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প্রথম পরিচ্ছেদ 
পার্বত্যাঞ্চল'থেকে ॥ জংগলে সংঘর্ষ 


একনাগাড়ে পথ চলার সেটা ছিল চতুর্থ দিন। একের-পর-এক 
ঘড় পর্বতশিরার ঢাল বেয়ে গত চারদিন ধরে আমরা সমানে চলে- 
ছুলাম। খাদগুলোর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বর্ষাকালে তার! 
ভয়ংকর রূপ ধারণ করে । প্রতিটি খাদ হয়ে ওঠে-ভয়াবহ গর্জনশীল 
পুু-একটি জলপ্রপাত । আমাদের ছোট্ট দলটিকে চলতে হচ্ছিপ 
স্লুক গতিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, এক একটি প্রস্তরখণ্ড অতিকষ্ঠে 
[ুতিজ্রদ +রে | মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নিঃসীম 
পলিমায় পরিব্যান্ত কুয়াশাবৃত স্বগ্রময় গভীর অরণ্যানী। অপূর্ব সে 
্ট। অপূর্ব, কিন্ত ধরা-ছোরার বাইরে । নিবিড় অরণ্যেরতপর্দা সরিয়ে 
বহুসা একটু হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল তারা । 
মাঝে-মাঝে গভীর জলাশয় ছাড়া প্রায়-খাড়া নালাগুলোতে জল্লেব 
ছিটে-ফোটাও ছিল না। নিফরুণ শুধতার প্রতিমুতি যেন। 
কিন্ত আশ্চর্য, পাথরগুলো৷ ছিল বিপজ্জনক-সবে পিছল। 
চড়াইগুলোছিল আরো হুর্গম। মনে হচ্ছিল ধেন ভয়ংক: খাড়া কোনে। 
অন্তহীন সিড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠছি । ত+ও আবার এমন 
সিড়ি, যার মাঝোমাঝেই ছ-তিনটি করে ধাপ বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। পরবর্তাঁ ধাপে উঠতে হলে হাত এবং পা উভয়েরই সাহায্য 
নেওয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই । সৌভাগ্যক্রমে বেশ শক্ত একটি প্রশিক্ষণ- 
কার্যক্রম পূর্বেই আমার মাংসপেশীগুলোকে এই ধন্নের কঠিন কাজের 
জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল । তাই চড়াইগুলোর মোকা:বলা ক 
গেল কোনো! রকমে । কিন্ধ উতরাইগুলোই বিপদ বাধাল সবচাইতে 
ছ্রুধী। কারণ পাথরের উপর পা পিছলে যাওয়া, কিংবা পায়ের 


ে 





নিলা. 


তলার পাখরটির নিঃশবে সরে যাওয়া এবং তড়িঘড়ি পা না-চালালে 
সেই চলমান প্রত্তরথণ্ডের অনুসরণ করে অতলে নেমে যাওয়ার 
সম্তাবন! ছিল্গ প্রতি পদক্ষেপে | অবশ্য এ ধরনের কোনে! কিছু আমার 
"কপালে ঘটল ন1। কিন্তু আমার সঙ্গীদের এমনই কয়েকটি অনিবার্ধ 
সর্বনাশের মুখোমুখি ফ্লাড়িয়ে আতকে উঠতে দেখেছিলাম । 

আকা-বাকা পথের চাইতে নালার শুকনো খাতগুলোকেই আমার 
অধিকতর পছন্দ হয়েছিল । ঘন ঝোপ-ঝাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ল্লের 
মতে সেগুলো চলে গেছে মাইলের পর মাইল । পা পিছলে অতলে 
গড়িয়ে যাবার কোনো ভয় নেই । স্থতরাং, ছোট-ছোট, দ্বরস্ত স্বভাবের 
টাটটু ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের লোম ধরে ঝুলে থাকার চাইতে, নিজের 
পায়ে ভর করে পাহাড়ে আরোহণ করাটাই আমার নিরাপদ মনে 
হয়েছিল বেশী । যাত্রাপথের কোনো কোনো অংশে এই ধরনের ঘোড়া 
আমাদের দেওয়া হয়েছিল। এগুলে। উপরে ওঠে বেড়ালের মতো 
' এবং বে-এক্রিয়ার মোটর গাড়ির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, কিস্ত 
কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে না। 

সময়টি ছিল গ্রীত্মকাল। তবু কুয়াশার মতো দমকা! বৃষ্টিপাত ' 
ঝোপ-ঝাড়গুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল । সেই প্রত্যুষে হিমশ্ীতল 
জলের ফোঁট! টুপটাপ ঝরে পড়ছিল ঘাড়ের ওপরে । বিস্তু সেজন্য 
আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। উদ্বিগ্ন ছিলাম অন্ত কারণে। 
এড়াবার শত চেষ্টা সত্বেও, পাশের ডালপালার সঙ্গে শরীরের ঘষা! 
লাগছিল এবং উপর থেকে লাফিয়ে পড়ছিল ছো্ট-ছোট সবুজ রংয়ের 
জেখক; নরম, ঠাণ্ডা, জলের ফোটার মতো।। পড়েই সুকৌশলে 
কামড়ে ধরছিল গায়ের চামড়া । জলের ফোটার সঙ্গে পার্থক্যটুক্‌ 
মালুম হচ্ছিল তখনই, যখন দেখ যাচ্ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রিকোণাকার 
দংশন-স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। শ্রছাড়া ছিল 
সাধারণ কালো রংয়ের জেশক। স্যাতর্সেতে মাটির উপর দিয়ে 
হাটবার সময় সেঞ্চলো আক্রমণ করছিল পায়ে । আমাদের পায়ে 
ছিল রবারের টায়ারের চগ্গল। প্যান্টের পাছুটো ছিল গোটানো। 


. 


হৃতরাং সহজেই দেখ! যাচ্ছিঙ্গ কালো জেকগুলোকে। অগস্, 
সিগারেটের সামান্ত স্পর্শে ই সেগুলো কুঁকড়ে পড়ে যাচ্ছিল । নাঁ্ধার 
খাত ধরে গেলে ঝোপ-ঝাড়ের শীতল আলিঙ্গন এবং সবুজ জে'াক, 
এই ছুইয়ের কবল থেকেই রেহাই মেলে । তাছাড়া নালার পাথুরে 
খাতে কালে জৌোকের উপদ্রবও কম । সুতরাং নালার পথ আমার 
বেশী পছন্দ হওয়ার কারণ ছিল যথেষ্ট । 

সব চাইতে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম খাছের ব্যাপারে । শব্র- 
পক্ষের ঘাটিগুলি ছিল আমাদের খুব কাছেই । একটু সন্দেহ হলেই 
সেদিক থেকে ছুটে আসবে বুলেটেন ঝাঁক । পাহাড়ী জলাশয়গুলোতে 
মাছ ছিল প্রচুর । গেরিলারা মাঝে-ম'ঝে সোতৎসাহে নিজেদের হাত- 
বোমাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাতও করছিল । এই বোমাগুলো হল তাদের 
মাছ ধরবার মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু সব কিছু থেকেও মাছ,ধরবার 
কে!নে। উপায় ছিল না। ধোয়া দেখলেই ছুটে আসবে বোমারু, 
বিমানের বাক। তাই ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই সেরে 
ফলতে হত ব্রান্নার পাট । তাবপর অ'বাব উনন জ'লানো হত 'সন্ধ্যার 
পর। তাও কেবল খানিকটা ম্যানিওকের শিকড সিদ্ধ করবার জন্য । 

সৃতরাং, সেই সাত-সকালে তৈনী কলা হত ভাহতর মণ্ড। 
প্রাতরাশ, ত্পুরের খাবার, সব কিছু সারতে হত ওই ঠাণু, বিরাট 
বিরাট ভাতের গোলা দিয়ে । অথচ শ্রপমাত্র চা দি প্রাতরাশ করা 
আমার আজীবনের অভ্যাস । তাই ভাতের মণ্ডগুলে। কিছুতেই গলা 
দিয়ে নামত না। প্যারাস্থটেব নাইলনে মোড়া ভাতের মগুগুলোকে 
দেখতে ঠিক গেরিলাদের বেণ্ট-এ আটা মাঝারি অ'কারের বোমার 
মতো । 

সতাকারের বিপদে পড়ছিলাম বিচিত্র পুলগুলো পার হবার 
সময়। এই ধরনের সেতুর নির্মাণ-কৌশলও অডুহ যেগুলো একটু 
উন্নত ধরনের সেগুলো হল জংলী লতার দিতে বীৎ, বোলানে। 
ধরনের । ছৃধারে ছ্টো লম্বা-বাশের মধ্যে পা রাখবার জন্য আড়া" 
আড়িভাবে পাতা-লতার ঘন-বোনা মাহবর। ছুই পাশে লতার 


১৬ 


রেলিং! তার উপর দিয়ে চলবার সময় দোলানির চোটে মনে হত 
বুঝি এখনি নিচে পড়ে যাবো । দড়ির বাধনগুলে৷ মনে হত বুঝি 
এখনি খুলে যাবে । তবু রক্ষে+ এই উন্নত ধরনের পুলগুলোতে পায়ের 
তলায় কিছু অস্ততঃ চেপ টা এবং চওড়া বস্তু থাকতো৷ ৷ কিস্ত আরেক 
ধরনের পুল ছিল আরো! মারাত্মক । পা রাখবার জন্য কতগুলো বাঁশ 
এক সংগে বাধা এবং বাঁশের অথবা চারাগাছের রেলিং । সবচাইতে 

ংকর ছিল একটিমাত্র গোল গুড়ি অথবা বাশের পুল । 

রবার টায়ারের চগ্ল অন্যান্ত কাজের পক্ষে অপূর্ব হলেও এক- 
গু"ড়ির পুল পার হবার পক্ষে ছিল মারাত্মক । বিশেষ কবে গু'ড়ি- 
গুলো ভিজে এবং স্যাতসেঁতে হলে । 

এই বিশেষ যাত্রাটির চতুর্থ দিনে সব কিছুই আমরা পেষে- 
ছিলাম। সমন্ভ রকমের পুল, সবুজ ও কালো জে এবং 
“মালার পথ । শেষ বিকেলে দিকে মনে হল সব বিপদ বুঝি কেটে 
গেছে। বেশ খানিকটা ফাঁকা সমতল জায়গায় বেবিয়ে এল'ম। 
মাঝেমাঝে পরিক্ষার জায়গা, ইতঃস্তত ঝোপ-ঝাড়। হঠ:ৎ একটা 
ধা খেয়ে আমি একটা ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়লাম ৷ বেশ একটা 
ব্যস্ততার ভাব ফুটে উঠল সকলের চো.খ মুখে । কাববাইনগুলোতে 
গুলি ভরা হল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে ভজন ছিল ম'নঙ গো্ঠীর 
লোক । খানিকটা ফিসফিস আলোচনাৰ পব যে পথ ধবে আমবা 
চলেছিলাম, সেই পথে তীর! দ্জন অদৃশ্য হয়ে গেলেন । একজনের 
হাতে রাইফেল, অন্য জনের হাতে হালকা মেশিনগান । আম'কে 
খুব সাবধানে জঙ্গলে গভীরতর একটি স্থানে সরিয়ে দেওয়া হল। 
উন্মুক্ত স্থানটির অন্যধারে অনুরূপ আরেকটি দাগের দিকে আমাব 
দৃষ্টি ুাকর্ষণ করলেন দোভাষী । কিন্ত অনেক চেষ্টা করেও কিছু 
নজরে পড়ল. না। শুধু কানে এল মানুষের কগস্বর, এবং চশমার 
আড়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দোভাষী ফিসফিস করে একটা 
অন্ধ উচ্চারপ করলেন “শত্রু । তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হল, 
শক্রদল এবং আমর! কাছাকাছি এবং প্রায় সমান্তরাল পথ ধরে 


এতক্ষণ হেঁটেছি। আর প্রায় ছু'শেো গজ এগিয়েই পথ হটো একসংগে 
মিশেছে । আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফ্লাড়িয়ে রইলাম। 
সঙ্গী গেরিলা কয়েকজন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন এবং গাছের গু'ড়ি 
ও বড়-বড় ঘাসের ঝোপের আড়ালে গিয়ে সাপের মতো পেটের উপর 
ভর দিয়ে শুয়ে প্রস্তত হয়ে রইলেন। 

কথাবার্তার আওয়াজ মিলিয়ে গেল । নেমে এল কঠিন স্তব্ধতা ৷ 
তারপর অকম্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেও পডল 
আগ্েয়াস্ত্রেে শবে । শবাটা ম।সছিল মামাদের গন্তব্যপথের সামনের 
দিক থেকে । 

আমার দৌভাষীর নাম থান্‌ | সায়গনে তিনি ডাক্তারী পড়তেন। 
তারপর পড়াশুনা ত্যাগ করে প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেন। 
আগ্্রয়াস্ত্রের গর্জনের সংগে সংগে তিনি আমাকে একটা বিশাল গাছের 
আড়ালে এটির উপর চেপে ধরলেন । আমাদের কর্মন্চীর মধ্যে 
কোনো কিছু গপ্ডগাল হলেই থানের মুখে, চাপা ঠেটে এবং লোমর্শ 
করতে ফুটে উঠত ব্যথিত একটা ভাব। এবাবও সেই ব্যাপারটি লক্ষ্য 
করলাম । পরবতা কয়েক মূহুর্তের মধ্যে শোনা গেল প্রচুর গুলি 
বিনিমফের আওয়াজ । মনে হল, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং কার- 
বাইনের শব্দগুলো আসছে আমাদের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত একটি 
অর্চন্দ্রকার স্থান থেকে, এবং এ্রহ্ন্তবে গুলিন "ওয়াজ আসছে 
আমাদের সোজাম্রজি কোনো নিকটবর্তী স্থান থেকে ৷ ক্ষণিক বিরতি ; 
তারপর আবার শোনা গেল কস্বর ৷ এবার বেশ উত্তেজিত । ভারপর 
দেখলাম, আমাদের গেরিলার লাটিব সংগে মিশে আগ্েয়া্ত্রের নিশানা 
ঠিক করছে । সেই সংগে নজতব পল সবুক্গ ঝেপ-ঝাড়েব আড়ালে- 
আড়ালে দ্রুত ধাবমান কয়েকটি মৃতি । 

আবার মুখরিত হয়ে উঠল বনভূমি । আত. ঝলক ফুঠে উঠল 
গেরিলাদের কারবাইনগুলোতে । এবং থান আমা মাথাটাকে 
আবার সজোরে মাটির উপরে চেপে ধরবার সঙ্গে সল্ই দেখলাম 
কয়েকটি মুতি দ্রুত পিছনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার 
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অগ্নযদগারণ করল গেরিলাদের কারবাইন। তারপর চক্ষের নিমেষে 
তার। শক্রর পলায়ন-পথের সমাস্তরালভাবে নিজেদের অবস্থান 
পরিবর্তন করে আবার গুলি চালালো । এইভাবে ঝোপঝাড়ের মধ্য 
দিয়ে অবিশ্বীস্য দ্রুতগতিতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে করতে 
অবিরাম গুলি চালিয়ে গেল তারা । কিন্তু সেই অগ্নু[যদ.গারের কোনো 
জবাব এল না; এবং অনতিবিলম্বেই বনভূমি আবার শান্ত হয়ে 
পড়ল । 

কয়েক মিনিট বাদেই ম'নঙ্‌ ছৃ'জন ফিরে এল হাসতে হাসতে । 
দ্রুত পরামর্শে উদ্দেশ্যে আমাদের দলটি আবার জড়ো হল এক 
জায়গায় ৷ থান বললেন, “শক্র পালিয়েছে । কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি 
আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। এখনো পার হতে বাকি 
গ্রাছে বিরাট একটা খোল' জায়গা । ওই সৈন্যেরা এখনি আশ- 
পলাশের ঘাটিগুলোকে সাবধান কুর দেবে । অবশ্বা এখনো যদি তারা 
গুলির শব না শুনে থাকে ।” 

আমি ক্ষয়ক্ষতির কথা ক্তিজ্ঞাসা করলাম । গেরিলাদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে থান, জবাব দিলেন,_-“ওদের মারবার জন্য আমাদের 
লোকেরা গুলি চালায় নি। আসল উদ্দেশ্য ছিল ওদের ভাগিষে 
দেওয়া; যে দুজন কমরেড প্রথমে গিয়েছিল, তারা শক্রসৈন্ের 
সম্মুখভাগে বিভিন্ন স্থানে থেকে গুলি চালিয়েছে । আর অগ্রসর হলে 
আমাদের বিরাট একটি বাহিনীৰ মুখে তারা পড়বে এই ভয়টা তাদের 
মনে ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য । আসলে তাদের আমরা আঘাত 
করতে চাই নি। কারণ সে ক্ষেত্রে বিমান আক্রমণের আশংকা 
আছে। আমাদের প্রধান উদেশ্য হল আজ রাতের জঙ্থা নিদিষ্ট 
স্থানে আপনাকে নিরাপদে পৌছে দেওয়া। ওই লোকগুলে! হল 
শত্রুর পদাতিক বাহিনীর একটি ছোট অংশ অথবা টহলদারী 
কোনো দল । সাধারণতঃ এই অঞ্চলে এটা দেখা যায় না। মনে হয়ঃ 
ওরা নিজেদের ঘশটিতে ফিরে গেছে । তবু এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার 
উদ্দেশ্টে আমাদের একজন কমরেড অনুসরণ করেছে ওদের 1” 
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নিজের নিজের হ্যাভারস্যাক আবার আমরা কাধে তুলে নিলাম। 
এবার চললাম অপেক্ষাকৃত হালকা গাছ-পালার ভিতর দিয়ে। আধ 
ঘণ্টা মত হাটবার পর প্রায় আধ মাইল চওড়া একটা খোল। জায়গায় 
পৌছুলাম। মনে হল, পথের ওপাশ থেকেই শুরু হরেছে গভীর 
জংগল । আমার আপত্তি সত্বেও, ম'নঙ্‌দের একজন আমার হ্যাভার- 
স্যাকটি নিয়ে নিল, এবং থান, বললেন-_-“সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের 
ছুটতে হবে ।” এ অভ্যাস অবশ্য আমার আগে থেকেই ছিল । এক- 
নাগাড়ে পনের মিনিট দৌড, এবং একনাগাড়ে ছ্-ঘণ্ট! দ্রুততম গতিতে 
কাক্ত কবা-_-এ ছুটির ট্রেমিং আগেই নিয়েছিলাম । আজ মনে হঙ্গ, 
নেই ট্রেনিং বোধ হয় নিয়েছিলাম এই রকম অবস্থাব মোক"বিলা 
করবার জন্যই | 

দ্রুতগতিতে আমবা রওনা হলাম । উন্মুক্ত স্বপনেৰ মাঝাদাঝি 
পৌছুতেই দেখলাম, ম'নঙ্‌টি আমাদের পিছন দিকে অ'কাশপানে 
চাইছেন । ম'নুঙব! হল বিখ্যাত হস্তিশিকাবী ; এব তাঁদের বড়বড় 
কানের জন্য ও তাবা প্রসিদ্ধ । লোকটির নন্ন্হে বথণ্থ প্রমাণিত হল। 
কয়েক মুহুতেৰ ভিতবেই শোনা গেল হেলিকপ্ট"বের গম্ভীর গর্জন । 
এবাৰ আমন। সত্যিই দ্রুত ছুটলাম। হিসাব করবে দেখলাম, ধীরে- 
নৃস্থে চললেও আমাদের হাতে পাঁচ ম্নিট সময় আছে । এবংঃ যদিও 
হেলিকপ্টার গুলোকে দেখা যাচ্ছে নাঃ ৩ধু পাঁচ মিনিতে - মধ্যে তারা 
যে কী করতে পারে তা" জানাই আছে । শব্দটা ক্রমশঃ কর্ণবিদারী 
গর্জনের রূপ নিল । তারপন চাবটি ক'লো, জবুথবু আকার, খুব 
নিচু দিয়ে উড়তে উড়তে এসে দর্শন দিল একটু আগে জংগলের যে 
রাস্তা আমরা ছেড়ে এসেছি, সেখানে । শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তে উদ্যত ঠিক মেন চারাটি শকুনি । যেন, আমাদের অবস্থান তার! 
সঠিক জানে । এবার আমরা শ্লথগতিতে চলতে শুর ক.র দিয়েছিলাম । 
কয়েকজন গেরিলা গুলি চালাবার মতে পযুক্ত স্থান বেছে ।৭য়ে অস্ত্র 
গুলে ঠিক করে নিল । আমাকে ইঙ্গিতে বল! হল প্রাণপণে দৌডুতে। 
শেষ শ' ঘ্য়েক গজ আমরা চারজন পড়িমরি করে ছুটলাম। এবং 
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গুলিবৃষ্টি শুরু হবার প্রায় সংগে সংগেই বলতে গেলে, ঝখপিয়ে 
পড়লাম জংগলের ভিতরে । কাছেই একট! পাথর বাইরের দিকে 
ঠেলে বেরিয়ে একটা গুহার মতো সৃষ্টি করেছিল। গাছ-পালার 
আড়ালে ঢাক! সেই গুহার দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। 

হেলিকপ্টার থেকে গুলিবৃষটি আরম্ভ হল ঝশকে ঝশকে। 
গেরিলার! সংখ্যায় ছিল সামান্য কয়েকজন । তবু তাদের দিক থেকে 
জলগআোতেব মতো প্রবাহিত হতে থাকল স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং 
কারবাইনের গুলি। সঙ্গীদের মুখভাব এবং চারিদিকের পরিস্থিতি 
দেখে বুঝলাম, আমাদের যাত্রা শুরু হবার পর থেকে আজ এই 
প্রথম যথার্থ কঠিন অবস্থাব মধ্যে পড়েছি। চারটি হেলিকপ্টারে 
ধরে আশি থেকে একশ জন সৈন্যেব একটি কম্পানি । পক্ষান্তরে, 
আমাকে নিয়ে আমর] ছিলাম মাত্র দশ জন। লক্ষাস্থল স্থির করবাৰ 
উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টাবগুলো উন্মন্তেব মতো ঘুবে বেড়াচ্ছে? গর্জন করছে 
ভয়ংকরভাবে । আর কোনে শব্দ ধবন্বান মতো স্থান কানে ছিল না। 
তবু মোটরের শব্দ ছাপিযে উঠেছিল ভাদেন মেশিনগানের নির্ধোষ 
এবং প্রত্যুত্তরে গ্রিলাদেব সাঙগান্য ছুটি দেশিনগানেন করুণ অসম 
আওয়াজ । হেলিকপ্টারগুলো৷ নাছোডবাদ্দান মতে। ঘুনতে লাগল । 
মনে হলঃ বেন তনি! অবতবণের স্থান খঁজছে ' 

হঠাৎ চৌকে।ণাঃ ভিমিমাছেব মতো * ক মাকাশমুখো কবে 
হেলিকপ্টারগুলোৰ মেন্টন ?াঙর উঠল আলো জোবে। তারপর 
অস্তগামী স্যকিরণের মধ্যে উপব পানে উড়তে-উডতে দূরে চলে 
গেল। আমরা জংগলের কিনারা অভিমুখে ছুটলাম' এবং গেরিলারা 
এক-এক করে গামাদেন দিকে এগিয়ে আসতেই আনদ্দে আমান 
চোখে প্রায় জল এসে গেল | “কেউ আহত হয়েছে কি না? এইটাই 
ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন । কেউ মাহত হর নি শুনে আশ্বন্ত হয়ে 
দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, কেন হেলিকপ্টারগুলে৷ নামল না! 

“চারিদিকে তাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন কেন তারা 
নামে নি” দলের ছোট্ট, গাঁ্রাগোর্টা সর্দার দিনহ, জবাব দিলেন। 


ভাল করে তাকাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম । আশ্রয়ের 'জদ্য 
চুটোছুটি করছিলাম বলে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। ফাকা স্থানটির 
অপর অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে সমান দূরত্বে মাটিতে পৌঁতা দশ 
থেকে পনের ফুট উ“্চু, তীক্ষ, ছু'চলো মুখের অসংখ্য খুঁটি । দিন্‌হ, 
আবার বললেন, “হেলিকপ্টারগুলে৷ এখানে নামলেই হয় তাদের 
প্রপেলার ভাঙতো, নইলে নিজেরাই ওই খুঁটিগুলোভে গেঁথে যেত। 
ওই খুঁটি গুলো খুব বিজ্ঞানসম্মতভাবে বসানো হয়েছে । এই কারণেই 
হেলিকপ্টারগুলো এতক্ষণ ধরে একটু ফাক খোজবার উদ্দেশ্যে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল।” 

“কিস্ত অন্য অংশে, যেখানে খুঁটি নেই, সেখানে তারা নামলো না 
কেন?” আবার জিজ্ঞাসা করলাম । 

ঘ'পাটি দাত বার করে হেসে ফেললেন দিনহ্‌ | “নামলো না, 
কারণ সেটা হত বৃথা । লক্ষ্যবস্তর উপর সোজা ঝশাপিয়ে পড়তে 
না পারলে এই হেলিকপ্টার গুলে! কিছুই করতে পারে ন!। দালালেরা 
এই কৌশলের নান দিয়েছে “ঈগলের হুরগির বাচ্চা ধরা” । আমাদের 
গুলিবর্ষণের মুখে যদি তাদের সৈন্দের কয়েক শ গজও এগুতে 
হয়ঃ তাহলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হবেই ; এবং একবার ক্ষয়-ক্ষতি 
হলেই তারা হয়ে পড়বে ছত্রভঙ্গ । যাই হোক, আমরা যে 
জংগলের ধারেই রয়েছি এটা ঙাবা জানতো এও জানাতো যে 
আমর সংঘর্ষ এড়াতে চাইলে, খোল! জায়গার অ'ধ মাইল অতশও 
যতক্ষণে তারা অতিত্রন করবে, ততক্ষণে” আমরা গভীর জংগলে 
অদৃশ্য হয়ে যাবো । সেখানে আমাদের অন্ুনরণ করবার সাহস ওদেব 
নেই৷ এদিকে স্ৃর্যও অস্ত যেতে বসেছে । অন্ধকার নামবার পর ওরা 
আর বাইরে থাকে না। তা”্ছাড়া, আমাদের এল বর্ষণে ওদের 
হেলিকপ্টারগুলে৷ নিশ্চয়ই কিছুটা জখম হয়েছে । হেলিকপ্ঠারগুলো! 
লক্ষ্য করেই আমরা গুলি চালি. ছিলাম । এবং সেহ গুলি সরাসরি 
ওমের আঘাত করতে আমি দেখেছি । কিন্ত ওগুলোকে নিচে পেড়ে 
ফেলতে হুলে বিশেষ কয়েকটি স্থানে আঘাত কর! দরকার । আমাদের 
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অভিজ্ঞতা! বলে, যে মুহূর্তে ওদের হেলিকপ্টারগুলোকে আঘাত বরা 
হয়, সেই মুহূর্তেই ওরা সরে পড়ে । তাই, পরিস্থিতি যদিও আপনার 
কাছে খুব ভাল মনে হয় নি, আসলে কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছুই 
ছিঙগ না।” 

*কিস্ত ওদের মেশিনগানের আওয়াজ বেশ গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছিল।” 

“ফুঃ! ওই আওয়াজ মাত্রই সার,» অবজ্ঞাভরে জবাব দিলেন 
দিনহ। “ওগুলে৷ অকারণে ভয়ানক শব করে। পাগলের মতো 
এলোপাথাড়ি গুলি চালায় । প্রথম-প্রথম আমরাও বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে 
পড়তাম । ওদের গুলি চালানো এবার ভাল করে লক্ষা করেছি । 
একজনকে দেখলাম হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাড়িয়ে গুলি 
করছে; কিন্ত মেশিনগানের নিশানা দেখে পরিক্ষার বুঝলাম, গুলি 
আষাদের ধারে-কাছেই আসছে না। আমার ধারণা, নিজেদের সাহস 
দেবার জন্যই ওরা গুলি ছোড়ে । যাই হোক, আর মিনিট পনেরোব 
মধ্যেই আমরা নিরাপদ স্থানে পৌছে যাব । শক্ররা সেখানে প্রবেশ 
করতে কখনই সাহস করে না।” 

কথা মতো সুর্য অস্ত যাবব সামান্য পরেই আমাদের দেখা হল 
সহাস্য মুখ, ম'নঙ গেরিলাদের ছোট্ট একটি দলের সংগে । তারা 
আমাদের আরো আধ ঘণ্টা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কতগুলো 
কুড়ে ঘরের দিকে । রান্নার আগুন জলছিল ; ভাতের পাত্র চাপান 
ছিল উননের উপর । পরে অবশ্য আবিষ্কার করলাম, পাত্রগুলোতে 
তাত ছিল না। ছিল অপূর্বন্বাদের বানরের মাংসের ঝোল। 


নাম্‌ বো-তে 


কাধের ওপর হালকা একটা স্পর্শ পেতেই চট করে আমার ঘুম 
ভেঙে গেল। চোখ মেলেই “দেখলান ছিপছিপে, তামাটে মুখের 
আমার পতপ্রদর্শক হাসি মুখে দাড়িয়ে রয়েছেন । ঠোঁটের উপর তার 
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একটা আঙুল । নিঃশব্দ থাকবার ইংগিত। 

এই দোলনা বিছানাটায় সারাদিন এবং বেশ কিছুটা রাত-অবধি 
বিশ্রাম নিয়েছি । এখন নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামতেই প্রায় এক 
ডজন নতুন মুখেব গেবিলা আমার হাত ছুটে! জড়িয়ে ধরল । এত- 
দিনের পরিচিত পথ প্রদর্শক ম'নঙ্‌ উপজাতীয় গেরিলাটি আগের 
মতোই দ্রুত আমার দোলনা বিছানাট গুটিয়ে নিয়ে একট। থলের 
মধ্যে ভরে ফেললেন । তারপর আমার দিকে ফিবে নিঃশব্দে বাড়িয়ে 
দিলেন তাব হাতখানা। উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম । তর 
চোখে জল | সপ্তাহে পর সপ্তাহ ধরে আমরা একসণগে কখনো 
পদব্রজে, কখনো ব' ঘোড়াব পিঠে ভ্রমণ করেছি । এক মধগে 
ভাগ করে নিয়েছি কট এবং বিপদ । তাব শেষ দ'য়িত্ব ছিল আমাকে 
এই স্থানে পৌছে অন্যাদেব হাতে তুলে দেওয়া । উদ্যত বাইফেল 
হাতে পখ।গতেরা আনাঁকে ছে'টু লাইনটির ভিতরে স্থান গ্রহণ করতে 
ইংগিত করল। আমাৰ ম*নউ, বন্ধু সেই গণ্ছটিন কাছেই দাড়িয়ে- 
ছিলেন। কহয়ক মিনিট আগে ওই গ'ছটি থেকেই তিনি আনার 
দোলনা বিছানাটা নামিযেছেন। শেষ ব'কেন মতো উংর উদ্দেশ্যে 
হাত নাড়িবে যাত্রা শুরু করলাম । সগে সংগে তাকে এবং গাছটিকে 
গ্রাস করে নিল নিকযকালো অন্ধকার । 

একটি শব্দও উচ্চাবিত হল না! এই নিঃশকনা কিন্তু পরস্পরের 
ভাষা না বোঝবাব দরুণ ততটা ছিল না। আ ণ কারণ আমর! 
যাচ্ছিলাম শত্র-এলাকার ভিতন দিয়ে । ন্বামি যেখানে বিশ্রাম 
নিয়েছিলাম শত্রব নিকটতম ঘণটি ছিল সেখান থেকে এক হাজার 
গজেরও কম দূরত্বে। এবং মিত্র-এলাকায় পৌঁছুবার আগে, শত্র- 
ঘণাটির আরো কাছ দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছিল । ম'নঙ্‌. পথ 
প্রদর্শকটি মাটির ওপর ছোট্ট একটি ম'ন্ম্ত্র বিছিয়ে সাবধানতা 
অবলম্বনের গুরুত্ব আমাদের পূর্বে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 

গভীর অন্ধকারের জন্য প্রথমে আমি আমার সম্মুখবতাঁ গেরিলাটির 
কাধের রাইফেঙ্গের নল ধরে পথ চলছিলাম। কিন্তু শীত্রই তার 
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পিঠের হ্যাভারস্তাকের সাদ] ত্রিকোণটি দেখতে পেলাম । এবার 
বিন! অবলঘ্বনেই তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ কর বেশ সহজ হল । 
এবং এই ভাবেই সেই সরু, আকাবীকা৷ পথে ভুলদিক এড়িয়ে যেতে 
পারলাম। পায়ের নিচে শুকনে৷ পাতাগুলে। খরখর আওয়াজ 
তুলছিল। তবুও আমরা যথাসাধ্য নিঃশব্দে এবং দ্রেতগতিতে চলতে 
লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসলাম 
একটা কাঠের গুখড়ির ওপর | সেই সময় গেরিলার আরে! সাবধান 
হতে ইশারা করল। কারণ জায়গাটা! ছিল শত্র-ঘণাটির সবচাইতে 
কাছাকাছি । কয়েক মিনিট পর আর একজন গেরিলা এসে জানাল 
সব ঠিক আছে, এবং আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখতে পাঁরি। সংগে 
সংগে আবার পথচলা! শুরু হল। এবার হাটলাম ঠিক ছুটি ঘণ্টা । 
'লেই অন্ধকারের মধ্যেই একাধিকবার আমাদের এক-গু' ডি-বিশিষ্ট 
ভুয়াবহ সেতু পার হতে হল। 

অবশেষে থামলাম। পিঠের হ্যাভারস্যাকগুলো৷ মাটিতে জড়ো করে 
রাখা হল । গেবিলাদের মুখে দেখা দিল নিশ্চিস্ততার হাসি । পরস্পবের 
হাত মেলানোৌন সংগে শোনা গেল একটি শব্দ-_“নাম-বো।' 
সিগারেট ধবান হল । সবাই বিশ্রামের জন্য এলিয়ে পড়লাম । 
আবার আমরা মিত্র এলাকায় পৌচেছি। আমার কাছে সেটা ছিল 
এক আবেগপূর্ণ মৃহূর্ত। কারণ (এতদিনে আমি সতি)কারের দন্গিণে 
পৌছেছি। উপস্থিত হয়েছি “নাম.-বো"তে ( কোচিন চায়নায় )৬। 
এবং সায়গনের শহরতঙ্গীতে পৌছে যখন খোদ রাজধানীর প্রবেশ- 
পথে দাড়িয়ে এই যুদ্ধের মুলম্বত্র অনুধাবন কবতে পারব, তখনই 








& ভিয়েনামীদের কাছে তাদের দেশ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত । উত্তবে 
বাকৃ-বো ; ফরামীরা যাকে বলত টন্কিং ৷ মধাস্থলে কল ত্রাঙুবে। অথবা 
আল্লা; যেটাকে ধর্তমানে সপ্তদশ অক্ষরেখ! বরাবর ছু'ভাগে ভাগ করে 
ফেলা হয়েছে । এবং "দক্ষিণে হল নাম্‌*-বো অথব! কোচিন চায়না । এর 
দাগে আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলাম আগবেো-র অন্তর্গত পশ্চিমের পার্বত্য 
আঞ্চল তে-্নুয়েন 
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যাত্রাপথে আমার হবে এই ভ্রমণের বিশিষ্টতম অভিজ্ঞতা-লাভ | এ 
বিষয়ে আমি ছিলাম নিশ্চিত । এখন বার্তালাপের একমাত্র অন্তরায় 
হল ভাষার প্রভেদ । আমার ছিল সামান্য কয়েকটি ভিয়েতনামী শকের 
জ্ঞান এবং তাদের ছিল সামান্য কয়েকটি ফরাসী শব্দের ভাণ্ডার । 

বিশ্রাম করতে করতেই লক্ষ্য করলাম, দ্ব-জন গেরিলা তাদের 
চুরি বার করে ছোট্ট একটা গাছ কেটে ফেলল । তাবপর সেটাকে 
চেঁচে-ছুলে পরিফার কবে আমার দোলন! বিছানার দড়িগুলো বেঁধে 
ফেলল সেটার দ্বই মুখে । ভাবলাম- এটা বোধ হয় আমার দোলনা- 
বিছানা টাঙাবার নতুন উপায় । সম্ভবতঃ এ অঞ্চলে বাঘের উপড্রব 
আছে তাই এরা আমাকে গাছের উপরে বেশ উচুতে রাখতে চায়। 
ধূমপান শেষ হবার পর দলেব নেতা ইশারায় আমাকে সেই দোলনায় 
উঠতে বললেন । দ্-জন গেরিলার কাধে দোলনাটা এবার হল একট! 
পালনকর মতো দেখতে । গেবিলা দ্-জনের আকাব আমার অর্ধেক । 
চদা”, জবাবে আমি তাদের আহ্বান জানালাম আমার পায়ের 
লোহার মাূঠা শক্ত পেশীগুলো পবীক্ষা কবে দেখতে | কিছুক্ষণ হাসা- 
হাসি এবং অনুচ্চ কথোপকথনেব পর খুলে ফেলা হল দোলনা ট!কে । 
কাঠের খু'টিটা পরিত্যক্ত হল। 

পরদিন একজন দোভাষী হাজিব হতেই ব্যাপারটা জানতে 
পারলাম । গেরিলাদেব খবর দেওগ' হয়েছিল ,. আমি বৃদ্ধ এবং 
হাটতে অভ্যস্ত নই । আমার বাহান্ন বছর বয়স, এব, পুর্ববর্তা কয়েক- 
মাসের কার্যকলাপের প্রতি এটা ছিল একটা অপমান । এবং এই 
একটিমাত্র ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, গেরিলাবা ভুল সংবাদ পেয়েছে । 

এবার তারা তাদের বোতল-বাতিগুলো জেলে ফেলল এবং 
শুরু হল আমাছেব পথ-চলা । আমরা ষে মিত্র এলাকার ভিতর দিয়ে 
চলেছি, সম্ভবতঃ সেটা বোঝাবার জন্যই ৮... ভারা মাঝে-মাঝে 
নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে জবস্ত করল । থেকে “কে তাদের 
কেউ একজন একটা বড় পাতা! গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে বাতির পিছন 
দিকে ধরছিল যাতে আলো প্রতিফলত হয়ে সামনের পথের উপর 
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'পৃদ়্ে। একজনকে জিজ্ঞানা করলাম? “ইলেত্রিক টর্চ কি আয়ে সৃবিধা 
জনক নয়? জবাব এল, “না, কারণ অস্যান্য অসুবিধা ছাড়াও, 
এই আবহাওয়ায় ব্যাটারি সঞ্চিত কয়ে রাখা খুব কঠিন। পক্ষাস্তরে 
যাতায়াতের পথ বরাবর গোপনস্থানে অনির্দিইকালের জন্য কেরোসিন 
তেল সঞ্চিত করে রাখা যায়।” বাতিগুলোর বিশেষত্বও রয়েছে । 
ফরাসী প্রসাধন সামগ্রীর বোতল দিয়ে সেগুলে৷ তৈরী । পলতে 
আটকানো হয় একটি ভামার নলে। তারপর সেটাকে লাগানো হয় 
৩০৩ নং টে'টার খোলে । সংগে থাকে একটা শ্ত্রীং। ফলে, খোলটা 
উন করবার সঙ্গে-সঙ্গেই পলতেটা বেরিয়ে আসে । গেরিলাদের 
প্রথাত নৈশকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানে পথ দেখাতে এই বাতি- 
গুলোর অবদান হল অপরিসীম | 

তখনে। আমর! চলেছিলাম গভীরতম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে | 
নিচের ঝোপ-ঝাড় এবং বাশবনের তলা দিয়ে আমাদের পথটি সুড়ঙ্গের 
মঁতে। চলে গেছে । “নাম্‌-বো”তে সে সময়টা ছিল শুকনোর সময় । 
তাই পথ ছিল বেশ ভাল । জেকও ছিল না। প্রথম দিকে সেই 
গভীর নিস্তব্ধতা ভংগ হচ্ছিল কেবলমাত্র নিশাচর পাখিদের ডাকে 
এবং আমাদের পায়ের চাপে শুকনো পাতার শবে । পরে অবশ্য 
শুনতে পেলাম দূরে কোথাও কামানের গোলা ফাটবার কয়েকটি চাপা 
বা । 

চার ঘণ্ট৷ ধরে পথ চলবার পর এবংশেষবারের মতো সেই ভয়াবহ 
একট। কাঠের পুল পার হয়ে, আমর] হাজির হলাম একত্রে ঠাসাঠাসি 
"গুটিকয়েক কুটিরের কাছে । এখানেই আমাদের রাত্রিবাস করতে 
হুবে। আমাদের দলনেতা জিদ ধরলেন যাতে আমি একটা কুটিরের 
ভিতরে বিছানায় শয়ন করি। আমার কিন্তু আগাগোড়াই পছন্দ 
ছিল গাছের ডালে ঝোলানো দোলনা-বিছানা | কিন্তু নেতা জানালেন 
এখানে বাধের উপদ্রব আছে। অগত্যা তার কথা রাখতে হল। 
এবং “নাম-বোঁ-তে আম্মার প্রথম রাজ্সি অতিবাহিত করলাম বাশের 
বাত। জোড়া দেওয়া একটা নিষফরুণ শক্ত বিছানায় । ওপরে একটা 
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খড়ের মাত্র বিছানো । তাতে কাঠিন্ বিন্দুমাত্রও কমে না। তাক 
ওপর চারিপাশে নানা বয়সের শত শত শুয়োর । থেকে থেকে এক 
বা একাধিক শুয়োর এসে ঘোত ঘেশাত করতে করতে আমার খাটের 
পায়ায় পিঠ ঘষছে। থেকে-থেকে আবার দলবদ্ধভাবে বীভৎস 
চিৎকার । কখনো সম্পূর্ণ দলটি ছুটতে ছুটতে বনেব মধ্যে চলে যাচ্ছে। 
আবার কয়েক মিনিট বাদে সেই বেগেহ চীৎকার করতে করতে ফিরে 
আসছে ঘরের মধ্যে । অন্্মান কবলাম, আশে পাশে নিশ্যয়ই কোন 
বন্যজন্ত রয়েছে । তাই শুয়োর গুলো হয়ে পড়েছে চঞ্চল | 

পরের দিন আবিষ্কার করলাম, কুটির গুলো হল মুক্তি ফৌজের 
ছোট্ট একটি দলেব। অন্যান্য দলের মতোই এরাও চাষবাস করে। 
শুয়োর এবং মুরগী পোষ! হল তাদের একটি আবশ্যিক কাজ। পরে 
একটা অপুর্ব শবজি বাগান দেখলাম । সারবন্দী কবে লাগানো 
য়ে পেঁপে নাবকোল এবং কলাগাছ । বিমান মংক্রমণের উদ্দেশ্যে 
আগত শত্রুর চোখে ধুলো দেবাব জন্য সম্পূর্ণ বগ:নটিদকে আশপার্শের 
জংগলেব স“গে অদ্ুতভাবে মিলে-মিশে এক'কান করে কাখ' হয়েছে । 
বাগানে কর্মরত একজন সৈনিক চটপট একটা নাককো'ল গছে উঠে 
কয়েকটা ডাব ফেলে দিল। প্রথমেই ড'বেব জল দিয়ে অতিথিকে 
আপ্যায়িত করা হল “নাম-বে"ৰ এতিহা। ভ'বের জল পান করা 
শেষ হতে না হতেই, জংগলেন ঠিতব থেকে বেবি এল ছে'টু একটি 
দল। কাধে তাদের রাইফেল । এই দলটিই এ ব আমাকে নিয়ে 
হযাবে। ফরাসী-জানা একজন দো'ভাষীও ছিলেন তাদের মধ্যে । 

অভিনন্দন এবং পরিচয় আদন-প্রদ।নের পক ভারা খুব সম্ভপণে 
জানতে চাইল আমি বেশ কিছু সমযের জন্‌ স ইনকল চালাতে পারৰ 
কিনা! “তে-নুয়েন+এ সামান্য ছ-একবাৰ সাই.কলে চড়া ছাড়া, 
তিরিশ বছবেল বেশী হল আমি সাইকেন চন ছেড়ে দিয়েছি । 
বললাম, সম্ভবতঃ পারব, তবে হেঁটে যাওয়াই আমার বেলী পছন্দ । 

অপরাহ্নে আমরা রওনা হলাম । চার ঘণ্টা হাটবার পর এসে 


পৌঁছলাম আর এক সারি কুটিরের সামনে । কুটিরগুলো৷ আরো! 
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দুলা | সঙ্গে রয়েছে “দিয়েন-বিয়েন-ফুন্যাযা ঘর । ফরাসীরা থে 
যুদ্ধে শেষ পরাজয় বরণ করে, সেই “দিয়েন-বিয়েন-কৃ'র যুদ্ধের 
সময়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল এই ধরনের রাল্নার ব্যবস্থা । বিরাট 
পরিখার মধো উননগুলো৷ মাটির নিচে সাজানো ; সাধারণতঃ বাশের 
মেঝে কেটে তৈরী করা । ওপরে খড়ের চাল। চিমনীর পরিবর্তে 
প্রতিটি উনন থেকে সমাস্তরালভাবে অথব! বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে 
জংগলের মধ্যে চলে গেছে ম্ডংগ পথ । স্ুুড়ংগের মাটির দেওয়াল- 
গুলোই 'গধিকাংশ ধোয়া টেনে নেয়। অবশিষ্ট ধৌয়। মিশে যায় 
ঝোপ-ঝাড়ের সংগে । এই ব্যাপারটির গুরুত্ব হল সর্বাধিক । কারণ 
ধৌয়ার সামান্যতম চিহ্ন মাফিন বৈমানিকদের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাড়ায় ; 
গ্রবং তারাই পরিচালন! করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিমান-বহর তথা 
বিমান-যুদ্ধ | 

ইয়াংকিদের সম্ভবতঃ দৃঢ় বিশ্বাস যে জীবনের অস্তিত্ব ছাড়া ধোঁয়া 
হতে পারে না ; এবং শহর ও বন্দীশিবিরে পরিণত গ্রামগুলির বাইরে 
জীবনের অস্তিত্বের অর্থই হল শত্রুদের অস্তিত্ব । যে-কোন ধরনের 
জীবনের অস্তিত্ব অথবা চিহ্ন, তা? মানুষ, জীবজস্ত অথবা সাকশব জি? 
খাগ্শত্য বা ফলের বাগান যাই হোকঃ তা" হল তাদের নাপাম্‌ বোম। 
অথুবা বিমান হতে ছড়িয়ে দেওয়া রাসায়নিক বিষের জক্ষ্য স্থল । 
ভূটা অথবা ধানের ক্ষেত যে মুহূর্তে সবুজ হয়ে উঠেছে সেই মুতে 
সেগুলে। বিনষ্ট করবার উদ্দেশে ওরা বিমান থেকে ছত্রী বাহিনী অথবা 
হেলিকপ্টার থেকে সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়েছে সেখানে। 
“তে-হুয়েন*এ এরকম অসংখ্য ঘটনার কথ! আমি শুনেছি । ক্ষেতের 
পাকা শহ্য নষ্ট করবার উদ্দেস্যে ওরা নিয়মিতভাবে নাপাম, বোমা 
ব্যবহার করে। মাঠে চাষরত কোন চাষী, ডোবায় গড়াগড়ি দেওয়া 
অবস্থায় কোনো মোষ, অথবা ধান কেটে নেবার পর সেই ক্ষেতে 
ক্রীড়ার কোনো মহিষ-শাবক ; চাষের জমির মধ্যে চকিতে দেখা 
কোন সবুজ একটুকরো জমি-__এ সমস্তই হল মাকিন বৈমানিকদের 
প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল । এবং তারা এফলাই চালিয়ে যাচ্ছে এই বিমান" 
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যুদ্ধ । ১৯৬৪ সালের জানুয়াররি শেষ দিকে জে: নুয়েন খান সায়গনের 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তার পরিবেশিত পরিসংখ্যা অনুযায়ী, ১৯৬৩ 
সালে “ভিয়েতকং”-দের মে পরিমাণ ক্ষতি করা হয়েছে বলে সায়গন 
দাবি করেছিল+ তার অর্ধেকই হয়েছিল বিমান মাক্রমণের কারণে। 
বৈমানিকরা ঘে কীভাবে 4“ভিয়েৎকং” এবং সাধারণ চাষীদের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করেছিল, সে ততৃটুকু কিন্ত স্প্ করে বলা হয় নি। 

সৃতরাং দক্ষিণাঞ্চলে প্রবতিত দিয়েন-বিয়েন-ফু রন্ধন বাবস্থা ছিল 
বিরাট একটি আবিক্ষার । বিশেষ করে এর সমধিক গুরুত্ব ছিল 
সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে যাদের মাটির নিচে 
চিমনী খোড়বার জন্তা প্রচুর জনবলেন অভাব ছিল না1। এই চিমনী- 
গুল। খাক্গে খাজে বহু গজ পর্যস্ত বিস্তত* এবং হাপরের সাহায্যে 
সহ'.জই চুল্লীর অগ্রিকুত্ বাতাস প্রবেশ করানো যায় । 

পারেঞ দিন কালে আমাকে একখানা সাইকেল দেওয়া হল। 
প্রথম অসুবিধা হলেও পরবর্তী কয়েক সপ্ু'হ ধরে পাঁচশো মাইল পথ" 
অতিক্রম করলাম স'ইচকেলে চেপেই। এ ছ্ৃ“ড়া, আরো বেশ খানিকটা 
পদ পায়ে ছেটে এবং সামপানে চড়ে । প্রনঙ্গত; বলে রাখি, এই 
যাত্রার জন্য আমি বে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম, তাতে 
সাইকেল চড়া ছিল না। থাকলেও ইতন-বিশেষ কিছু হত না। কারণ 
বাস্তবে যে পথ দিয়ে চলেছিলামঃ তা কল্পনা করাও * সম্ভব৷ 

পায়ে-চলা পথটি ছিল এককথায় সাংঘাতিক । »ক আকা-বাকা, 
তিন কিংবা চার গজের বেশী কখনই একনাগাড়ে সোজা নয়। 
চারিধাবে তর গাছের শিকড় ও গুড়ি, ছোট ছোট কাটা 
গাছের খুঁটি। সেই খুটিগুলোর উপর পাশের ঝোপঝাড় হুমড়ি 
খেয়ে এন পড়েছে । পায়ের নিচের ভূমি অসমতল, মাথার ওপরে 
ঘন লতার ফ।'স। একটু অন্থমনস্ক হলেই দম্দ " ফাসি লাগবার 
প্রবল সম্ভাবনা ৷ বাঁশের ঝাড় এমনভাবে মাথার উপর এ ন পড়েছে 
যে, সাইকেলের হাযাগ্ডেলের সঙ্গে মাথা ছু'ইয়েও আঘাত এড়াবার 
উপায় নেই । সেই দংগে, অসংখা কঞ্চি উদ্ভত হয়ে রয়েছে সার্ট এবং 
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গেরিল1-২ 


শরীরকে ফালা-ফালা করে দিতে । বস্তুতঃ, প্রতিটি বাঁকে ফাদ, 
গজ, লতার ফাস এবং সুচীমুখ কীলক সম্মিলিতভাবে যেন উচিয়ে 
রয়েছে হোচট খাইয়ে নিচে ফেলে দিতে । এবং যে দিকটা এড়াতে 
চাই, চলতে শুরু করলেই সাইকেল যেন সেই দিকেই যাবার জন্য 
জিদ ধরে। সব চাইতে খারাপ অবস্থা হল সেই ভয়াবহ কাঠের 
পুলগুলোকে নিয়ে । এর আগে শুধু সমস্যা ছিল নিজেকে পার 
করবার । এবার সেই সঙ্গে জুটলো সাইকেল । এবং তাও কাধের 
উপর নিয়ে! কিস্তু গৌজে-ভরা, আকার্বাকা সেই পথের নাগপাশ 
থেকে কয়েক ঘণ্টা পর টেনেহিশ্চড়ে বেরিয়ে রাজপথের মতো 
আপাতঃ সদৃশ একটা রাস্তার উপর যখন পড়লাম, তখন আবার 
সাইকেলে চেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল । ভারসাম্য রক্ষার 
পুরনো অভ্যাসটা ফিরে এল শীঘ্রই এব* মাইলের পর মাইল পথ 
,পার হয়ে যেতে লাগল হু-হু কবে । জীপে কবে যাওয়াব চাইতে এটা 
ছিল অনেক ভাল । কারণ সাইকেল চলছিল প্রায় নিঃশব্দে । তাব 
ফলে সমীপবর্তী প্লেনের যথেষ্ট সংকেত আমবা পূর্বাহ্নেই পাচ্ছিলাম 
এবং সেই মত ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয নিচ্ছিলাম । 


আমেরিকার উপহার 


“নাম.বোতে আমি প্রথম যে সাইকেলটি বাবগান করি, সেটা 
ছিল একটি “মভিক' | গাড়িটি ফ্রান্সে তৈরী হলেও, তাৰ কাঠামো 
এবং চাকাতে ছাপ মারা ছিল আমেরিকান ; আমেরিকার পতাকাব 
নিচে আমেরিকা-ভিয়েতনামের করবদ্ধ ভাত এবং “আমেরিকান 
জনগণের উপহার কথা-কটি লেখা । যেমন উপহান হল বোমা এবং 
নাপাম্‌ ! পথে যত গেরিলা এবং অন্যান্য সৈনিকদেন দেখলাম, 
তাদের প্রত্যেকের হ্যাভারস্যাকগুলোও তাই। হ্যাভারস্তাকগুলো 
আসলে সাদা রংয়ের গমের থলে এবং তাতে বড় বড় হরফে ছাপ 
মারা: “এটা হল আমেরিকার জনগণের উপহার বিক্রয় কিংব! 
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বিনিময়ের জন্য নয় । 

অদ্ভুত পরিহাস ! আমেরিকার সামরিক ঘাটি আক্রমণ করতে, 
অথব! তাদের ঝে"টিয়ে বিদায় করতে দল বেঁধে চলেছে মুন্তফৌজ ; 
তাদের পিঠের হ্যাভারস্তাকে বড় বড় হরফে লেখা : “আমেরিকার 
জনগণের উপহার ।” নাম-বোঁতে ব্যাপার দেখে মনে হল, বন্ধুত 
বন্ধনে আবদ্ধ সেই হাতের ছাপ আমেরিকার নিত্য অঞ্চলে মত না 
রয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশী রয়েছে মুক্তিফৌজের অঞ্চলে । 
অধিকৃত মাকিন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও, বিত্্যৎ উৎপাদন যন্ত্ু থেক নয় 
ঝালাই করবার যন্ত্র এবং এক্স-রে যন্ত্র প্রভৃতি যা-কিছু নজ:র গড়ল? 
সে সবেতেই দেখলাম সেই বন্ধুহ্ব বন্ধনে আবদ্ধ হ'তের ছাপ 

যুক্তি ফ্রন্টের কোনে। সৈনিকের দিকে লক্ষ্য করলেই “দাকিন 
উপৃশ্গা.৮”ন পরিমাণটা আরো! বেশী করে বোঝা যায়। সৈনিকের 
কোমরের বেশ্টটি হল মাকিন ছাপ-মারা। ছোট্ু বোহল ব'তির* 
কথা আগেই উল্লেখ করেছি । এই বাতিগুলোতে মান বন্দুকের 
গুলির খোল অপরিহার্য ভূমিক। গ্রহণ করেছে ' মাকিন নাইলুনর 
তৈরী দোলন! বিছানা হল মুক্তি সৈনিকের ঘুমোবার অদন শয্যা 
সেই বিহানাকে গাছে বাঁধবাব জন্য ব্যবহ্গত হচ্ছে আমেরিকার 
প্যারাস্ুটের দড়ি। তার সগের জলের বোতলে” উপরে বড় বড় 
₹নফে “ইউ. এস" শব্দ দ্রটি ছংপা বয়েছে । মু কষ্টের নিজন্য 
বঝারখানায় তেরী হাত-বোনাগুলে। ঘে থলতে নবা রয়েছে সেও 
আমেরিকার । এমন কি ভার চব্বিশ ঘটার রেশন, সেই বে'দার 
আকারের ভাতের গোলাও জড়ান রয়েছে মাকিন পারাস্টটর 
নাইলনে। সেই একই নাইলনে তৈলী তার জশা ভর সর্ব- 
সময়ের সংগী অস্ত্র হল আমেরিকার কারবাইন, বশ্ব বেশ কিছু 
সংখ্যক সৈনিকের রয়েছে হাতবোমা, টমিগান্‌, ৩৭ মন. এম. 
মেশিনগান, নানা রকমের বাজজুকা ও মচ্।বঃ় এবং বাটেলিয়নগুলোতে 
রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ৫৭ এম. এম. রিকয়েললেস কামান । 

পূর্বেকার ভিয়েতমিন সৈনিকদের মতো মুক্ত ফৌজের সৈনিকরাও 
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ব্যবহার করে বিখ্যাত “হো-চি-মিন? চগ্গল। পার্থক্য শুধু হল ফরাসী 
সাইকেলের টায়ারের পরিবর্তে আমেরিকার গুডইয়ার টায়ার । 
চগ্পলের তলাটা হল টায়ারের। প্রমাণ সাইজের ট্রাকের টায়ার 
থেকে কাটা যায় দশ জোড়া চগ্পল ৷ দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার 
দশ চাকার জেনারেল মোটর ট্রাক প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই রকম 
একটি মোটরের টায়ার থেকে পাওয়াযায় একশ” জোড়া চগ্জল | টিউব 
কেটে তৈরী হয় চপ্রলের উপরের ফিতে । গ্রীম্ম প্রধান এবং জংলা 
জায়গার পক্ষে এই ধরনের চগ্পল হল আদর্শ । প্প্রায় পাঁচ মাস ধরে 
এ ছাড়া অন্য কিছু আমি পায়ে দিই নি। এই সমস্ত সাজ-সবঞ্জাম 
নিয়ে একজন মুক্তিসৈনিক সূর্যাস্তের পর পনের মাইল পথ মার্চ করে 
যেতে পারে শক্র-ঘঘাটি ধবংস করতে, এবং কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসতে 
পারে সকালের আগেহ। 

« সাইকেলে যাত্রার প্রথম দিনে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম কবে 
একটি শান্ত গৈরিক বর্ণের নদীর ধানে আমবা পৌছুলাম । দিনেন 
বাকি সময়টুকু এখানেই বিশ্রাম নিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে ছুটি 
সামপান এল । একটিতে মোটর লাগানো । সেটা অন্যটাকে টেহুন 
আনছে । সাইকেল £ছড়ে এবাব আমরা সামপানে উঠলাম । 
মোটরটিতেও দেখলার্ম সেই বন্ধুত্-বন্ধনে আবদ্ধ হাতের ছাপ, এব 
লেখা “কোহ.লার ৭ অশ্বশক্তি। ইউ. এস. এ.তে প্রস্তত 1” সারারাত 
ধরে আমাদের সামপান সেই শান্ত নদী বেয়ে চলল । উভয় তীবে 
ঘন অরণ্য । গাছপালার ফাকে-্ফাকে ইতভস্ততঃ দ্ব-একটি গ্রাম। 
মাথার উপর উজ্জল তারার ঝিকিমিকি এবং মাঝে মাঝে সৈন্য পরি- 
বহণের কাজে ব্যস্ত বিমানের গর্জন ছাড়া কোথাও আর কিছু নজবে 
পড়ল না।. 

এই ভাবে আমরা নিবিদ্ধে চললাম বেশ কয়েক দিন ধরে। 
দিন না বলে রাত বলাই ঠিক, কারণ সাধারণতঃ আমরা দিনের 
টির লিরলিলোরা হা । কারণ নর্দার এই 





'আক্রমণের আশংকা ছিল । বিভিন্ন স্থানে আমাদের দলে ত্বএকজন 
করে লোক বাড়তে লাগল । এই'ভাবে, দোভাষী ছাড়াও এলেন 
একজন করে ডাক্তার, পাচক, মুক্তিফণ্টের প্রেস অফিসার, নিরাপত্বা 
অধিনায়ক, শরীররক্ষী এবং পথ প্রদর্শক । প্রতি অঞ্চলেই এই পথ 
প্রদর্শকদের পরিবর্তন হত । অবশেষে” বিশেষ একটি স্থানে দেখলাম 
আরেক দল লোক নাইকেল নিয় আমদের জন্য অপেক্ষা করছে । 
সেই সাইকেলগুলোর গযেও দেখলাম বঙ্গৃহ্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হাতের 
ছাপ মারা। 

আমাদের দলটি এইব'র গুছিয়ে নিয় আবার সাইকেলে চেপে 
বেশ একটা নিয়মমাফিক রুটিনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলল | বতদুর 
সম্ভব, ভোরের আলো কুটে ওঠ'র সণগে সণগেই আমাদের যাত্রা 
শুরু হত এবং চেষ্টা কবতান দ্রপুরের প্রচণ্ড উত্তপের আগেই 
গম্ত।হ-ণ পৌছুতে | নামবোতে বেলা ১১টা থেকে সর্যান্ত পর্যন্ত 
সগয়ের মধ্যে উত্তাপের ভারতনা সাধারণত: ৩৮ ডিশ্রি সেন্টিপ্রেডের 
পেশী হয় না' দিবাভ'গের প্রচ গন্গম পথ-চলা। অথবা কঠিন পরিশ্রম 
এ্রিযেঃ অপরাছেব শেষ দিকে আমরা ঘুরেন্ছুরে দেখতাম শ্রাম। 
সেন'দলের আন্ত'না, জ্রুটন প্রতিজান, কাবখানা ইত্যাদি এরই 
নুধা হত সভা এব" সাক্ষাৎক:র ' বংত্রির তাপমাত্রা সর্বদাই সহনীয় 
থাকক্তা, এবং কামানের গোলশ্ুপ্লা কাছাকাছি এসে বিরক্ত না 
কবলে, দোলনা বিছানায় মশাপ্রির নিচে শুয়ে ঘুদ হত চমতকার | 
পা এব' পৌকাম'কড় অস্টকাবর জন্য মশ'হিব উপবে থাকতো 
নাহলনের অ চ্ছাদন। 


এবার সায়গনে 


আমাদের যাত্রার মধো প্রায় গতি ঘণ্টাতেই সব দ-বাহকেরা 
আসত ছোট ছোট খাম নিয়ে । ভিজিটিং ক'ঙের জন্যা যে ধরনের 
খাম ব্যবহার কর! হয়ঃ সেই আকারের খাম। তার ভিতরে থাকত 
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শত্রপক্ষের গতিবিধিক্ন সর্বশেষ সংবাদ ৷ যত আমরা সায়গনের কাছে 
উপস্থিত হচ্ছিলাম, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল শত্রুপক্ষের সামরিক ঘণটির 
খ্য।। সুতরাং সেই যৃহূর্তে কার্ডগুলোর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক । সে- 
গুলোর বিষয়বস্তব অনুসারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবতিত হচ্ছিল আমাদের 
ভ্রমণপঞ্জী । খামগুলোর ভিতরের ছোটছোট কাগজগুলোতে ঠাসা 
খুদে খুদে অক্ষরগুলোকে আমাদের নিরাপত্তা-প্রধান এবং তার 
সহকর্মীরা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন । সময় সময় তাঁরা একত্রে 
বসে মাটির উপর একটার পর একটা মানচিত্র আকতেন। কখনো 
একটা মুছে ফেলতেন, তার উপর আকতেন আর-একটা । যতক্ষণ না 
কোনো সন্তোষজনক পথের হদিস মিলত ততক্ষণ চলত এই রকম। 
আমরা চলেছিলাম সরাসরি সায়গনে। স্তরাং দিনগুলো ছিল 
ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ! এই সময়ে আমি ডাইরিতে যে নোট 
লিখেছিলাম, নমুনা হিসেবে তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি : 
' সারাদিন ধরে মাথার উপরে বিমানের গর্জন | বি-১৬, এ.ডি-৬, 
এইচ*ইউ-১এ হেলিকপ্টার এবং ফ্রান্সে তৈরী মোরেন জাতীয় 
টহলদ'রী বিমান। আমার সহযাত্রীরাঃ এমন কি যারা ফরাসী ভাষা 
বলন্যে পরে নাঃ তারাও কেউ শেষোক্ত জাতের বিমানগুলোর 
নামকরণ করেছে “মাদমোয়াজেল, |” জংগল ক্রমশঃ পাতলা হয়ে 
আসছে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত তৃণভূমি এবং ধানের ক্ষেত । 
উন্মুক্ত স্থানগুলো অতিক্রম করবার সময় যাতে বিমানের দৃষ্টিপথে 
ন! পড়ি, তার জন্য আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে 
হচ্ছে । কখনো-সখনো আমরা যাচ্ছি সামরিক ঘণটিগুলির খুব কাছ 
দিয়ে । প্রমন কি, মাঝেমাঝে সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল অথবা 
এলাকা দিয়েও চলেছি আমরা । এই সমস্ত এলাকার উপর মুত্তি 
ফ্রণ্ট সার্থকভাবে কর্তৃত্ব করে কেবলমাত্র রাত্রি বেলা । আমাদের 
পগপ্রদর্শককে হতে হচ্ছে নিভূলি । বিশেষ ভগ্গিমায় রাখা কয়েবটি 
সবুজ পল্লব হয়তো নির্দেশ করছে চৌরাস্তার কোন্‌ পথটি আমরা 
ধরব । এব সঠিকভাবে পল্লবগুলোকে রাখা হল পথ-প্রদশশকের 


চি 


দায়িত্ব । ভুল পথধরে এক কিংবা হই মিনিট হাটবার অর্থই হল 
সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়া । 

সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল এবং মুক্তিফরণ্টের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের 
পার্থক্য আমার পক্ষে বলা খুবই কঠিন। এইটুকু মাত্র বলতে পারি 
যে, সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে জন সংখ্য। খুবই কম। যার আছে, 
তারা সবাই রয়েছে আবদ্ধ অবস্থার । সৈন্তেরা আবদ্ধ ব্রেছে নিজের 
নিজের ঘণাটিতে, এব” জনসাধারণ রয়েছে তাদের বন্দীশিবির 
গ্রামগুলোতে ৷ পথপ্রদর্শক জানালেন, সম্মুখের একেবারে উন্মুক্ত 
অঞ্চলটি আমরা অতিক্রম করব রাত্রি বেলায় । কারণ, পথের দুই 
ধারে, ছয় এব” চার মাইল দূরত্বে রয়েছে ছুটি শত্র-ঘণাটি, এবং সেই 
ঘটি দটির মধ্যে রয়েছে একেবারে খেলা মাঠ । প্রকৃতপক্ষে আমরা 
কিত্ত পার হলাম দিনের বেলাতেই | কারণ ওই ছেোট-ছোট খামগুলো। 
বা।পারাট আমি জানতে পারলাম গন্তব্যস্থলে পৌছবার পর । রাতটুকু 
অতিবাহিত করলাম গভীর বনের মু্যে, অন্য আরেকটি শক্র ঘটির 
দ্-মাইলের ভিতর । আগার সহযাত্রী রক্ষিদল সারারাত তাদের 
অস্ত্গুলে। প্রস্তুত বেখে পাহাবা দিল ।” 

পরের পিন ঘে পথ ধরলাম সেটি কোথাও কেঘ:ও যেমন গিয়েছে 
রবারের বগানের নধা দিহে অথবা পাশ কাটিক়ঃ তেমন চলে গিয়েছে 
বহু খোল! মাঠের ভিতর নিয় । বিমান তৎপরতা - দেখলাম প্রচণ্ড । 
খুব ভোনেই এুলা একটি মন্দ তমায়াজেল, । আমাদে ছোট্র দলটিকে 
সর্বক্ষণ কেন্দ্র কলে প্রথমে বড়বড় চক্র কেটে উত্তত লাগল । তার 
পব শুরু কবল চক্রটিকে হো করদভ। গংছপালা এবং ঝোপে ঢাকা 
ছোট্ট এক খণ্ড স্থানে অমন" মাশ্রর নিলাম । এটা লক্ষা করে ভার 
কৌতৃহল বোধহয় আরও বেড় গল । ভি়েতকংদেব লঙ্গে একজন 
মুবাপীয় প্ুয়ছে এ স্বাদ কেউ ওদের এছে বল আমার 
সহযাত্রীরা সন্দেহে করলে। এবং “নই খবরের উপন্ ভিত্তি করে 
আমেরিকানরা নিশ্চই ধরে নিয়েছে যে আমি একজন যুদ্ধ-বন্দী। 
এই ধরনের সংবাদের জন্য আমেরিকানরা দশ থেকে ত্রিশ হাজার 
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পিয়াস পর্যস্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে ৷ এবং এই ধরনের যুদ্ধ-বন্দীদের 
মুস্ত করতে তার৷ হেলিকপ্টার থেকে সৈম্ নামিয়ে দেওয়া হতে 
শুরু করে কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈশ্্য নিয়ে আক্রমণ করা" সব কিছু 
করতে প্রস্তত | মাদমোয়াজেল, ফিরে যাবার সংগে সংগেই আমরা 
যত শীত্র সম্ভব নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্ত 
সেটি যেতে না যেতেই হাজির হল আরেকটি ; এবং আমাদের ছোট্ট 
দলটিকে কেন্দ্র করে খুব নিচু দিয়ে উড়তে লাগল । আমরাই যে 
তাদের বিশেষ লক্ষ্যবস্ত, এটি এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । আসলে 
যুধুধান ছই পক্ষের মধ্যবর্তাঁ এমন একটি অঞ্চলে গিয়ে আমরা উপস্থিত 
হয়েছিলাম, সেখানকার সব কিছু গতিশীল বস্তই সায়গনের চোখে 
শক্র বলে বিবেচিত হয় । 
শুরু হল যেন লুকোচুরি খেলা । প্লেনের লেজের দিকটা আমাদের 
দিকে হবার সংগে সংগে দৌড় লাগাই । আশা করতে থাকি প্রলেনটি 
আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আবার, যখন তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি-পথেব 
মধ্যে পড়ে যাই তখন যা-কিছু আচ্ছাদন পাওয়া যায় তাৰ নিচেই 
লুকোবার চেষ্টা করি। কিন্তু এ ব্যাপারও আর বেশীক্ষণ চলল না। 
কারণ আমরা যাতে তার দৃষ্টিব আড়ালে চলে যেতে না পাবি, সেই 
উদ্দেশ্যে সে আর একটি প্লেনকে ডেকে আনলো । মাংসেন দোকানের 
মাছির মতো উড়োজাহাজ দ্বটো চারিদিক ঘিবে গর্জন কনতে ল'গল । 
উড়বার পরিধি ক্রমশঃ ছোট করে এনে সেই পরিধিন ম'ঝবরাবর 
কেটে যায় এবং দেই সংগে ক্রমাগত নিচে নেমে অ:সতে থাকে । 
কাছেই ছিল একটি রবার বাগিচা । উপায়ান্তর না দেখে আশ্রয়ের 
উদ্দেশ্যে সেইদিকে ছুটলাম । চারিদিকেব উনুক্তস্থানে পাছে ওবা 
হেলিকপ্টার থেকে সেন্য নামিয়ে দেয় সেই ভেবে আমাদের নিরাপত্তা- 
প্রধান বেশ চিস্তিত হয়ে পড়লেন । সুতরাং আমাদের রক্ষীবাহিনীও 
প্রস্তত হল আবার । প্পেনদ্বটো গর্জন করতে করতে বতক্ষণে প্রায় 


তা এ সাপ পরা. পাম্প শা (রপ্ত জা 


ঞ* সরকারি বিনিময় হার হল আমেরিকার এক ডলার সমান পয়ত্রিশ 
পিয়াস্ত্রা । 
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গাছগুলোর মাথা অবধি পৌঁচেছে, আমর! প্রাণপণে ছুটে রবার- 
বাগিচার ছায়ায় ঢুকে পড়লাম। গভীর অরণ্যের ছাদের মতো 
লুকোবার জায়গা! সেই বাগিচায় ছিল না। তবু আমাদের উন্দুক্ততা 
ঢাকবার পক্ষে একেবারে খারাপও হল ন1 তেমন । 

লুকোচুরি খেলা চলল প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে । হর্ষ বেশ উপবে 
উঠে এল । আমাদের সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে 
লাগল । তবু পথ-প্রদর্শক দৌড থামালেন না। অবশেষে “নিরাপদ 
অঞ্চলে? পৌছে আমরা থামলাম। কয়েক গজ দূরেই ছিল ছোট্ট 
একটি বস্তি । প্রেনছটোও লক্ষ্য করেছিল বন্তিটাকে । দেখে অবাক 
হলাম, আমরা থামবান কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রেনদ্ুটো গোস্তা 
খেয়ে নিচের দিকে নামল এব” বস্তিটার ওপর কতগুলে। নাপাম 
বোমা ফেলল । টহলদারী প্লেন যে অস্ত্রশস্ত্ও বহন কনতে পরে, এ 
সন্দেহ আনার হয় নি। একটি কুড়ে ঘরের উপর বোদা পড়ল । 
মারা গেল নয় বৎসর বয়সেব একটি বালিকা । ভয়ানক মুষডে 
পড়লান । কাবণ, আমাদের মন্ুসরণ করেই প্লেনছ্াটো ওই বন্ভিটির 
খোজ পেয়েছিল । 

বিকালে আবার আমাদের যাত্রা শুক হল। একটি শক্রঘাটির 
দেড়শো গজের মধা দিয়ে আনমনা গেলাম । সৌভাগ্যত্রমে পথে ছিল 
সেই সবুজ পল্লপবের নির্দেশ-চিন্চ । স্নর"ং পথ ডু হল ন' ঘন 
ঘন প্লেনেন আনাগে'না ; কিন্ত বিশষ করে আমাদে দিকে কোনটাই 
নয়। ডাইভ বন্ব'ব প্রেশগ্ুলা! থেকে ফেলা জজ্ত্র বে;মংব শবে 
কান ঝাল।পালা হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চফঃ যে মৃহুর্তে দিগন্ছে সুর্য 
অস্ত গেল সেই মুহত্ভই থেমে গেল এ লমস্ত তৎপরতা । আমাকে 
নির্দেশ দেওয়া হল, সন্দুখের সাইকেলটিকে খুব ল'বং'নে অন্ুন্ণ 
করতে । কারণ সারাটা পথ গেবিলারা *. রক গদার্থ এবং 
তীক্ষ বর্শার মতো ফাদ দিয়ে ভবে শ্খেছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তার 
মাঝে-মাঝে বড় বড় গর্ভ খুঁড়ে পথও নষ্ট কবে দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্ত বৈশিষ্ট্য ছিল গর্তগুলি কাটার মধোও । চাকার চারিধারে 
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যেমন খাজ কাটা থাকে সেই ব্লকমভাবে কাটা হয়েছিল গর্তগুলোকে । 
ফলে তার মধ্য দিয়ে একটু সাবধানে চললেই বেশ সহজে সাইকেল, 
নিয়ে যাওয়া যায় । 

এইভাবে উপস্থিত হলাম একটি গ্রামে । গ্রামটিকে দেখলাম 
প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এবং আনন্দে উচ্ছল । ফ্রণ্টের পতাকা এবং চান্দ্র 
নববর্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে লাল কাপড়ের উপর বিভিন্ন নোগান 
লেখা কাপড়ে সারা গ্রাম সাজানো । পথ দিয়ে যেতে যেতে দ্র-ধারের 
কুটিরগুলোর : দকে লক্ষ্য করে সর্বত্র একটা ত্বস্তির চিহ্ন অহ্ভব 
করলাম। পরিবারের সবাই ঘরের বাইরে বসে সন্ধ্যার খাবার 
খাচ্ছে; বালক.বালিকারা খেল! করছে গাছের তলায় ; আমাদের 
দেখে কুকুরগুলো জুড়ে দিয়েছে চীৎকার । শাস্তিপূর্ণ স্বাভাবিক 
একটি গ্রাম্য-জীবন । এমন কি, অতি-পরিচিত বিদ্বাৎচালিত সেচ- 
পাম্পের যান্ত্রিক শবও কানে এল। এগুলো ব্যবহৃত হয় সবজি 
ক্ষেতে জল দেবার জন্য এবং এই অঞ্চলে এ ধরনের পাম্প খুব কমই 
দেখা ষায়। 

অতঃপর আমাকে একটি কুটিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। 
টেবিলের উপর এক বোতল জন-হেগ. হুইসকি দেখে অবাক হয়ে 
গেলাম । আমার নিমন্ত্রণকর্তা, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল একজন বৃদ্ধ 
এগিয়ে এলেন । ইনি হলেন ১৯৪০ সনের নভেম্বর বিপ্লবের একজন 
ঝান্ু বিপ্লবী । সহান্তয়ুখে জিজ্ঞাসা কৰলেন সোডা চাই কিনা! 
তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এনে হাজির করলেন এক পাত্র 
বরফ এবং এক বোতল সোডা । বরফ কোথা থেকে এলো জিজ্ঞাসা 
করতে জবাব পেলাম, “আপনি এখন সায়গনে রয়েছেন 1” বস্তুতঃ 
সায়গনের শহরতলি থেকে আমর] ছিলাম মাত্র ছয় মাইল দুবে। 

নারাদ্দিন ধরে বিশ্রাম নিয়ে এবং গ্রামবাসী ও স্থানীয় গেরিলাদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলেঃ আবার সেই আকা-বাকা পথ ধরে আমরা যাত্রা 
শুরু করলাম । পোৌঁছুলাম রাজধানীর আরো নিকটে । এবং যখন 
“বিড়ালের বৎসর? শেষ হয়ে “ড্রাগনের বৎসরে” পড়ল, অর্থাৎ ১৯৬৪ 
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সালের ১২ই ফেব্রুয়ারির মাঝরাত নাগাদ, ছোট্ট একটা খাল ধরে 
এগিয়ে চললাম আলোকোজ্জল সায়গনের দিকে । নৌকোর মোটরটি 
মৃছ শব্দ করছিল । রক্ষী বাহিনীর কয়েকজন সৈনিক হাটুর উপর 
কারবাইন ধরে এবং ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে অন্ধকারের দিকে 
তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে । পথের চিহ্নম্চক প্রতিটি গাছ এবং 
আড়া-আড়ি ভাবে চলে যাওয়া প্রতিটি খালকে দেখছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে । 

নৌকোর মোটর বন্ধ করে দেওয়া হল । হয় আমরা গন্তব্যস্থলের 
খুব কাছে একুস গেছি, অথবা সেটাকে ছেড়ে এসেছি । এই সমর 
ভূল পথে এককি ই মিনিট গেলেই ঘটে যানে মারাম্্রক বিপদ । 
এমন কি ছলন্য একট" দিয়াশলাইয়ের কাঠিও এক ঝশক কামানের 
গোলাকে মামন্তরণ কর আনতে পারে । যাই হোক, একটি বাক 
পার হুব'র স"গে সগেই বাশবনের গভীর অন্ধকারের ভিতরে ছোট 
একট »ের বিন্দু টা দপদপ. করে জ্বলে উঠল। আবছা 
একটি বস্ত্র দিক এগিয়ে গেল মামাদের নৌকো । নৌকো এবং 
তীরের মনা ফিস, রি করে আদান-প্রদান হল কয়েকটি কথার । 
ফলে, বীশ-বতনৰ ভিতরে একটি ফোকত্ডর মধ্যে আমরা প্রবেশ 
করলাম | এব” পনক্ষতণই, আমাকে নৌকো থেকে নামিয়ে অন্ধকারের 
মত্ধা পথেন উপব নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে কেউ আমার হাত ধরল । 

ফিস. ফিন কন ওই শব্দ ছাড়া আব কোনো কগ্বার্তা হল নল ' 
রলীবহিন সতর্ক নঙ্গন রাখতে লাগল সামনে এব মাশে-পাশে । 
একটি আন'বদ ব'গ'ুনব ভিতন দিয়ে আমরা ক্রতপায়ে হেঁটে 
চলল'ম | লক্ষাস্মল হেল একটি গ'ছের কুগ্ত। সেখানে বরাত্রির 
বিশ্রামের জন্য হামটর দোলন! বিছানাগুলে!। টাঙানো হবে। 
সায়গন থেক তখন আমরা মাত্র পাচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। খুব 
কাছেই অতুনকগুুলা বিস্ফোরণের শক হল। - ব্মধো কতগুলো 
মনে হল নেশিনগানর আখয়াঙ্ত | নে অবাক হলাম ০ ওগুলো 
হল নববর্ষের উৎসব উদ যাপনকারীদের | 

জেনারেল হৃযেন খানএর আদেশ ছিল, আগামী ড্রাগনের নব- 
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বর্ষকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে কোনো রকমের বাজি পোড়ানো 
চলবে না। কিন্তু উৎসবকারীরা সে আদেশ মানে নি। খান-এর 
ভয় ছিল, বাজির আওয়াজে পাছে নতুন কোনে বিদ্রোহের শব্দ চাপা 
পড়ে যায় এবং গুলি-গোলাব শব্দ বলে সেগুলোকে তিনি সময়মতো 
চিনতে না পারেন। মাত্র সপ্তাহ ছরেক পূর্বে তিনি ক্ষমতা দখল 
করেছিলেন এবং আকস্মিক বিদ্রোহ সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত ছিলেন 
ভয়ানক আতংক গ্রস্ত । 
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দ্বিতীয্ন পরিচ্ছেদ 
সায়গনের চারপাশের সংগ্রাম ॥ কাদের অঞ্চলে ? 


জনৈক চ:ষীর কুটিরে রাত্রিবাসের জন্য আমার দোলনা বিছানটি 
টাউ'নো হয়েছিল ; শুতে হয়ে গিয়েছিল দেরী । শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম 
প্লেন এবং হেলিকপ্ট'দরের একত্ঘয়ে গর্ধন ! মনন হচ্ছিল একই স্থানে 
রয়েচ্ছে আওয়াজটা ৷ কছেও অ'সছে নাঃ দ্বরেও যাচ্ছ না । জিজ্ঞাসা 
করে ক্'নল'ম, সা়গনের প্রধ'ন নিন!ন বন্দর ওর] নিজেদের প্লেনের 
মোটরঞ্লাকে গরম করছ । 

এমন সময় একজন ছিমছাম পোশাকের, হানিয়খের ব্যক্তি সেই 
কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন! জল-ছলে ছুট চোখ, মুখে সরু 
একটু গোৌফের রেখা হ'বভাব দেখে মনে হল এইমাত্র বুঝি তার 
সায়গনের অফিন থেকে বেরিয়ে এলেন ! ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই 
আমনুণ জানানে!র ভঙ্গীতে হ'ত ছ্ুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ফরাসী 
ঢের উচ্চারণে বললেন, “সায়গনে মুক্বাগতল, ! আমাদের কমিটির 
সভাদের সংগে মিলিত হোন ।” মুক্তিফন্টের “সায়গন-ঞ্য়াদিন” শাখার 
( জিয়া-দিন হ'ল সায়গনের একটি প্রদেশ 1) কার্ধনির্বাহক সমিতির 
ষোল জন সদস্তের মধো সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারে জন। তাদের 
ভিতরে চার জন এই সভায় যোগদানের উদ্দেশ গত রাত্রেই সায়গন 
থেকে গে'পনে পালিয়ে এসেছিলেন। সহাস্যমুখ বাক্তিটি হলেন 
সায়গনের একজন বিখ্যাত স্থপতি হুইন তান ফাট। “সায়গন 
জিয়াদিন' কমিটির নেতা ছাড়াও, তিনি হলেন মুক্তিফ্রন্টের বিখ্যাত 
নেতৃবৃন্দের অন্যতম ; মুক্তিফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় লমিতির সেক্রেটারী 
জেনারেল, এব: জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি রাজনৈতিক 
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দলের অগ্যতম দল ডেমোক্রারটিক পার্টির নেতা । ফ্রন্টের অগ্যান্ত বহু 
নেতার মতো৷ তিনিও অস্থায়ীভাবে নিজের জীবিকা এবং শহরের 
আরাম আয়েস ত্যাগ করে মুক্তি সংগ্রামের কঠিন, বিপদসংকুল জীবন 
বেছে নিয়েছিলেন । আগেই জানতাম, তীর স্ত্রী ১৯।৫৯ &* আইনের 
ধার! অন্ুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। 
হুইন তান ফাট সমিতির সদস্থদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন 
আমার | সদস্যদের মধ্যে দ্-জন সাংবাদিক, একজন লেখক, একজন 
সংগীতজ্ঞ, ছ-জন কৃষক একজন কারখানার শ্রমিক, একজন 
সায়গনের যুব-প্রতিনিধি' ধার জীবিকা আমি লিখে নিই নি, একজন 
গৃহিণী, একজন ছাত্র* একজন বিদ্ভালয়ের শিক্ষক এবং স্থপতি স্বয়ং। 
আমার প্রথম প্রশ্নই ছিল, আমাদের এই সাক্ষাৎকার মুত্ত অঞ্চলে 
হচ্ছে, না “শক্র অধিকৃত” অঞ্চলে । এই প্রশ্নেব কারণও ছিল। 
সাইকেলে আসবার সময় একাধিকবার আমাকে টুপাটি নামিয়ে মাথা 
নিচু করে চলতে বল! হয়েছে । ভিয়েতনামীদের অপূর্ব মোচাকৃতি 
এই ঘাসের টুপীগুলো মুখখানাকে সবসময় ছায়ায় ঢেকে রাখে এবং 
প্রয়োজনের সময় সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে ফেলে । আবার সামপানে 
আসবার সময় বলা হয়েছে পাটাতনের উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকতে। 
কারণ আমরা নাকি শক্র এলাকার ভিতর দিয়ে আসছিলাম ৷ 
হুইন তান ফাটের চোখ ছুটো অপুর্ব কৌতুকের আভাষে ঝিকমিক 
করে উঠল । এই জিনিসা্টর অনুপস্থিতি তার চোখে কদ|চিং 
দেখেছি । বললেনঃ “শক্রর সংগে আমাদের অস্তরংগ সন্হতি রঙ্গ 
করে থাকতে হয়। যেমন, তারা ভাবে এই ছোট্ট গ্রামখানা হল 
ঘভাদের ৷ প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু আমাদের । সায়গন থেকে প্রায়ই 
লোকজন এখানে আসে। কিন্তু তাদের ধারণাই নেই যে তারা 
আমাদের অন্যতম যুক্তঅঞ্চলে এসে পড়েছে । আমরাও তাদের 


(০০৬ শা তা জপ সপ আন জী শিপ পপ 


* ১৯৫৯ সালের এই আইন অনুসারে, “রাষ্ট্রের নিরপত্তার বিরুদ্ধে কোনো 
অপরাধ করলে, অথব1 গই ধরনের কোনে অপরাধ করব।র ইচ্ছ।! পোষণ 
করলে” যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
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উত্যক্ত করি না। বস্ততঃ, যতক্ষণ ন! কাউকে শত্রপক্ষের গুপ্তচর, 
বলে সন্দেহ হয়, ততক্ষণ পরিচয়পত্রও দেখতে চাই না। সে রকম 
ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের পূর্বাহ্ছেই সাবধান করে দেওয়া হয় । আমাদের 
এব” শত্রুপক্ষের অঞ্চল আসলে ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ অবস্তায় রয়েছে ; বিশেষ 
করে এইখানে, সায়গনের এত নিকটে । কিস্তু যতক্ষণ না আপনি 
সরাসরি শক্রধশটির ভিতরে গিয়ে পড়ছেন, অথবা তাদের কামান 
'কিংবা মেশিনগানের দৃ্টিপথে পড়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ শক্রর মুখোমুখি 
হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমাদের একটি কৌশল হল, 
যাকে বলে শকঘশাটিগুলোকে “ছিপিবন্ধ' করে দেওয়া ৷ অর্থাৎ, তারা 
দিবারাত্র আমাদের গেরিলাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে, 
এবং আমাদের অনুমতি ছাড়া বাইরে বেরুতেই পারবে না 1” 
পরিস্থিতিটাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার জন্য তিনি একখানা 
মানচিত্র নেলে ধরলন। তারপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 
বিন ছান প্রদেশের ছোট্ট একটি গ্রামের দিকে । এই গ্রামটিতেই 
আমি "ড্রাগন" বৎসবেব প্রথন কয়েকটি ঘণ্টা অতিবাহিত করেছিলাম । 
জেনে অব“ক হলাম, একটি শত্রু ঘটি কয়ক গক্জেন মধ্যেই সেই 
বাতটা এব” পরের দিন বেশীবভাগ সময় কাটিক়েছিলাম ' “প্রকৃত- 
পক্ষে ওই ঘ' টিটিব অস্থিত্ব আর নেই ;” বলেই তিনন ঘাটির চিহ্তের 
উপব একটা ঢটেশ্ডা টেন দিংলন | ্*ম্পর অ'বার হললেন, “মাস 
দ্রয়েক আঅ'গহ ওটাকে দখল কনে নেওয়া হায়ছে। ত'র আগে 
বেশ ক্মণনস ধু ওটাকে ধিবাবাত্র ঘিতর বখা হয়েছিল । 
ওখানকা': গ।'বিসনটি আমাদের গেরিলাদের অনুমতি নিয়ে তবেই 
বাজারে মেত অথবা পাশ্ববর্তী কিন জ'ঙ খাল থেকে রানার জন জল 
নিত। অ ও.মণেব ভয়ে বদ তারা থঃকত তটস্থ হয়ে । ত'ই শেষ 
পর্যন্ত তাপা ঘাটিটাকে পরিত্যাগ করেছে |”? ঘ,টা ছিল সায়গন 
সেনাবাহিনী” একটি কোম্পানির ; এবং সায়গন থেক -স্টার দূরত্ব 
'ছিল প্রায় ৯ * মাইল । অবশ্য এর চাইতেও বিপজ্জনক বলে মনে 
হল এই গ্রণ্টিব আশপাশের অবস্থা । অথচ এখানেই একজন 
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কৃষকের কুটিরে আমাদের সাক্ষাৎকার চলেছে । 

মানচিত্র অনুসারে চারিদিকে রয়েছে শক্রঘশাটি । অথচ একটিতেও, 
ঢেশ্ড়ার চিহ্ন নেই । এর মধ্যে দ্টি হল এক হাজার এবং দেড় হাজার 
গজের মধ্যে । এবং অকস্মাৎ শুরু হল কামান এবং মর্টারের গোলা 
ও ভারি মেশিনগান ফায়ারের ভয়ংকর শব্দ, আক্রমণোগ্ভত প্লেনের 
গর্জন এবং নাপাম বোমা বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ । হুইন তান 
ফাটের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ল ; এবং শক্র যে 
কখনই "খানে এগিয়ে আসতে পারবে না সে আশ্বাসবাণী তিনি খুব 
শাস্ত এবং দ্বঢুভাবে জানালেও, আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া হয়ে 
পড়ল কঠিন। কিন্ত তিনি সেই রকমই শান্ত, অবিচলিত স্বরে 
বললেন ; “হ্যা, মানচিত্রের উপরে অবশ্য পরিস্থিতিটাকে ভীতিপ্রদ 
বলেই মনে হয়। মনে হয়, শক্র-ঘাটি দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে 
পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছি। আসলে কিন্তু তারাই আমাদের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে । সায়গনের মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীর 

₹গে যুক্তভাবে বিরাট আক্রমণান্মরক অভিযান ছাড়াঃ শত্রুর ওই 

গ্যারিসনগুলো কখনই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না|” 

বীভৎস শবট। ক্ষণকালের জন্য থামল | সেই অবসরে জিজ্ঞাসা 
করলাম, “মনে হচ্ছে খুব কাছেই প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। অথচ আপনারা 
কেউ সেদিকে দৃকপাতও করছেন না ?” 

ক্ষম] প্রার্থনার ভংগিতে হুইন তান ফাট হাসলেন, “আপনাকে 
কেউ ব্যাপারটা বলে দেয় নি? শবটা আসছে এখান থেকে মাইল 
দ্রয়েক দূরে অবস্থিত "ত্রাঙহোয়া'র আমেরিকান প্যারাম্ট প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র থেকে । লোকদের ওরা জোর করে সেম্যদলে ভি করেছে 
ঠিকই; কিন্ত তাদের প্যারাস্থট নিয়ে ঝশপ দেওয়াটা আর শেখাতে 
পারছে না। কারণ ওদের বেশীর ভাগই এসে পড়ে আমাদের 
অঞ্চলে ; অনেকে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে । তাই এখন তারা নকল 
যুদ্ধের অভিনয়ের মাধ্যমে ওদের পদাতিক সৈনিকের শিক্ষা দিচ্ছে। 
প্রায় প্রতিদিন সকালেই এটা হয় । কারো উচিত ছিল এ বিষয়ে 
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আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখা! ।” 

জিয় দিন, প্রদেশের মানচিত্রে, মু্তিক্রণ্ট এবং সায়গন নিয়ন্ত্রিত 

বন্ধ” অঞ্চলগুলোকে লাল এবং নীল রংয়ে দেখান ছিল । দুইয়ের 
মধো আবার বড় বড় হলুদ রংয়ের ছোপ, যার অর্থ হলঃ এই অঞ্চল- 
ও না দিনের বেলায় থাকে নামেমাত্র সার়গনেন নিয়ভ্াণে। পল” সাত্রি 
বেলা প্ররূত নিয়ন্ত্রণ থ'ুক মুন্তিক্রটের | মুক্তি্র্টে কাশ লাল 
এলাক'গলোকে বল “গেনিলা শিবির এবং হলুদ এলাকাঞলোর 
অর্থ হলো “গেরিল। এঞ্চল' | সাধগনচোলোন এলাকাণ নির্দেশ 
স্চক বিবাট একটি সবুজ কুকি হাডাও মানচিত্রে অন্থান্ত সবুজ 
বিন্দগুলোন গর্থ হালে সায়গণ-নিয়ন্ত্রিত জেল! সদব এবং সামরিক 
গুকহরপর্ণ বপতি এল*কা, স'ঘগন কর্তপক্ষ যার ন'্ম দিযেছ্ছে 


“স্টাটেজিক হামলেই এ ধলনেন প্রতিটি শ্রামন সন্নিকটে 
তি ধর পি £নু্ঘাটি । ল'ল এব" সবুজ অঞ্চলগুলোর 


| ১উতে হলুদ অঞ্চলগুলোর অতল ব৮১ এ এগুলো 
সংনগন শঠতপর মগ হব বিস্তৃত । গেরিলাণা লার়গনে, একেবাতে 
দ্বা“প্রান্থ উপস্থিত হুরহে দেখে আমি বিস্মর প্রক শ বার 
ভুহইন তন ফাঁট বললেন, মাত্র কছেক সপ্তাহ আগেই আতা শহনেক 
উপান্তের আধ্মাহইলেরও কম দ্বহে অবস্থিত একটি শক্রঘাটিকে 
একেবাবে নিশ্চিচ্গ কনে বিষেছি |” 

একট থেমে মাবার বললেন, পায়গন শু ত্র প্রশাসনিক 
রাজধানীই নয় : এট হল শত্রন সামরিক এবং রাজ.নতিক প্রাণ 
কেন্দ্র । যুদ্ধ চালাবার জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন, যেমন প্রধান প্র*ন 
সামরিক প্রতিষ্ঠান, সমবোপকরণের ভাণ্ডার, বিমান বন্দর, প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র, মাকিন সেনাবাহিশীর সদর দপ্তর সব কিছু খেন্দ্রী্ত হয়েছে 
এখানে । উদানী' দুটি প্রবণতা! দেখা যাচ্ছে : কি হল. থেনন-দেনন 
নতুন স'মস্কি প্রতিষ্ঠানগুলো কষকদের জমি দল ক." পন *তুন 
সরবরাহ ভাগু'র, গ্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিশান বন্দরের সম্প্রন্ধাতণ লী হি 
জন্য গ্রামগুলোকে বুলডেজার দিয়ে নিশ্চিত করে দিচ্ছে, ভেনন 
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তেমন শহর ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে । অগ্যটি হল, গ্রামাঞ্চলে 
যেমন মাফিন-পুতুলেরা! পরাজিত হচ্ছে, তেমন .তারা পশ্চাদপসরণ 
করছে সায়গনে । রাজধানীকে রক্ষার ব্যাপারে তারা জিয়া-দিনকেই 
এক ধরনের সশস্ত্র বেষ্টনী বলে মনে করে ।” 

মানচিত্রের দিকে ফিরে আবার বললেন, “এই দেখুন, রাজপথ, 
সামরিক সড়ক এবং স্ট্রাটেজিক হ্যামলেটে'র জাল এই সম্পূর্ণ 
অঞ্চলটিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করেছে । এই কারণে এবং কীাটা- 
তার, গর্ত, শক্রঘশটি এবং অন্যান্য বাধার জন্য আমাদের সেনা- 
বাহিনীর পক্ষে চলাচল কর! খুবই অন্ুবিধাজনক | তবু সৈন্য চলা- 
চলের কাজট। আমরা যে চালিয়ে নিই, সে অভিজ্ঞতা তো আপনার 
নিজেরই হয়েছে ।” কতগুলি শত্রুপক্ষের বিমান আশপাশেই ঘোরা- 
ফেরা করছিল । সেগুলোর উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য তিনি একজনকে 
পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল ছিল নিকটেই । 
এবং প্রয়োজন হলে “বোমা ফেলা'র সংকেত ও বিস্ফোরণের সময়- 
টুকুর ভিতরে সেগুলোর মধ্যে লাফিয়ে পড়বার যথেষ্ট অবসর পাওয়া 
যেত। 


একটি '্ট্রাটেজিক হ্যামলেট”এ 


হুইন তান ফাট বলে চললেন, “প্রতিরক্ষার অংগ হিসাবে শত্রপক্ষ 
জিয়া-দিন প্রদেশে ২২৮টি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বসতি এলাকা স্থাপন 
করেছে । ওরা এগুলোকে বলে “ট্ট্রাটেজিক হ্যামলেট” । এগুলোন 
উদ্দেশ্য হল, শহবের চারিধার পরিবেষ্টন করে একটি মানুষের বম 
তৈরী করা, এবং যাদেরই তারা “ভিয়েতকং" বলে সন্দেহ করবে, 
তাদেরই উচ্ছেদ করা | “মাহ ধরবার উদ্দেশে পুকুরের সব জল 
বাইরে বার করে দেওয়া'র মতো! একটা পৰিকল্পনা তারা করেছিল । 
কিন্ত আপনি নিজেই দেখছেন, মাছগুলো ছিল একটু বেশী চটপটে। 
তাই তারা সেই কৌশলে ধরা পড়েনি। আমলে এই অঞ্চলটি হল 


| ৬৪ 


রাজধানীর খুব কাছে; এবং এখানেই রয়েছে তাদের সেলা ও পুলিশ: 
শক্তির প্রধান কেন্দ্র। তাই প্রয়োজন পড়লেই শক্রুপক্ষ বিশাল 
সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে এবং ওই ধরনের গ্রাম 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে । এদের মধ্যে কহগ্ুলে! আবাব হল 
তথাকথিত আদর্শ গ্রাম - উচ্চপদস্থ মাফ্িন সামণিক ব্যক্তি ও বিদেশী 
পরিদর্শকদের দেখাবান উদ্দেশ্যে তৈরী । কিন্তু গত নভেম্বব মানে 
দিয়েমেব % বিরুদ্ধে অভ্যথথানেন পব জনগণ বিড্রোহ কনে এব বন 
গ্রাম ধ্বংস কবে, ফেলে । ১৯৬৩ সালেন শেষ নাগ“, পঞ্চাশটিন ও 
বেশী গ্রাম একেবাবে ভেঙে ফেলা হয । ত'ন মধো কদ্ঘকটি ভদর্শ 
গ্রামও ছিল । কৃষকেন্। ভাদেব পুবনো শ্রাম ফিনে বায় এব" একে” 
বারে শক্রর নাকের ডগায় তাদের নিজেদের জমিগুলে। আবার চণ্দ- 
আবদ শুরু করে । অবশিষ্ট প্রায় নমস্তগ্রাম থেকেই এব বঙজযষ্টি 
আলগা! হযে যায় এবং তাব বদলে স্থাপন কনা হঘ আম হব, 
সংগঠন |৮ 

«এখনো শক্রর অধিকারে বয়েছে এমন কোনো স্টটেক্িক 
হ্যামলেট" কি আমি দেখতে পারি ? 

“খানিকটা ঝ,কি নিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা 
হলে নিশ্চয়ই পারেন ।” 

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, “সায়গনেশ বেশ কাছে তা 

তিনি আবার মানচিত্রথানি মেলে ধরলেন। ঙ।রপব কছিটিব 
অন্যান্য সদস্যদের সংগে আলোচনাব পন একটি গ্রামে নিচে দা 
টানলেন । বললেন, “এটা আপনার কাছে আকর্ষণ বলে মনে 
হবে। কারণ, একেবাবে লাগোয়া বয়েছে একটি “মুক্ত গ্রাম" । 'অস্ত- 
ংগ সংহতি রক্ষা কবে বাঁস কনা” কাকে বলে, তা" হুচক্ষে দেখতে 
পাবেন এই গ্রামে ।” 


* নো পিন দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতন, শাসন করেন ১৯৫৪ সাল থেকে 
১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত । সেই নভেম্বর মামেই সেনাপতিরা বিভ্রৌহ- 
করেন এবং দিয়েম ও তার ভ্রাতা নূ নিহত হন। 
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পরের দিনই যাত্রা 'করলাম। খানিকটা সাইকেলে, খানিকটা 
সামপানে এবং খানিকটা পায়ে হেঁটে সূর্ধান্তের প্রায় ঘণ্টাখানেক 
আগে গিয়ে পৌঁছলাম গম্তব্যস্থলে । সামনেই পরিখা । অতিকষ্ঠে 
সেটা বেয়ে নামবার পরই সামনে পড়ল কেল্লার চারপাশ ঘিরে যেমন 
উচু দেওয়াল থাকে, তেমনি মাটির টিবি। এই হল সায়গনের 
উপকণ্ঠ থেকে ছয়-সাঁত মাইল দৃনে অবস্থিত “ককমন' জেলা “তানথান 
তে"র স্ট্রাটজিক হ্যামলেটে-ন বহিভাগ । আমার সংগে পক্ষী হিসাবে 
এসেছিল ছোট একদল সৈন্য । তাদের দেখে গ্রামবাসীদের ধারণ! 
হলো মুক্তি বুঝি আসন্ন | তাই, সৈনিকদের আলিংগণ করবার মভি- 
প্রায়ে সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল । এটা অবশ্য সাটেজিক 
হ্যামলেট বলতে য।' বোঝায় ঠিক সে রকম নয়। কাদ?ণ, বেড়া ও 
কাটাত”র দিয় পরিবেষ্টিত হবার বিরুদ্ধে গ্রানবালীরা সার্থক প্রতি- 
' রোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তখন পথন্ত যতঞ্চলো 
ভিয়েতনামী গ্রাম মামি দেখেছিলাম, এটার সংগে সেগুলির একটা? 
বিল খুঁজে পেলাম না। জঘন্য বাড়িগুলো যেন এক জ্গ'্য়গণ্য তে - 
গতি করছে, গাছপালা, বাগান ভখবা মত্ত চ'মের পুকুব, 
কোনো কিছুই নেই,। নেই এতটুকু সবু:জব চিহ্নমাত্রও । অথচ ১৭ 
অক্ষরেখার উত্তর অথবা দক্ষিণ, উভয় দিকের শ্রামগুলির €ৈশিষ্টাই 
হলো! ওইগুলি । আমার পথপ্রদর্শকেরা গ্রামবাসীদের কাছে আদার 
পরিচয় দিল একজন “বিদেশী বন্ধু বলে। সংগে সংগে চারিপাশে 
একটা ভীড় ক্রমে গেল । অস্থিচর্মসার এক বৃদ্ধ সেই ভীড়ের মুখপাত্র- 
রূপে এগিয়ে এলেন আমার দিকে । তারপর বললেন, “এ একটা 
জীবনই নয় । পড়ভ্ত বিকেলের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যখন মাঠে যেয়ে কাঙ্গ 
করবার সময়, ঠিক দেই সময়েই আমাদের ঘরে ফিতে আসান তল। 
সুর্যান্তের আন্ণ্টা আগেই আমাদের ঢুকতে হয় ফটকের ঘধো । 
নইলে মানতে মারতে নিয়ে আসে । ছায়া দেবার মতো একটা ১৬ 
নেই! সব কিছু ওরা কেটে ফেলেছে । এমন কি বাশঝ[৬গুলাকে ও 
সাফ করে ফেলেছে বুলডোজার দিয়ে । বাড়িগুলো ধেন সব রয়েছে 
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একটার মাথার উপর আরেকটা । এমন জাযগায় শুয়োব কিংবা 
মুরগি পোষাবও কোন স্থযোগ নেই । এমনকি মাছেব জন্য পুকৃবও 
নেই একটা । তাও উপর কব বনিযে বমিযে শবীনেন সব বস্তু শুষে 
নিয়েছে! নিত্য নডুন কর বনাচ্ছে। সব কিছুন জন্তই কব দিতে 
হয। এব উপব আবান ঘশাটিগুলো দেকে সৈন্যেবা আতুস মন্দ বলে 
“ওই মুনগিটা দাও, এটা দ'ও* ওটা দ'ও " নাদিলে বলে ভুমি একজন 
“ভিয়েতকণ? । তালপন গ্রহণ কনতে কণ্তে ঠেেন নিজে হল সদন 
জেলখ।নায । আধ, এববাণ এ ন্বচচ। ঘঢ.ল দে লে বেন আব 
কোনো স্বাদ পাওয়া যাষ না। যদি ফাম। তব গজ সবল স্ঢো হলো 
তান পবিবাবেন অসাম সৌভাগ্য ।” 

এই মহিনময বন্ধীশিবিব গুলে'তে জীবন যে €ধু ভ"কম্ত মৃত্যুবই 
নাত'ক কপঃ সে কথা আলো অনেকেই প্লল শিওদেন খেলবা 
বেশ 5 শা নেহ মৃতিনাণ তালা গাজেন আচল ধবে বিবর্ণ অসুস্থ 
মুখে মনললা হযে চাবিপানে দাড়িযে ছিল এনই হতো একটি 
ওাঁলোক, কক এইডা পচ্চা নিনে এশিফে এসে ললও এরিংশ্বাজ 
নেবাল মত] জ।য9)9 এখ নে নেই -ন 2এনপল ছে কী হতব তাই 
তব দব সমন আমবা ভব কাঠ হযে থ'কি দিল ৩গক। বাজে, 
টা কোনা নিবাপন্তা নেই । সনু লা আ লেন চবি ববেঃ আব 
মবভী মেহেদেব ভয দেখায ।” 

বেশীক্ষণ আমপা সেখান থাকতে প'কলান * কালপ শীন্ই 
সংবাদ পল হে, চানভুন শু ৯জান্বা তণাচটিন ভিলাল শা যার প্রাবশ 
পথেন কাছেই ছিল , একৎ নাঁবা কুটিবেব বিপ"ত দিকে পরব এক 
হাজান গজ দূরে অবন্থত নিজেদের ঘ সা ছুট গেছে 
তাপেস দিক দেকে আত্রঙণের কোনো সন্তাব এবশ্ি ছি ন কিন্ত 
আমাকে জানাদো হলো যেঃ ঘাটিটিতে ৮ ১ এচত এস মট।ব 
বয়েছে, এবং তাৰ গোলাবর্ষণ শুরু করতে পণব সুন*" একটু 
জোর পায়েই আমবা স্থান ত্যাগ কবলাম, এবং থ'দল'** মামাদেব 
নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞেব মতে, মর্টাবের পাল্লার বাইবে গিযে ঠিক 
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সেই সময় সুর্য অস্ত যাচ্ছিল। একটি ধান খেতের আলের উপর 
বসে আমরা কয়েক বোতল সায়গন বীয়ার পান করতে করতে 
দেখলাম, সায়গণের প্রধান বিমানবন্দরের রানওয়েতে বোমারু বিমান- 
গুলো সগঞজজনে অবতরণ করছে । 

গ্রীষ্মমগুলের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে এল। সায়গন-উপকণ্ঠের ঝিক- 
মিক আলোর মালা করল আত্মপ্রকাশ । জলে উঠল সায়গনের ঠিক 
বাইরে অবস্থিত মাফিন “কোয়ান টা" প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বেতার 
সুস্তগুলি: শীর্ষস্থ উজ্জল লাল আলোর বিন্দু । আমর] আবার রওন! 
হলাম । এবা লক্ষ্যস্থল মাইল খানেকেরও কম দূরে অবস্থিত 
পার্খ্ববর্তাঁ আন নান তে" গ্রাম । আড়াআড়িভাবে ফুট তিনেক গভীর 
অস"খা পরিখা কেটে এবং পরিখার মধাবর্তী স্থ'নগুলিতে জঞ্জাল এব” 
পাথর জমা কর গ্রামের প্রবেশ পথটিকে একেবারে নষ্ট করে ফেলা 

» হয়েছে 

ক্িজ্ঞাস1! করলাম. “পথটাকে সারাবার কি কোনো চে হয় না?” 

পথ প্রদর্শক জবাব দিল, *প্রথম-প্রথম ওরা চেষ্টা করত, মেরামত ও 
করত , কিন্তু দিনের বেলায় তারা যেটাকে মেরামত করত, চা'ষীব' 
সেটাক নষ্ট করে ফেলত রাতের বেলায় । ঠিক সেই জায়গাটা না 
হলেও, অন্য কোনুনা জায়গা । শেষ পর্যস্ত ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে ।” 

যে গ্রামটির চারিপাচশ “আন নান তে এবং আরো কিছু গ্রামকে 
বন্দী বির পরিণত করা হয়েছিল, ঝ্ট্রাটেজিক হ্যামলেটে যাবার 
পথে সেই মূল শ্রামটিকেও আমি দেখেছিলাম । গেরিলারা যাতে 
আত্মগোপন করবার জায়গা না পায় সেই উদ্দেন্যে সমস্ত গাছপালা 
এবং বাশের ঝাড় কেটে এক এক জায়গায় জড়ো করে রাখা 
হয়েছিল । অধিবাসীনা বর্তমানে তাদের আগেকার গ্রামেই আবার 
বাড়িঘর তরী কবেছে । বাড়িগুলো বেশ বড়-সড়। চারিদিক ঘিনে 
রয়েছে ফলের গাছ এবং বাশঝাড় + শুয়োরের পাল চারিদিকে ঘেশাৎ- 
ঘেৎ শক করে বেড়াচ্ছে; মাটি আচড়ে খাবার খুটে-খুঁটে খাচ্ছে 
মুরগীগুলো ; চীৎকার-টেঁচামেচি করে ছুটে বেড়াচ্ছে শিশুরা । দিনের 
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শেষ দ্রটি কি একটি ঘণ্টায় শিশুদের সাস্ধ্যক্রীড়ার এই টেঁচামেচি 
প্রায় সব দেশেই শোনা যার । বয়স্করা সবজি বাগানে জল সেচ 
করতে ব্যস্ত। চারিদিকেই শাস্তি এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার চিন্ু 
প্রকট । “সংরক্ষিত গ্রামটি যে সৈন্য ঘাটির কর্তৃত্বাধীন ছিল, সেটার 
ধ্বংসন্ত,পও দেখলাম । মুক্তিক্রণ্টের জনৈক সৈনিকের সণগে আলাপও 
হল। সৈনিকটি একাদিক্রমে ছ-বছর ধরে নাটির নিচে বসবাস কনে 
ছিল। কারণ, সামরিক ঘণটিটি েকে একশ গজেরও কম দূরে একটি 
গুপ্ব পরিখার মধো সে বাস কন্ত। পরিখাটি ছিল একটি স্ডুগগ্নে 
শেষ প্রান্তে * এবং শ্রামবালীতদন সহায়ভ'য় হ্ব়্ণগটি সে উক্ত গ্রণম 
থেকেই খনন করে । নেই পথেই শ্রাসবাসীরা তার খাব'র এন দিত । 

সাংগঠনিক কাজকর্ম চালু রাখত এব চকুম দিয়েমী « অত্যাচারের 
কয়েকটি বৎসরে গ্রামবাসীদেই দন ভাশা বাচিয়ে রাখতে, সৈনিকটি 
বাইর বেরিয়ে আসত কেবল কত্র বেলা । দেই স্ুডংগটি ছাড়া” 
আরো কয়েকটি শ্ড়'গও খনন কা হদুয়ছিল একেবাবে ঘণাটির দুর্গ 
প্রাকারের ভিন সবধি । অবশেষে, তার সেই প্ঠপ্ত অশশ্রয় থেকেই 
ঘণাটিটির উপর আক্রমণ চল'নো হব ' শত্ত-সমর্থ ছোট মানুষটি । 
রকম হাশি-খুশি বভ লেখকল জঙ্গ আমান সাক্ষাৎ হয়েছে সায়গন- 
জিয়া দিন আঞ্চলে । 

আলংপ বতেই টলনিলটি কলচ, “শত্ররা ৬ অঞ্চলে অতি 
বর্বহের মতো কাজ করেছে স্থ নী অত্যাচারী শান.কর খেয়াল-খুশী 
মতো নিবচাবে হত॥। কনে শত শত মানুষকে ৷ কারণ, সায়গনের 
এত কাছে হওয়া সন্বে্খ এটা ছিল অত্যন্ত শন্তু একটা প্রতিরোধ 
অঞ্চল । এমনকি ফরাসীদের সময়েও | তাই দিয়েমীরা হয়েছিল আরও 
কঠোর ; জনগণকে বশ ম'ন'বান ক্তন্য তারা ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচাব 

নে দিন দিয়েমের শাসনল্গাালেব নীতি, কার্ধাবলা এবং সেনাবা চোর নীতি 

বোবাতেই “দিয়েমিস্ট' শব্দটি স্নত্র বাব5 * করা হয় । তার পররিখতে সায়গনে 
এখন অন্য সরকার এসেছে । অবস্থ এ সরকারের চরিত্রও পৃবতন সরকারের 
ঘতই। 
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কিছুই বাদ দেয়নি। ঝ্ট্রাটেজিক হ্যামলেট স্থাপনের বিরুদ্ধে এখান- 
কার জনগণ তীব্র সংগ্রাম করেছে৷ কিন্তু দ্ব-মাস কঠোর সংগ্রামের 
পর শত্ররা আমদানি করল বুলডোজার ৷ সারা অঞ্চলটিকে কয়েক 
ব।টেলিয়ন সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখে, বুলডোজার চালিরে গ[ছপালা! 
এবং যা” কিছু সবুজ, সব নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলল | এইভাবে 
তারা “সংরক্ষিত গ্রামগুলি'র চারিধারে স্থষ্টি করেছে ধ্বঃসম্তপ। 
কিন্ত তাদের এই কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে জনগণের কাছ থেকে 
এসেছে তীঘ্র প্রতিরোধ । বাঁশঝাড়গুলোকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিঠ 
করে দেবার পর, জনগণ লড়াই চালিয়েছে তাদের ফলের বাগিচা 
রক্ষা করতে । যখন সেগুলোকেও কেটে ফেলা হল, তখন তারা লড়াই 
চালিয়েছে খোটা পুঁতে কাটাতার বসানোর বিরুদ্ধে । এইবার জঘয 
হল জনগণের ৷ শক্ররা তাদের ঘাটি তৈরী করল ঠিকই । কিস্ত 
কেন্দ্রীভূত বাড়িগুলির উপর কেবলমাত্র লক্ষা রাখা ছাড়া” ত!রা আর 
কোনে! রকম কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না ” 

একটু থামল সৈনিকটি। তারপর আবার ধলল, 
গ্রানবাসীরা, বেশেষ করে তরুণ-তরুণীরা রাত্রিবেল। ছাটির নিচে 
আ'রম্ত করল নুড়ংগ খুঁড়তে ; আর সেই সড়'গ এগিয়ে ঘেতে লাগল 
ধীরে ধীরে শক্রঘটির কাছে। দেহ তরুণ তঞখণ্দর অদ্িকাংশই 
এখন মুক্তিফৌজে যোগদান করেছে । মাহ হে'ক' সেই সাগ্রণনের 
সময়ও জনগণ বহুবার বিদ্রোহ করেছে এখ' তাদের পুলে বিধ্বস্ত 
শ্রামে ফিরে গিয়েছে । শক্র তাদের পিছন পিছন পাঠিয়েছে লেনা- 
বাহিনী; ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ত'দের । নঠেম্বর দাসে দিয়েমের 
বিরুদ্ধে অভ্যু্থানের পর আমর! ঘণাটিকে নিশ্চিহ: করে দিই । তারপর 
নিজের-নিজের গ্রানে ফিরে এসে আবার গণ্ড তুলি হ্বাঙাবিক 
জীবন-যাত্রা |” 

“আন নান তে' গ্রামের একটি বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে চলে 
গেলাম । দেখলাম, টেবিলের উপর গাদা করা রয়েছে ফল এবং 
নববর্ষের মিষ্টাক্ন। লাল কাগজের মালা ঝুলছে ছাদ থেকে। 


যেটির 
হ। তন 


সস 


সেগুলিতে চীন! ভাষায় লেখ! রয়েছে “ড্রাগনের নববর্ষ শুভ হোক ।, 
এক মহীয়সী ছোট-খাট বৃদ্ধা এলেন। ইনি হলেন “সৈনিকদের 
জননী" সংস্থার সদন্ত!। জনৈক ক্শা জানাল, পল পুলিশ 
বাহিনী থেকে পলাতক বহু কদীবে লুকিয়ে রাখা, খাওয়ান! ইত্যাদি 
ব্যাপারে মহিলাটি বহু মন্তত সাহনিকতাপূর্ণ কাজ কেন । বুদ্ধা 
নিঃশন্দে কথাগুলো শুনদলন | তংব্রপর বললেন, “ভনগত্ণ” সেবার 
জন্য এই ছেলের প্ররতদিন নেবে জীবন খবপন্ধ কনে সতগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছে, 'ত'ন তুলনায় আমাদেশ মতে। তুলা ঘহহ তনাগ 
পাকার করুঝঃ ও)? তুচ্ছ |” 'নারক্ষিত গ্রানাগুলির চাকদ্য জাবন 
এবং বঙশানে কঠিনতম শগ্রমেব নধ্য তিছ়ে ভাপা নে নতুন মু 
জাবন এধকাব করেতেনঃ। সে লছ্দ্ধেও বৃদ্ধ! নুনক বা বললেন । 
“বিদেশী বদল এই শভভপূর্ব আগলাণল নবাদে? সুহুচ্ঠল মপ্ধাত 
তাপ ঘন এ আফেল দাতাষর ভাছ়ে উল গেল শ্রঠাক মাশ্তমরা 


এন আগ এক প্র বিদেশীদের দেখছ, তাশ হল বন্ধুর ঠিক 


৬ শা পচ ভাটি ডি প্র চি সির শি জর 
বিপদাত। কথ।ত। আশি ব্যধ্য কণলেন উদ্তু পদ্ধ নিজেই | এপ 


পে জোর রা ১ হিনাতনে এল চ।, কড়া ।তভ স্বাদদ | এছ হবতনর 
25 ০ 
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প।পবেশন কান ছচেটি ছোট পাত্রে; আন তত লন চায়ের প্রকৃত 
দাদ বছাল গদি । মাই ঠোকণ চিপ পালা হেহ হলে, আগার 


্ শ্ ৯ ৭০৮ ল স্্ট ছ রি ঞ্ঁ স্পষ & গা সি সত লে পা 5 নি রে ক স্ফ বটি ছা ৬ 
»* প্যান উতজিত্যে মশারি গতর চিল প্র হেল উহা সাসকে 


যুক্তাঙ্গণ অনুষ্ঠান 


দেই দ্তে জেলা অভিনতু * ঘ কর্তৃক অ-ুয়ান্ত একটি 
মুক্তাঙ্ণ অনুষ্ঠানে আমার যাবার কথা ছিল ৷ সারাদিন ধারে শরীরের 
ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল যেন । ক্লাস্তবোধ করছিলাম খুব । তাই 


9৯ 


জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, যাবো কি না যাবোনা তা' স্থির করব রাত্রের 
আহারের পর । যে সময়ে আমাদের রওনা হবার কথা, ঠিক সেই 
সময় অকন্মাৎ শত্রুপক্ষের ১৫৫ মি মি. কামান আমাদের দিক লক্ষ্য 
করে প্রচণ্ড অগ্নযদগার শুরু করে দিল। প্রথম গোলার ঝাঁকটি এত 
কাছে এসে পড়ল বে আমরা সোজা আশ্রয়স্থলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে 
পড়লাম । বিস্ফোরণের ফলে গাদা-গাদা মাটি ও ধূলে৷ এসে পড়ল 
ঘাড়ের ওপর ৷ এক-এক বারে এক সংগে আসছিল চারটি করে গোলা। 
প্রথম কয়েক ঝাঁক গেলা বর্ষণের পর, নিকটবর্তা কোনো ঘণটি থেকে. 
তাদের সংগে যোগ দিল ভারী মর্টার। কামানের ভারী একঘেয়ে 
আওয়াক্ের মধো মটারের তীক্ষ শিসের শব্ধ পরিক্ষার চেনা যাচ্ছিল । 
প্রায় আধঘন্টা ধরে গোলা-গুলি বর্ণ করে তবে থামলো তার] । 
চারিদিক নিস্তব্ধ । হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে জেগে উঠল একটি 
,ল্যামব্রেটা পরিবহণ ট্যান্সির পরিচিত শব্ঘ। শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেললাম । টাঝ্সিটি বোধ হয় বাঁয়গন থেকে আনছে বরফ ঘোগান 
দিতে। 

অনুষ্ঠান শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই আশ-পাশের 
গ্রাম, এমন কি শক্র নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি গ্রাম ণেকেও কাতারে-কাতারে 
মানুষ এসে জড়ো! হয়েছিল মুক্তাঙ্গনে ৷ সম্ভবত: তাই থেকেই শব্রুর। 
পূর্বাহ্ছে ব্যাপারটা শ'চ কবে । কারণ, তাদের লক্ষাস্থলও ছিল সেই 
মুক্তান মঞ্চ। দে পগ দিয়ে আমাদের বাবার কথা চিল" সেই 
পথের ওপরেই পড়ূহিল প্রায় সবকটি গোলা । বশ্য কেউ আহত 
হয়নি। মঞ্চের আলো সমস্ত নিভিয়ে ফেল! হয়েছিল সংগে সংগেই | 
দর্শকেরাও শুরে পড়েছিল মাটির ওপর । তারপর, সব কিছু শান্ত 
হবার পর শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান । 

পরের রাতে, ওই একই স্থানে আরেকটি অন্বষ্ঠানে আমরা 
যোগদান করলাম । প্রধান কর্মকর্তা প্রথমেই নিরাপত্তার জন্য কি কি 
করণীয় তা” ঘোষণা মারফত জানিয়ে দিলেন | বিমান এলে অথবা 
গোলাবর্ষগ্র শুরু হলে, আলোগুলো নিবিয়ে দিতে হবে প্রথমেই। 


৪২ 


দর্শকেরা চলে যাবে ট্রেঞ্চের মধ্যে । গতরাত্রের ঘটনার পর ট্রেঞ্গুলো 
কাটা হয়েছিল ! চীৎকার করে কোনো রকম প্রশংসা জানানো চলবে 
না; কারণ তাতে সমীপবর্তাঁ বিমানের শব্ধ ঢাকা পড়ে যাবে । 
শুরু হল অনুষ্ঠান । এবং প্রায় সঃগে সংগেই দেখা দিল একটি বিমান । 

উজ্জল কেরোসিন বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলা হল। কিন্তু বিমানটি 
সেখানে চকর দিল না দেখে, সকলেই বসে রইল নিজের নিজের 
জায়গার । লেজের দিকে একটা পিটপিটে লাল আলো নিয়ে 
বিমানটি' সগজজনে মিলিয়ে গেল রাতের আধারে । মনে হল, কোন দুষ্ট 
প্রেতাত্মা বুঝি মায়াময় সন্ধাটিকে নই করতে এসেছিল: 

এবাব অনুষ্ঠান আরম্ভ হল গান এবং সমবেত সন্গীত দিয়ে । 
সণগে ব'জতুত লাগল প্রথাগত বাঁশি এব, ভাবের যন্ত্ে মিষ্টি, মধুর 
সবর । স্ররের রচিত ছিলেন সায়গনের কার্ষনিবাহক সনিতির একজন 
সদস্য । তারপর পক্ষিণভিয়েতনামে জীবনবাত্রার পরিবর্তন এবং, 
সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস বোঝাবার উদ্দেশ্যে মদলের সংগে 
সথরঃ তাল এব" লয়ের স্ুনিপুণ হ্বান-বুদ্ধি সতকাহর একটি মাদল-নৃত্যও 
পরিবেশিত হল ' তাতে সার্থকভাঙব ফুটিয়ে তোল! হলো প্রথম 
প্রতিরোধ সংগ্রাম : শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় জনগণেব আনন্দোচ্ছাস । 
দমন-পীড়ুন” ভয়'কল দিনগুলোতে সারা দেশের অবর্ণণীয় দুঃখ এবং 
শোকের আকনাদ; দ্বিতীয় প্রতিতেধ সংগ্রামে সস্থ অভ্াথানের 
আহ্বান ; বিজয় এবং সব শেষে, মুক্তাঞ্চলের স্থথা জীবন-যাত্রা ! 
এছাড়া, প'বন্াঞ্চলের উপজ্ঞ'তীয় ত্য এবং তাতলর উপর ভিত্তি 
করে রচিত একটি উদ্ট কল্পন'শ্রয়ী “মঃয়াৰী নৃতো'র অনুষ্ঠানও হল । 

পরবতী অনুষ্ঠানে কিন্ত সেল্লাস অভিনন্দন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে 
আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হল বারংবার । অনুষ্ঠানটি ছিল, চাত্দ্র- 
নববর্ষ উপলক্ষে ফ্রণ্টের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব এব. ঘোষণাকে কেন্দ্র 
করে রচিত একটি একাংক নাটিক' ফ্রণ্ট প্রস্তাব ক-এছিল' যুদ্ধ 
বিরতির অবক'শে সৈনিকরা নিজ-নিজ পরিবারবর্গকে দেখতে যেতে 
পারে। নাটকে দেখান হল, ক্রণ্টের প্রস্তাব অনুযায়ী আপন আপন 
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পরিবারবর্গকে দেখতে যাবার জন্য শক্রঘণটির টসৈনিকরা তাদের 
অফিসারের অন্কুমতি প্রার্থনা করে। অফিসাবটি প্রত্যাখ্যান করে 
অনুরোধ । এবং প্রচুর হাস্তরসাত্মক বাদাহ্ববাদের পব সৈনিকবা 
আদেশ অমান্ত পূর্বক নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে চলে যায়। শেষ 
পর্যন্ত অফিনারটিও একই পন্থা অনুসরণ করতে মনস্থ করে। (এটা 
অবশ্য কোনো কষ্টকল্পনা নয়। প্রকৃতপক্ষে, হাজ।র হাজার 
সৈনিক ঠিক এই কাজই করেছিল। এমনকি, ত্রাঙ্‌ হোয়। ছত্রী 
প্রশিক্ষণ েন্দ্রের ২৫০ জন শিক্ষার্থী উপরআলার আদেশ উপেক্ষা 
করে ফণ্টেব নিয়ন্ত্রাধীনে অবস্থিত নিজেদের গ্রহে চলে যা । নব- 
বর্ষের সময় যে গ্রামটিতে আমি একটি বাত কাটিযেছিলাম* তাৰ 
ংলগ্র একটি সৈন্যঘশটিন অফিসাব ও সৈনিকবা, সেই এব ই জেলা 

অভিনেতৃ সণ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত একটি মুক্ত'্গন অনুষ্ঠ'ন দেখতে 
আনে 1) 

এরপর ছিল একটি ছাযাছবির অনুষ্ঠান । দে পথন্ত ভবশ্খথ আমি 
অপেক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু পেই ছ্রহ হাঞ্জাবের উপব দক 
মুক্তাঙ্গন যেন শিকড় গেড়ে বসে রইল । নাট।দলের পি» লব আশা 
জানালেন অনুষ্ঠনাগুলোতে সব সময়েই প্রউুব দশক সদাগম হয। 
সায়গনের উপকণ্ের * এক মাইলের মধ্যেও তাবা এ ধর্ণনেশ অনুষ্ঠান 
করেছেন, এবং সেখানেও প্রচুৰ দর্শক এসেছে , “প্রথম দিকেব এই 
রকম একটি অনুষ্ঠানে সারগন থিয়েটারের করেকজন এসেছিল। 
তারা অবশ্ব এসেছিল উপহান করতে ; কিন্তু ফিরে মায় খুশী হাযে। 
যাবার ননয় বলে যায়, জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আমবা একটা 
কাজের কাজ করছি, কিন্তু তারা এখনো হাবুডুবু খাচ্ছে পাশ্চাতোব 
ঘৌন এবং রোনাঞ্চকর উত্তেজক বিষয়স্তুর ঃধে। 1” 

জিজ্ঞাসা করলাম, “সায়গন কর্তৃপক্ষ আপন।দের এই সমস্ত কাজ 
সহ করে? 

-পনিশ্চয়ই করে না,” জবাব এল । “গত রাত্রের ঘটনা আপনি 
স্বচক্ষেই দেখেছেন । সম্ভব হলে সায়গন কর্তৃপক্ষ আমাদের, এবং 
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এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যারা আসে, সবাইকে ডো বুক থেকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিত । কিন্ত সর্বত্রহ জনগণ রয়েছে গামাদের সঙ্গে । 
স্ব।ণীএ গেরিলান] আমদের রক্ষা করে । অব্য, অংশ্রাবক্ষান ব্যবস্থা 
স।মাদের নিতজদেবও রয়েছে | অগ্রষ্ঠান চলাছে এখবলদ জানা সত্বেও 
তত হশরল পক্ষে সাষগনেন কয়েকশ গজেন আপ্পা পোনাতর্ষণ করা 
কন হনে পঃড । এস উপব, আাগাদের প্রতিল্ক্ষা' বতিনতজনিকরা, 
নামানে' উপ" নে কেন নৈশ আত্রমণের লোকাবিলা কলদত করেছে 
এ্ন। নঙ্গ'গ ৮ 


একাট সুরক্ষিত গ্রাম 


পন দিন মাদেপ সঙ্গে আনত লাক্ষাৎ হল, তাদের গদ্যে ঠিলেন 
"৭ এরতিণ ছুই জন নাপা গেকিলা | ভিহেভনালী ভালাল তাদের 
"মেন আর্থ ঠল “মুকুল? এ “কোমল? । উভফেন বডি হুল একই” 
গ্রমে। এদের হশ্বন্ধে ওই ভোলাল গেন্লো নেতা হছে ই আশিক 
কিছু কিছু জানিয়েছিলেন । তকণা ছু জ, ন!কি একব'ন এক বে'ম্পানি 
শরু সৈহ্ুকে হটিত্যে দিয়েছিলেন কেবলমাত্র গ্রামেন পাঁচজন তরুণকে 
সঙ্গে নিকে। 

উভবেবই পপিধানে ছিল নিখুঁত এবং পরিচ্ছন্ন ক্লো শরতিব সার্ট 
ও ট্রাউজার । কোমরে আটা মাকিন “ওয়েবিং বেশ, থেকে ঝুলছিল 
হাতবোমা । এহাড়।, দ্বজতনেরই হাতে ছিল মাকিন কারবাইন । 
দেখে তাদেব বয়স মনে হল পনের বছর । কিন্তু “মুকুল' ক্র*'নালেন 
তার বযস উনিশ এবং “কোমল' জানালেন তাঁর বয়স বাইশ বছব । 

ঘটনাটির প্রকৃত নায়িকা ছিলেন “মুকুল' এবং সেই প্রসঙ্গ খুব 
সহজভাবে বললেন, “শক্র যখন খুব কাছে এসে গড়েছে, তখন আছি 
বন্দুক দাগার জন্য নিিষ্ট স্থানগুলোর একটা থেকে আরেঞ্টাতে ছুটে 
ছু.ট কারবাইন থেকে গুলি চালাতে শুরু করলাম ৷ প্রতিটি গুলিতে 
একটি করে “পুতুল' সৈন্য মারা পড়তে লাগল । ঘন-ঘন নিজেদের 
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অবস্থান পরিবর্তন করতে লাগলামঃ যাতে শক্রুপক্ষ ভাবে যে সংখ্যায় 
আমরা অনেক । আসলে সেদিন কিস্তু আমাদের আত্মরক্ষী দলের 
অধিকাংশই ছিল বাইরে ; এবং আমর! ছিলাম মাত্র সাতজন ।” 
কথাগুলো “মুকুল' বললেন খুব হাক্কাভাবে ছেলেমান্বষী ত্বরে। 
“আমাদের একটি অবস্থান স্থলের উপর গুলি চালাবার মতলবে 
শক্ররা মেশিনগান বসানো আরম্ভ করেছিল। ব্যাপার বুঝেই 
চুটে গেলাম সেখানে । একটি হাতবোমাতেই গোলান্দাজটি সংগে 
সংগে মান! পড়ল এবং মেশিনগানটিও হয়ে গেল অকেজে।। 
ততক্ষণে নিহত এবং আহত মিলিয়ে শত্রুপক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে 
নয় জন। ফলে তারা পালাল। পরে অবশ্য তারা কয়েকটি গে'লা 
বর্ষণ করেছিল, কিন্ত তাতে কোন ক্ষতি করতে পারে নি ।” 

ঘটনাটি হল এই। কিন্তু ৮* থেকে ১০* সৈন্যের একটি 
কোম্পানি নিহত ও আহত মিলিয়ে ৯ জনলোকের ক্ষয়-ক্ষতি সহা করে 
এবং প্রবল আক্রমণে জায়গাটি দখলের চেষ্টা না করে লড়াই ছেড়ে 
চলে যাবেঃ এটা আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। 

যাই হোক, ঘটনাস্থল সেই সুরক্ষিত গ্রামটি দেখতে নিয়ে যাওয়া 
'হল আমায় । প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম দেখলাম মোট প্রায় 
কুড়ি মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের একটি জাল । প্রতিটি প্থ চলে গে 
বন্দুক দাগার জন্য তৈরী প্রশস্থ জায়গাগুলো অবধি এবং, প্রতিটি 
জায়গ৷ থেকেই গ্রামের সব কটা আগমন-নির্গমন পথের উপর নজর 
রাখ! যায়। স্বড়ক্গপথগুলোর আয়তন যথেষ্ট বড়। সাধারণ দৈর্ঘোর 
ভিয়েতনানীদের পক্ষে বন্দুক দাগার জায়গাগুলোর 'একটির থেকে 
আরেকটিতে দৌড়ে যেতে কোন অস্ৃবিধা হয় না। মুকুলও লড়।ই 
চালিয়েছিলেন এই ভাবেই । 

পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমাকে নিয়ে বাওয়৷ হল একটি বাশ 
-'ঝাড়ের কাছে। অনুরোধ করা হল, শিকড়গুলির মধ্যে সন্দেহজনক 
কিছু দেখতে পাই কি না তা” ভাল করে লক্ষ্য করে বলতে । কিছুই 
পেলাম না। তারপর আমাকে হুড়ঙ্ষের ভিতরে ৩।৪ জন মানুষ ধরে 
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এমন একটি বন্দুক দাগার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। সামনে দেখলাম 
কতগুলে৷ অন্ধকার ফাটল । মনে হল, সেগুলোর পিছনে রয়েছে মাটির 
তৈরী বন্দুক রাখবার স্থান। একজন একটি ছড়ি দিয়ে সেই ফাটলের 
মধ্যে খোচা মারল। সংগে সংগে খুলে গেল ফাটলগুলে৷। সামনে 
'দেখা গেল কয়েক মিনিট আগে যে পথ দিয়ে স'ইকেলে করে এই 
গ্রামে প্রবেশ করেছি, সেই পথ । আবার আমাকে নিয়ে যাওয়। 
হল বাইরে, সেই বাশ ঝাড়ের কাছে । বাঁশেব শিকড়গুলোর ভেতরে 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলগ্ুলো উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হল আনার । দেখে মবাক হল!ন। সামান্য কয়েক 
গজ দূর থেকেও পেগুলোকে মাবিকাপন করা কানরা পক্ষে সম্ভব নয় । 
অন্যান্য বন্দুক দাগার জায়গা! সবগুলোই সার্থকভাবে দৃষ্টিপথের 
আড়ালে করা রয়েছে । গুলির আগুনের ঝলক অথব। ধোয়া কোনো 
বন্দুক ৮413 স্থানের সঠিক নির্দেশ দিলেও সেদিক লক্ষ্য করে পাল্টা 
গুলি চালানো হবে নিরর্থক । কারণ গেরিলারা সর্বদা অবস্থান 
পরিবর্তন কনতে থাকে । শ্রামে প্রবেশের সমস্ত পথ-ঘাট এবং 
খালগুলে৷ দেখলাম যথোচিতভাবে ঢাকা দেওয়া । গুলি বিনিময় 
শুর হলে আশ্রয় লাভের উদ্দেশে কে'থ*ও লাফিয়ে পড়লে 
অবশ্যান্তাবীরূপে পড়তে হবে সারি সারি সা"ঘাতিক ফাদগুলির 
যেকোন ,একটির মধ্যে । সেগুলোর অধিকাংশই হল গভীর খাদ । 
ভিতরে পৌতা রয়েছে বাশ আর ইস্প'তের »ু ১মুখ কীলক। 
কোনোটাতে রয়েছে ছোট ছোট বোমা । কোনোট'তে আবার স্থানীয় 
অস্ত্র নির্মাণ কাবখানার তৈরী “এন.টি পারসোনেল মাইন ।' এবারে 
বুঝলাম কেন নয়জন হতাহতের পর লড়াই পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই 
ধরনেন সুরক্ষিত গ্রামের বহিসীমাটুকু দখল করতেও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি 
বরণ করতে হবে। আক্রমণকারীদের যদি স্রড়ভ্র-এলর ভিতরে প্রবেশ 
করতে হয়ঃ তা'হলে হস্ত-চালিভ সমন্ড রকমের ফাদ স্গে সংগে 
কাজ শুরু করে দেবে । আক্রমণকারাদের হয়ত এমন একটা অংশে 
'চালিত কর! হবে যেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সমস্ত লোকজন সহ 
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'সেটা উড়ে যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে । আক্রমণকারী বাহিনী মধ্যভাগে 
আক্রমণ করলে তাদের উপর গুলি করা হবে পার্খ্দেশ থেকে? যদি 
তার' পার্খদেশ আক্রমণ করে সে ক্ষেত্র গুলি করা হবে মধ্যঠাগ 
থেকে ; যদি তারা বহিসীমা অধিক!র করে নিয়ে আরও ভিতরে ঢুকে 
পড়ে. সে অবস্থার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরে চতুর্থ সাগির প্রতি +ক্ষা 
বাবস্থাগুলো সক্রির হয়ে উঠবে । যদি পরিস্থিতি খুবই বিপর্যয়কর 
হয়ে পড়ে, গেরিলার ত্রেফ সরে পড়বে পলায়নের জন্য নিমিত স্থড়ক্র- 
পথগুলো দিয়ে । হয়তো সে পথ গিয়ে পড়েছে একেবারে জঙ্গলের মধো 
নয়ততা নদী তীরে, নয়তো পার্খ্ববরতা গ্রামে । 

আমার দেখা “সুরক্ষিত গ্রাম'গুলোর মধো এই ধবনেন নিত 
প্রতিরক্ষা বাবস্থাযুক্ত প্রথম দেখলাম “মুকুল' ও 'কোমল'দের শ্রাম। 
পরে অবশ্য আরো বিস্তৃত স্থড়ঙ্গ-বাবস্থাও দেখেছি । হুড়ঙ্গ পথ দিয়ে 
একৰঙ্গে অনেকগুলো গ্রানকে যুক্ত কঃ। হয়েছে এব” মেগুলে'র 
ভিতরে রয়েছে গাঁচশ'রও বেশী বন্দুক দাগার স্থান এখং পর পর 
ফাদে সারি! “ফ্রেম থোরার” অথব। কোন রকম বিষাক্ত গাপের 
আত্রমণ হলে, আক্রান্ত অংশকে একেবারে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থাও 
আছে সেগুলোতে । কোন কোন গ্রামের স্থড়ঙ্গ প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থা 
নির্মণ করতে লেগেছে হাজার হাজার ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রম । তৈবা 
করেছে গ্রাগের যুবকের] ; উদয়াস্ত পরিশ্রম করে | বৃদ্ধের৷ যোগান 
দিয়েছে ভাত, চা এবং ফল। 

সায়গন- জিয়াদিন-এর সামরিক অধ্যক্ষ বললেন, “গ্রামাঞ্চলের 


উপর কর্তৃত্ব বঙ্গায় রাখবার উদ্দেশ্যে শত্রুরা বড় বড় খণটি তৈরী করে৷ 


তাঁর মধ্যে বিরাট উপ্চু উচু সমস্ত প্রহরামঞ্চ বসায় । আমরা আমাদের 

দাগার স্থানগুলে! নির্মাণ করি যতখানি সম্ভব সম্ভব মাটি মাটির লাগোয়া ; 
এবং বাকীগুলে৷ মাটির নিচে । কারণ আমাদের 0 লোকেরা রক্ষা করছে 
নিজেদের ঘর-বাড়ি। শক্র যখন বদ মতলবে গ্রামের প্রবেশ-পথে 
হি হয়, তখনই, প্রগোজন পটে তাকে দেখবার এবং নজরে 


রাখার । আমাদের বন্দুকের নম্র এড়িরে শত্রর পক্ষে গ্রাম্চলির 
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নিকটস্থ বড়রাস্তা অথবা গলিপথে ঘোরাফেরা কর অসম্ভব । জনগণের 
যুদ্ধ বলতে আমরা এইটাই বুঝি বুঝি 1” 

সেই সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামে এ ধরনের “ম্ুক্ষিত গ্রামে'র 
সংখ্যা ছিল ৪,৩০০*র মতো | এগুলোর অধিকাশই ছিল মেকং নদীর 
বদ্ধীপ অঞ্চলে । কিন্তু মধ্য ভিয়েতনামে এ ধরনের গ্রামের সংখ্যা 
প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে । আমার ধারণা, যারা এগুলোর পরিকল্পনা 
করেছিল, তার। মিলন ঘটিয়েছে তিনটি ঘটনার অভিজ্ঞতার । এক, 
দিয়েন বিয়েন ফু-তে সার্থকভাবে ব্যব্ধত জেনারেল ভো ুয়েন 
গিয়াপের গু'ড়ি মেরে চলা সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা ; ছুই, জাপানীদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের সময় হোপেই প্রদেশে চীনা গেরিলাদের ব্যবহৃত সৃড়ঙ্গ 
ব্যবস্থা, যাতে নমস্ত ছোট ছোট অঞ্চলগুলিকে ভূগর্ভস্থ প্রতিরক্ষা এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থার জাল দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল; এবং তিন, 
কোরিয়ার নখ বরাবর ৩৮ ডিশ্রি অক্ষরেখার নিকটে কোরিয়া-চীনা 
সেনাবাহিনী কর্তৃক নিমিত প্রতিরক্ষামুলক সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা । এই 
ধরনের একটা ছে'্ট্র গ্রান যদি এক কোম্পানি সৈন্যকে হটিয়ে দিতে 
পানে এবং আমি এমন বহু ঘটন! শুনেছি যেখানে এমন কি 
ব্যাটেলিয়নগুলোকেও হটিয়ে দেওয়া হযেছে-তাঃ হলে সেগুলোকে 
পুনর্দখল কএতে হলে কোনো সরকার অথবা সামরিক প্রশাসনকে কি 
বিশাল কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে, তা কাজটি৮- ৪৯৫০* দিয়ে 
গুন করলেই মোটামুটি অহুম:ন করা যায়। 

“মুকুল” এবং “কোনলে'র সংগে সাক্ষাৎকারের পর, সেই দিনই 
মধ্যরাত্রির পর থেকে মাঝে মাঝে গোলাবর্ষণ চলছিল । আমদের 
দোলন! বিছানাগুলে। টাঙানো হয়েছিল একটা রবারের বাগানের মধ্যে। 
গোলাগুলো পড়ছিল দূরে ; আশংকা করবার মতে] কিছু নয়। তাই 
আমরা স্থান ত্য'গ কৰি নি। ভোরের দিকে গোল।বধণ আরো তত্র 
হয়ে উঠল; এবং এগয়ে আমতে লাগল আমাদের দিকে । “মাদ.- 
।মোয়াজেল'গুলোও দেখলাম খুব তৎপর হয়ে উঠেছে । আমাদের 
ছোট্ট আশ্রয়স্থলের প্রতি যেন মনে হল তাদেন বিশেষ আকর্ষণ 
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গজিয়ে উঠেছে হঠাৎ। সায়গনের প্রভাতী সংবাদপত্র বখন আমার 
দোভাষীর হাতে পোৌঁছুল, সেই সময়েই এল পূর্বকথিত ছোট থাম- 
গুলোর একটা । খামটি ছিল সায়গন-জিয়াদিন-এর সামরিক অধ্যক্ষের 
নামে। তিনি সে সময় ছিলেন আমাদের সংগেই । চটপটে, হাসি- 
খুশি, সতর্ক এবং স্থির সংকল্লের মানুষ । যে কোনো সেনাবাহিনীতে 
তার মতো মাহুষ একজন প্রথম শ্রেণীর “স্টাফ অফিলার' হতে পারেন । 
চিঠিখানা পড়ে তিনি খস খস করে একটি জবাব লিখলেন ; দেখালেন 
আমার উভ* সংগীকে । তারপর নিজের কোন্ট পিস্তলটি কোমরে 
গুজে কয়েকটি কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে প্রসন্ন হাসির সংগে লন্বা 
লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। 
আমার দোভাষী সংবাদিক হুইন বললেন, “মাঝরাত নাগাদ ছত্রী 
সৈম্দের একটি কোম্পানি এই বাগিচার অপর দিকে ঢুকে পড়েছে । 
আমরা তাদের উপর নজর রেখেছি । এই মুহুর্তে তারা এই দিকেই 
এগিয়ে আসছে । আপনাকে আমাদের গোপন ত্ুুড়ঙ্গের ভেতরে 
রাখাই ভাল হবে ।” ততক্ষণে চারিদিকে বেশ একটা তৎপরতা শুরু 
হয়ে গেছে। ডাক্তার নিজের ওঁষধ-পত্রের থলেটি পরীক্ষা করে 
দেখলেন । আমাদের থলেগুলোকে যে কোনে সময় সরিয়ে ফেলার 
জন্য সর্বদা প্রস্তত রাখা হত। সেগুলোকে অতি দ্রেত বাগিচার 
গভীরতম অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হল | হুইন সংক্ষেপে বললেন, “এখনো 
তারা! আধ মাইল দূরে রয়েছে । আমাদেরও কিছু সৈন্য এখানে অ।ছে। 
তবু এখানে আর অযথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। ক্কারণ এখনই 
ছুটতে শুরু করবে বুলেটের ঝাক |” 
গুপ্ত সুড়ক্গগুলে। আমার মতো! দৈর্ধের মানুষের মাপে তৈরী হয় 
নি। সুতরাং অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার ভিতরে থাকতে আমার আপত্তি 
ছিল। অবশেষে একটা রফা হল। খুব ভালভাবে নজরের আড়াল 
করা অর্ধবৃত্তাকার একটি পরিখার মধ্যে আমি চলে গেলাম। সেই 
পরিখা থেকে অনেকগুলে! যোগাযোগ রক্ষাকারী পরিখা চলে গেছে 
পশ্চাংভাগে। নবুজ রংয়ের ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরিহিত ছত্ী 
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সৈনিকেরা খুব সাবধানে, অস্ত্র উদ্ভত রেখে, দুই ভাগে বিভক্ত হরে 
অগ্রসর হচ্ছিল । এক ভাগে ছিল প্রায় ৫* জন। অন্যভাগে মার 
সঙ্জিত ৩৭ জন । বড় দলটির সংগে ছিল তিন জন মাফিন উপদেষ্টা । 

প্রায় একশ' গজ দূবে ছুটি পরিখার মধ্যে কষেক জন মুক্তিসেনাকে 
তাবা হঠাৎ দেখতে পেল । সংগে সংগে ধুপধাপ, শবে হুমড়ি খেয়ে 
পড়ে উভয় দলই ভারী মেখিণগান চালতে শুরু করে দিল একই 
সংগে । মুক্তিসেনারা তাদেন ছুটি ভারী মেশিনগান থেকে কঞ্কেবার 
গুলি চালিয়ে ঘাঘেল কবল ভিনজন ছৃত্রী সৈম্চকে ৷ নিজের জায়গার 
বসেই দেখলাম, প্রথম গুলি চ'লনার স'গে সগে আমেরিকান তিন 
জন লাফিষে পড়ল একটি প।সখার ভিতবেঃ এবং সেখান থেকেই হাত 
নেড়ে দলটিকে এগিষে যেতে উৎসাহ দিতে লাগল । কিন্তু সৈন্যের 
মুহুর্তের জন্য দোমনাহরে পনক্ষণেই যে মেশিনগান এবং মর্টারগুলোকে 
সন্ন -ক্গাতে শুরু করেছিল, সেগুলো গুটিয়ে নিষে সরে পড়তে 
আরম্ভ কনল গাছ-পালার আজাড়ালে। সংগে সংগে আমেরিকান 
তিনজ্নও হুডমুড় দ্রদ্দাড় কনে বেবিয়ে ছুটতে শুর করল আগে-আগে । 
এননভাবে ম।থা নিচু কবে তাবা প'ল"লা বে? তাদের দ্ূপুরেব খাবার 
পরে রইল পেহ পরিখার মধোই | গেবিলারা অনুসরণ করল তাদের | 
পবক্ষণেই আসতে শুরু কক্ল চছা৯ছোট খাম। ছত্রী সেম্তেরা 
পালাচ্ছে; এক ত্বই, তিন মাইল ছুবে; ত্রাঙ “হায়া'তে তাঁদের 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে । মুক্তিফট্েন পবিখার কে নে ম্য 'ত হয় নি এবং 
আমি যেটাতে ছিলাম, সেদিক আদৌ কেন গুলিই চলে নি। 

“সব শান্ত'_এই-খবব পাবার সংগে সংগেই স্থানীর একজন 
গেরিলা নেতা এলেন। যে 'নি'মিত বাহিনী" গুলি বর্ষণ করেছিল 
তার ইউনিট কমাগারেব সংগে গেবিলা নেতার উ্ভেজিত কথাবার্তা 
চলল কিছুক্ষণ ধবে। দোভাষী আমায় ক্রানালেন, ওরা এত 
তাড়াতাড়ি গুল চ।লি,.মনছে বলে গেরিল। নেতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন । 
জানতে চাইছেন, গেরিল! কৌশল ».তা দশ-পনেরো৷ গজের ভিতর 
কাত্রকে এনে তারপর গুলি না চালিয়ে, কেন ওরা একশ'গজ 


&১ 


থেকে গুলি চালিয়েছে। তাপফামে, পুরো দলটাকেই খতন করা 
যেত এবং দেই ষঙ্গে পাওয়া যেত ওদের অন্ত্শগ্রগুলো। জবাবে 
ইউনিট কমাগ্ডার জানালেন, ওদের ভাড়িয়ে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ, 
খতম করা নয়। কারণ একজন “বিদেশী বন্ধুকে রক্ষা করবার দারিতব 
তীর উপর রয়েছে । ওদের খতম করলে এবং আমেবিকানদের হতা। 
করলে, মৃতদেহগুলো উদ্ধারের জন্য ওরা বিরাটাকারে আক্রমণ কবত 
এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রামেব উপবেও বোমা ফেলত। “বি'দ্শী 
বন্ধু“কে 'িথাসভব নির!পতা' দেবার জন্য তার উপর যে নির্দেশ 
রয়েছে, এসমস্ত ঘটলে সেই নির্দেশকে কবা হত অমান্তা | 

স্থানীয় গেরিলাদের কাছে জানলাম, ওই ছত্রী সৈনিকবা হল 
শিক্ষার্থী । এইবার ওরা "ম্নাতক' হৰে। তান আগে নকল যুদ্ধ 
ওদের অংশ গ্রহণ করতে হয, এবং সব শেষে হাক্ষা অস্ত্রশস্ত্রে সভ্জিত 
স্থানীয় গেরিলাদের সঙ্গে করতে হয প্রকৃত যুদ্ধ। কিন্তু আজ তাবা 
অজান্তেই ভারী মেশিনগানে সঙ্জিত নিয়মিত ৰাহিনীর সম্মুখীন হয়ে 
পড়েছিল। পুনরায় শক্রব গুলিবর্ষণের মুখোযুখি হুবার পূর্বে নিশ্চয়ই 
ওদের নকল লড়াইষেব আব একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত হবে। 
গেরিলা নেতা বললেন, «আমরা কয়েকটি গুলি চালাতে না চালাতেই 
ওই সমস্ত শিক্ষার্থীবা পালায়; এরং ওদের ফেলে যাওয়া কিছু না কিছু 
অস্ত্রশস্ত্র মামরা সব সময়েই পেষে থাকি ।” 

ষে গ্রামটির নিকটে উপর্যুক্ত সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই গ্রামের ভি 
দিয়ে ঘণ্টাখানেক পর সাইকেলে যাবাৰ সময় দেখলাম, স্থানীয় 'তথ্য- 
কেন্দ্রের একজন মহিলা কর্মী একটি মেগাফোন নিয়ে রাস্তা দিয়ে 
ঘোষণা করতে করতে চলেছেন যে শক্রপক্ষেন একটি আক্রমণ 
প্রতিহত করা হয়েছে, এবং “ক্ষয়-ক্ষতি ও লুঠিত দ্রব্যের সংবাদ পরে 
জানানো হবে ।” 

রবার বাগানের ওই সংঘর্ষটি ছিল সায়গন অঞ্চলে আমার নোমাঞ্চকৰ 
দিনগুলির ৃত্রপাত ; এবং “শনর সংগে সংবদ্ধ অবস্থাষ বাস কলার 
প্রকৃত অর্থ যে কি, তা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম । 
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ভৃতীয্ম পরিচ্ছেদ 
লুকোচুরি ॥ ঘুক্তিক্রণ্টের গোয়েন্দ৷ ব্যবস্থা 


যে বাপারটি আমাকে সব সমর অবাক করেছে, তাহল মুক্তিফ্রণ্ট 
ব।হিনীৰ কাজ-কর্মেগ চগম নিভলতা। শক্রঘশাটিগুলির মধ্য দিয়ে 
আমাদের নিযে ধবার জঙগ্চু সর্বদাই দেখেছি ঠিক সময়ে, ঠিক গাছটির 
পিছনে দূত অপেক্ষা করছে । ঘন কালো অন্ধকার রাতে ক্ষুদ্র একটি 
অ(লেক-সংকেত আমাদেব উদ্দেশ্যে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে ঠিক 
লেঃ শু, যখন দ্বিতীয় বঙ্গ দলটি »্ামাদের নিদিষ্ট স্থানে নিয়ে 
যাবার জন্য হাজির; ওই বি.শষ আলোব বিন্দুটি যে €ই বিশেষ 
স্বরণে এবং ওই বিশেষ সমবেই জলে উঠবে একথা যে জংনে না, সে 
ওটাকে জে'ণাকিন আলো বলেই হুল কলবে। শক্র-নিয়ন্ত্রণাধীন 
অঞ্চলে কোনে নদী পার হবাব জন্য নিদিষ্ট সময়েই হাজির থাকবে 
সামপান। সামরিক গুরুত্বপুর্ণ সড়ক অতিত্রম করবার জন্য যে 
বিশেষ স্থানটি নিদিষ্ট কর! আছে, 'ঠিক সেই জায়গ'তেই দেখা যাবে 
যথাসময়ে কাটাতারগুলো৷ কাটা রয়েছে। গ্রপ্ত গুলোতে নিয়ে 
যাবার যে পথপ্রদর্শক, তাব মখন এবং যেখানে থাকবার কথা, তখন 
সেখনে সে থাকবেই । এব কখনে অন্য” দেখি নি। 

অথচ আশ্চর্য, সায়গনের সন্নিকটে, যেখানে প্রভাতী সংবাদপত্র 
আসে সে সমস্ত স্থান ছাড়া, অন্তা কোন স্থানেন কাউকে জিজ্ঞাসা 
করলে প্রায়শই বলতে পারত ন। সেট! সপ্ত কোন দিন অথবা 
অথবা কোন. তারিখ । উচ্চপদস্থ কা।ডাররাও আমাকে বলেছেন যে, 
সঠিক তারিখ নির্ধারণ করতে তার মাঝে-ম!ঝে বিজ্ত/রিত আক- 
জেক করতে হয়। কিস্তু যেই ঘণ্টা এবং মিনিটের মধ্যে এসে যায়ঃ 
সেই তারা হয়ে পড়ে ম্পুটনিকের মতো নির্ভুল । এটা অবশ্ঠ না হয়ে 
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ভাদের উপায় নেই। বিশেষ করে সায়গনের বহিঃসীম! ঘিরে সেই 
অগ্রবর্তী অঞ্চলে । কিন্তু গভীর জংগলের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ 
ধরে সাইকেলে যেতে যেতে, পাচক হঠাৎ যখন ঝুকে পড়ে এবং 
সাইকেলের গতি শ্লথ না করেই জংলি লতা দিয়ে পা ছটো বাঁধা 
আমার হপুরের খাবার একটা মুরগি পাশের ঝোপ থেকে চট করে 
টেনে নেয়, তখন আমি অবাক নাহয়ে পারি না। সেই বিশেষ 
স্থানে একটি মুরগির ব্যবস্থা যে কী ভাবে কর! হল, সেটা আজও 
আমার বোধগম্য হয় নি। এবং ঠিক কোন, ঝোগটার মধ্যে মুরগিটা! 
রাখা আছে সেটা পাচক কি কবে জানল সে কথ। ভেবে আরে! বেশী 
অবাক হয়েছি । 

এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হল, শত্রুপক্ষের শুধুমাত্র গতিবিধিরই 
নয়, তাদের উদ্দেশ্েরও যে নির্ভল সংবাদ ফ্রন্টের সামরিক ক্যাডাবেবা 
বাখে, সেইগুলো যাত্রা পথের কোনো একটি স্থানে, গেরিলা দলটির 
নেতা হয়তো বিশ্রামের প্রস্তাব করলেন । সেটা জংগলের পথে বা 
খালের ধারে অথবা পাহাড়ী রাস্তায় য়ে কোনো স্থানে হতে পারে । 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোট-ছোট খাম নিয়ে দলের কোনো লোক 
নিশ্চয়ই উপস্থিত হবে।' এই খামগুলোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি । 
এদের প্রতি খুব তাড়াতাড়ি মামার ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। কারণ 
শক্রপক্ষের গতিবিধি এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে তারা অনবরত খবব 
আনত । খামগুলো প্রায়ই আসত শত্র ঘাটিকে ঘিরে দিবারাত্রি 
প্রহরারত"গেরিলা“দলগুলোর কাছ থেকে, অথবা সেই ঘণটির ভিতরে 
অবস্থানরত কোনো লোকের কাছ থেকে । কখন কখন এই ছোট 
ছোট চিঠিগুলো৷ আমাদের ভ্রমণ-স্থ্চীতে আকম্মিক পরিবর্তন ঘটিযোছ । 
বিশেষত সায়গন অঞ্চলে | ব্যাপারটা প্রায়ই হত এই রকম । একটা 
চিঠি পড়ে দলের নেতা তাসের মতো কতগুলে! কার্ড বার করতেন । 
তারপর, সেই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যে পথপ্রদর্শক আমাদের নিয়ে 
যাবে, তার সংগে পরামর্শ করে, কার্ডগুলোকে বেছে বেছে চিঠির 
খবরের সংগে মেলাতেন, এবং পথপ্রদর্শক যেটার সংগে একমত হতেন, 
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সেটাকেই বেছে নিতেন। এই গেরিলাদের কাজই হল ডাকপরিবর্ 
করা এবং শত্রু খাটিগুলোর ভিতর দিয়ে ক্যাডারদের পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যাওয়া । 

কার্ডগুলো অক্ষর এবং সংখ্যায় ঠাসা; এবং মুখের কঠিন, গম্ভীর 
ভাব দেখে যে কোনো লোকের ধারণা হবে যে, বিরাট অংকের বাজি 
ধরে বুঝিবা কোন খেলা হচ্ছে । আসলে কিন্ত ওই সংখ্যা এবং অক্ষর 
গুলো “হল, 'য অঞ্চলেন ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, তার প্রতিটি 
সড়ক এবং পায়ে চলার পথ, প্রতিটি নদী-নালা ইত্যাদির সাংকেতিক 
চিহ্ন । প্রতিটি কার্ড হল বিভিন্ন বিষয়েব সংযোজনের প্রতীক ; “ক' 
বিন্দু থেকে “খ" বিন্দু পর্যস্ত চলাফেরার সমস্ত গন্তব্য পথের নিশানা । 
শত্রুর গতিবিধির সংবাদ অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্ডটি বাছা হয়ঃ এবং 
সেই এঞ্চলেব গেরিলাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় । 

সাইকেলে ভ্রমণকালে প্রায়শই আমাদের ছোট দলটি ছড়িয়ে 
পড়েছে সরু সরু পাযে চলা পথগুলোতে। মে পথও বিচিত্র । সাপের 
মতো এ'কে বেঁকে চলে গেছে জণ্গলের ভিতর দিয়ে । কখনো কখনে! 
সেগুলো আবার এমন এক কে্দ্রস্থলে গিয়ে মিশেছে যেখান থেকে 
সাইকেলে স্পোকেব মতো চাবিদিকে ছড়িয়ে গেছে বহু পথ। 
এক্ষোত্রে, পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব হল, যারা পিছনে পড়ে গেছে তারা 
যাতে বিপথে চলে না যায় সেজন্য কোন, পথ অনুসরণ করতে 
হবে তাৰ নির্দেশ করা। এই নির্দেশ দেওয়া হর এমন চিহ্কের 
সাহাযো ষা একমাত্র গেবিলারাই জানে । এবং সেই নির্দেশ হতে 
হবে নিভল। কারণ প্রায়ই আমল] দিনের আলোয় শত্রঘাটির 
ছই-এক মাইলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করেছি । এরকম অবস্থায়, 
সামান্য ভুল হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোজা! গিয়ে পড়তে হবে 
শত্রঘণাটির মুখোমুখি । হুইন ভান-ফাট-এর ধথ|মতো, শক্র গাৰি- 
সনটি “ছিপি জাটা' অবস্থায় থাকে ৭, তাদের কামানে; গোলা এবং 
মেশিমগানের বুলেট নিশ্চয়ই “ছিপি জাটা” থাকে না। 

একটি ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে । যেদিন আমরা সায়গন- 
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জিয়াদিন অঞ্চল ছেড়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করব, ঘটনাটি ঘটেছিল 
তার আগের দিন সন্ধ্যায় । যথারীতি একটা ছোট্ট খাম এলো; 
এবং সেট! পাঠ করে সকলের মুখ হয়ে উঠল ভয়ানক গম্ভীর । সেই 
অঞ্চলের সেনাপতি বললেন, “আগামী দ্ব-দিনের মধ্যে শত্রুরা আমাদের 
নিমুলি করবার উদ্দেশ্যে বিরাট অভিযান চালাতে মাচ্ছে। এতে 
তারা পাচ ব্যাটেলিয়ান--প্রায় চার হাজার সেম্য নিয়োগ করবে। 
যে অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে আপনার] যাবেন, অভিযান চালানো হবে 
সেই অঞ্চলেই । যে সমস্ত রাস্তা আপনাদের পার হতে হবে, অথবা 
যেগুলো দিয়ে আপনার! যাবেন, সে সমস্ত তারা! অধিকার করবে । 
যে নদীপথ দিয়ে আপনাদের যেতে হবে, সেগুলোতে পাহারা দেবে 
ওদের টইলদাবী বোট । এ অভিযান চলবে চারদিন ধবে। সুতরাং 
আমরা প্রস্তাব করি আপনি এখানেই থাকুন। এখানে আমরা 
আপনাকে রক্ষা করতে পান্ৰ |” 

ঠিক ছু-দিন পর, একদিন সকালে দেখা গেল বিমান এবং 
হেলিকপটারের প্রচণ্ড তৎপরতা । প্রভাতের প্রথম আলোর রেখা 
দেখা দিতে না দিতেই, বোমারু বিমানের জন্য লক্ষ্স্থল খ'জে 
বার করবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে সগর্জনে উড়ে বেড়াতে লাগল 
মাদ মোয়াজেলগুলো |" বেতান মারফত তারা যে কি সংবাদ পাঠাল 
তা অন্বমান করতে পানলাম না। কিস্ত সকাল আটটা নাগাদ, দুটি 
বি-২৬ বোমারু বিমান আকাশে দেখা দিল এবং চার ঘণ্টা ধরে 
চালিয়ে গেল একনাগাড়ে 'মান্রমণ | 'একটিমাত্র বৃত্তপথ ধরে বার বার 
সে ছুটে উড়তে লাগল, এব” প্রতিবার ফেলতে লাগল কয়েকটি করে 
বোমা । পড়ন্ত বোমার গতিপথ সম্বন্ধে আমার দোভাষী ছিলেন 
একজন বিশেষজ্ঞ | বোমাগুলোর গতিপথ দেখে এবার তিনি নিজের 
যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিলেন । আগন্ধক বিমানগুলোকে ঈগল- 
দৃষ্টিতে নজরে রেখে তিনি বলে যেতে লাগলেন কখন. বোমাগুলো 
ছাড়া হচ্ছে, সেগুলো -কাছাকাছি আসছে কিনা এবং আমাদের 
পরিখার ভিতরে লাফিয়ে পড়তে হবে কিনা ।' বোমাগুলোর নেমে 
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আসার শবের সংগে সংগে আমরা লাফিয়ে উঠছিলাম এব* পরিখাকী | 
ভিতরে আমাদের প1 পড়বার শব্দ ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহ শব 
দুটিই হচ্ছিল একই সংগে । পবিখাব ভিতবে প্রবেশ কবাটা৷ যতদৃব 
সম্ভব আমবা এড়িযে যাচ্ছিলাম | কারণ মাটিব ছাদেন ভিতন দিকটা 
বড বড় ঠ্যাংওয়ালা মাকড়সায় ভব! ছিল । বোম৷ বিস্ফোবণেব ধাক্কায় 
প্রতিবানই তাৰ কযষেকটা কবে আমাদেব ঘাডেব উপব পণ্ডছিল। 


সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা 


ছোট ছোট খামগুদুলা মাসল্ত থাকল নালাদিন ধনে এন মধধ্যে 
দপুবেন মাঝামাঝি সমযে একটা খান এল জবূণ্ধ স্বাদ নিষে। 
তাতে জানানো হযেছিল যে, শেক্লিছেল হরিতে দিযে সাত 
সেনাবাহিনী মাত্র আধ মাইল দৃবেব একটা নান্তা দখল কনে নিষেছো? 
লতপা আমকে এন" আমাদন দলব কন্ভনকে একটা গুপ্ 
গডংগের মধ্যে লুকোতে তবে | অন্দর তন হতে হবে “সামন্কি 
বাপারে'ন জন্য । পূর্বে ঠিকই নতর্ক কলে দেওমা হ্েছিল । প্ররুতপক্ষে 
পাচ বাাটেলিযন সৈন্যাই নিযুক্ধ কৰেছিল শত্রপক্ষ তাদের স"গে 
ঠিল ২৩টি এম-১১৩ ট্যাংক 

কামান এব* মর্টানেন গোলাগুতলো এন খুব * "ছুই পড়ছে । 
শাশণক'ক্গনকভাবে গর্জন শোনা যচ্ছে মেশিল্গানের 1 এই অবস্থায় 
শামাদেব নিযে যাওয়া! হল ন্ধাব বাগিচাব ভেতন দিষে সরু পথ ধরে 
একটা চৌকো! গর্ভেন কাছে । এই গর্ত দিয়েই সবাই একটা সুড়ংগে 
নামলাম । আমাব অবশ্য ন'মতে কষ্ট তল বেশ । সনাই ভিতরে 
প্রবেশ কববাব প? গর্তের মুখ মাটি এব* পাতা দিযে ঢেকে 
আমাদেব সমস্ত চিহ্গ মুছে ফেলা হল । ঘটনা প্রবারেন উপব লক্ষ্য 
রাখবার জন্তা -খুব ভালভাবে দৃষ্টিব াডাল কনা বিভিন্ন ঘাটিতে 
মোতায়েন হয়ে গেল প্রহবীবা। আমাকে আশ্বাস নেওয়া হল, 
স্ড়ংগটি বিরাট লম্বা। বিভিন্ন গ্রামকে সংযুক্ত কবে যে শুড়ংগেৰ 
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জাল রয়েছে, এটি হল তাদের অন্যতম । আমরা ভিতরে প্রবেশ. 
করবার পুর্বে যথারীতি একগোছা! কার্ড নিয়ে পরামর্শের পর, “প্রকৃত 
জরুরী অবস্থা”র উত্তব হলে কোন, দিকে আমাদের নিয়ে ফেতে হবে 
সে সম্বন্ধে সুড়ংগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন গাইডকে নিখুঁতভাবে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল । 
আমার আকারের মানুষের জন্য শথড়ংগঞ্গলো তৈবী হয় নি। 
অন্যেরা এর ভিতরে অনায়াসে সোজা হয়ে হাটতে অথবা ছুটতে 
পারে। কিন্ত আমার পক্ষে গুড়ি মেরে চল! ছাড়া উপায় নেই। 
তাই, মুহূর্তের জন্য আমার একটা দমবন্ধ ভাব-হল। মাটির নিচে 
আবদ্ধ জায়গায় থাকাটা চিরদিনই আমার কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়। 
লোকে যে কি ভাবে খনিতে কাজ কবে ভেবে অবাক হই । প্রথমে 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কান্ণ' সবাই আমরা এক 
জায়গায় জড়াজড়ি কনে ছিলাম । নিজেদের এবং মালপত্রগুলোকে 
সৃড়ংগের ভিতরে আনার পরিশ্রমে হীফাচ্ছিলাম সবাই । 
পরে, গাইডের নির্দেশে দলের বাকী লোকেরা অন্থাত্র চলে গেলে 
বাতাস খানিকটা হালকা হল। মাটিব উপরে লক্বালম্ি হযে শুয়ে 
দেখলাম শ্বাসপপ্রশ্বাসও আবার সহজ হয়ে আসছে । অবশ্য তখনো! 
থেকে-থেকে ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে বাইবে বেবিরে বাই । তাতে যা 
হবার হবে। কিন্তু রক্ষা এই বে, ইচ্ছেটা অস্তহিত হচ্ছিল সংহগ 
ধগেই। মাটিতে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ; ধূলিকপার চাইতে আকারে 
বড় নয়। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুততার সংগে সেগুলো শরীরে দেন গেঁথে 
যায়। এবং আক্রান্ত স্থান ছু'লেই মনে হয় চু'চ ফোটার মতো 
হবালা। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু চলকানি শুরু 
হতেই ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল। ম'টিতে বিছিয়ে 
শোবার জন্য এ*€জন এনে দিল একখণ্ড নাইঙ্গনের কাপড় । এবার 
একটু রেহাই পেলাম । নতুন আর কোন পৌকা ঢুকতে পারল না । 
কিন্ত যেগুলো আগেই ঢুকে পড়েছিল, সেগুলো শরীরের ছিল কয়েক 
সপ্তাহ ধরে । মনে হয় জ্বালা করা ছাড়া ওদের দ্বারা আর কোনো 
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ক্ষতি হয় না। 

কিছুটা চাপ! হলেও? লড়াইয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল পরিফার- 
ভাবে । বেশ বোঝা যাচ্ছিল লড়াইটা চলছে খুব কাছেই, এবং এগিয়ে 
আসছে আমাদের দিকেই । তাই, প্রথমে সমস্ত মালপত্র সুড়ংগ পথে 
সরিয়ে দেওয়া হলো । এই রকম অবস্থায় কেনো জিনিস একবার 
হাতছাড়া হলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাই জিনিসপত্র সব 
এতক্ষণ সংগে সংগেই এনেছিলাম | জিনিসপত্র বলতে তাবশ্ অ'লার 
ছিল মুল্যবান কিছুনোট এব: তোলা ছবির ফিল্স। শত্রুপক্ষের হাতে 
পড়বার আশংকা থাকলে সেগুলোকে যাতে নষ্ট করে ফেলা হয় সেই 
জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম । এই উদ্বেগ আরো চিল এই কারণে যে, 
সেই গর্ভের ভিতরে যখন নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে কোনো রকমে প্রবেশ 
করাচ্ছি, েঈ সময়েই প্রায় এক শ' গজ দূরে ভাংকর শবে গর্জে 
উঠেছিল মেশিনগান এব* তার পরেই বিশ-ত্রিশ গজের দধ্যেই শোনা 
গিয়েছিল কারবাইন দ'গান শব্দ। তাই দ্লারণ। হয়েছিল, গুলি 
চালানো হয়েছিল আমাদের লক্ষ্য করেই '€বং সাঁয়গন-সৈন্তেরা ভিতরে 
ঢুকে পড়েছে ও আমাদের গুপ্ত আশ্রয়স্থল দেখে ফেলেছে । 

প্রকৃত ব্যাপারটি অবশ্থ আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েক ঘণ্টা 
পরে। সায়গন বাহিনীর একটি টহলদারী দল কয়েক শ' গজের 
মধ্যে এসে পড়েছিল, এবং ফ্রুট ফৌজ তাদের প্রতি ক কবার ভারী 
মেশিনগ*নন গুলি চ'লায়। ফ্রন্টের সান্ত্রীরাও টহলদারী দলটিকে 
দেখতে পেয়েছিল এবং কাহবাটন দেখে আমাদের সতর্ক কলে 
দিয়েছিল। 

যাঁই হোক, মনে হচ্ছিল গুলি আসছে চারদিক খেকে । এবং 
প্রকৃত ঘটনা আমার দোভাষী হুইন নিজেও ন্জান্ত পারেন নি। 
তাই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, প্উদ্িগ্ন হবেন না ' এর 
ভিতর থেকে আমরা আপনাকে বাইহব নিয়ে যাবোই ।” জবাবে 
বললাম, আমার প্রথম উদ্বেগ হল নোট এবং ফিল্যগুলোর জন্য । 
ছিতীয় হঙ্গ, মক্ষোতে আমার স্ত্রীর কাছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 
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কোনো সংবাদ পাঠাতে পারি নি। শুনেই তিনি গুড়ি মেরে চলে 
গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন : 

“তিন-চার শব্দের খুব সংক্ষিপ্ত কোনো সংবাদ যদি পাঠাতে চান 
তা"হলে তা আমরা এখান থেকেই পাঠিয়ে দিতে পারি। কিস্ত 
সেট এখনি দিতে হবে ।” সংগে সংগে নোট বইয়ের পাতা ছিড়ে 
নিয়ে তাতে আমার টেলিগ্রামের ঠিকানা ও গতানুগতিক “সম্পূর্ণ সুস্থ 
আছি+ বার্তাটি লিখে তার হাতে দিলাম । হুইন সেটা নিয়ে গুঁড়ি 
মেরে চলে গেলেন, এবং একটু পরেই ফিরে এসে জানালেন, 
টেলিগ্রামটি পাঠাবার জন্য একজন বার্তাবাহক সেটাকে নিয়ে 
তখনি যথাস্থানে চলে গেছে। বস্তুত: আমার স্ত্রী দারুণ উৎকণ্ঠা 
মধ্যে ছিলেন, এবং তিন দিন পরে মস্কোতে তিনি মামার বার্তাটি 
পঁন। যে পরিস্থিতিতে সেটা পাঠানো হয়েছিল তা জানতে 
পারলে তার উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই আরো বেশী হত। যাই হোক, 
হুইন আরো! জানালেন যে, আমার নোট (তিন শ' টাইপ করা পৃষ্ঠা) 
এবং ফিল্মভতি থলেটা এই সুড়ংগের দেওয়ালে বিশেষভাবে তৈবী 
গর্তগুলোর একটিতে দিল করে রাখা হয়েছে । এরপর আমাকে সেই 
খ'জকাটা সুড়ংগের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি স্থানে ' 
বাতাস আদবার জন্য সেখানে সমান্তরাল ছোট্ট একটি ফোকড় রয়েছে 
দেখল।ন। গর্তটা মুড়ংগ থেকে বেরিয়ে সোজা যেরে পড়েছে সৃচালো 
সুখের খোটা পৌতা একটা ফাদের মধো । গর্ভের ভিতর দিয়ে শির্মল 
বাতাসের আোত আসছিল । নেই দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম । ঘুম 
এসে গেল । কামান-দাগার শবের তরংগ মনে হল যেন কিছুটা 
কমেছে। 

ঘুম ভাঙলো দোভাষার ঝাঁকানিতে । জানালেন, কিছু ক্ষয়- 
ক্ষতির পর সা*গন-বাহিনী কয়েক মাইল হটে গেছে ; তাই কিছুক্ষণের 
জন্য আমরা মুক্ত বাতাসে বেরুতে পারি। চারিদিক থেকে সেই 
রকম ছোট ছোট খাম আসতে শুর করল; এবং বরেগুলো থেকে 
ক্ষানা গেল, দূর্যান্ডের ঘণ্টাধানেক আগে শক্ররা বেশ ক্ষয়-ক্ষতি সহ « 
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করে প্রায় তিন মাইল দূরে গিয়ে ঘাটি গেড়েছে। বেশ খানিকটা 
আলোচনার পর স্থির হল শক্রর কাছ গেকে আরে কিছুটা দূরে 
আমরা সরে যাব । সেখানকার নুড়ংগ আরো আরামদায়ক ; এবং 
বিমান আত্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য খুব ভাল মাশ্রয়স্তলও রয়েছে | 
হৃতরাং আবার শুরু হল ঘণ্টাখানেকের“পথ পাড়ি দেওয়া । বেশ 
বড় একটা নদীর তীবে গন্তব্যস্থলে পৌছে আবার জরুরী পরামর্শ 
সভা বসল । আমাদের কাছাকাছি কোথাও থেকে কোনে বড় জঙ্গ- 
যানের ইঞ্জিনের অশ্বস্তিকর শব্দ ভেসে আসছিল । কয়েক মিনিটের 
ভেতরেই এসে হাজির হল একটি খাম। জানা গেল, ভাটির দিকে 
মাইল খানেক দূরে একটা জেটিতে এবখানা বিমানবাহী জলযান 
নোঙর করা রয়েছে; এবং তাতে রয়েছে কেবলনাত্র নাবিকেরা ! 
আলোচনা! সমাপ্ত হলে সামরিক অধিনায়ক বললেন, “এর দ্াটি 
সম্ভাবনা হতে পারে । হয় ওই জাহাজটি সৈন্যদের মুল ঘাটিতে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; অথবা এই অঞ্চলে আক্রমণে” উদ্দেশ্যে সৈশ্যাদের 
বহন করবার ক্ন্য অপেক্ষা করছে । দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই মনে হয় 
ঠিক; কারণ, মূল পরিকল্পনা মন্থৃযায়ী এই তৎপন্তা চলবে আরো 
তিন দিন। সুতরাং আপনাকে নিযে আদরা আবার সরে যাবো) 
আকাশ ভেঙে ঝরে পড়ছে অপূর্ব চাদের বন্যা । অবিলম্বে ধান 
ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমাদের যাত্রা আক্স্ত হল। শ'ল] চগ্সলের 
ফাক দিয়ে পায়ে বি'ধতে লাগলো কাটা ধানগাছের শুধ ন' গোড়া- 
গুলো । আধ ঘণ্ট। ধবে দ্রুত চলবার পর বিমানবাহী পোতটির 
মোটরের শব্দ আবার কানে এল । স্পষ্ট বোঝা গেল, যে স্থান একটু 
আগেই আমর] ছেড়ে এসেছি, সেই দিক লক্ষ্য কন্ইইে সেটা চলেছে । 
প্রায় সংগে সংগেই ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা উড়ে আমে ল গল আমাদের 
দিকে । প্রতিটি বিস্ফোরণের সংগে সংগে আমর। ” ট্ৰ উপর শুয়ে 
পড়তে লাগলাম । পরক্ষণেই অ+বার যাত্রা । এইভাবে *কটানা 
তিন ঘণ্টা মার্চ করলাম । গোলাবর্ষণের সময় ওই উপুড় হয়ে পড়াটুকু 
ছাড়া আর কোনো বিশ্রাম নেওয়া হল না। অবশেষে একটা ঘন 
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জংগলের মধ্যে গিয়ে আমাদের দোলন বিছানাগুলে! টাঙানে হল । 
আমারট। টাঙানো হল যেগাছে, তার পাশেই দেখলাম হাজার 
পাঁউণ্ডের একটা বোম] বিস্ফোরণে শ্যষ্ট বিরাট একটা খাদ । আমরা 
পৌছুবার আধঘন্টা পর দুরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের দমক! ফায়ারের একটি 
ভীক্ষ শব শোনা গেল। পরে একটা খাম এলে জানলাম, আমরা 
যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ ধরে ফ্রন্টের একজন কর্মী আসছিল । 

, হঠাৎ বিমানবাহী পোতের একটি টহলদারী দল তাকে ঘিরে ফেলে 
এবং টমিগানের গুলিতে নিহত করে । 


সায়গন-বাহিনীর প্রধান অংশটি সেই অঞ্চলে চলে আসায়, পরের 
দিন খুব ভোর থেকেই শক্রর তৎপরতা পুরোদমে শুর হল। ফ্রণ্টের 
প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থাগুলোকে খুঁজে বার করে সোজাম্ুজি কামান দাগার 
উদ্দেশ্যে মাদ মোয়াজেলগুলে! ভিমরুলের মতো৷ উড়তে লাগল নাথার 
ওপরে । আক্রমণকারীদের কামান ও মর্টারের গোলা, মেশিনগানের 
একটান। ফায়ার ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্ধ এবং প্রতিপোধকারীদের 
হ্বযংক্রিয় অস্ত্রের হালকা, সংক্ষিপ্ত শব্দ ও এক একটা কর রাইফেল 
দ্াগার আওয়াজ-_ছুটোই খুব সহজে বোঝা যাচ্ছিল । গেরিলারা 
কখনে। একটা গুলিও বৃথা খরচ করা পছন্দ করে ন!। কাতু্ধ তাদের 
কাছে খুবই মুল্যবান বস্ত। 

বোমা ও কামানের গোলা বজ্রনির্ঘোষে নেমে আসছে । তার 
জবাব যাচ্ছে হালকা অস্ত্র মারফত । সাংঘাতিক অসম একটা লড়াই 
বলে মনে হলো৷। কিন্ত শক্রর ইচ্ছা অনুসারে গেরিলারা লড়াই 
করে না। তার! শক্রর গতি শ্লথ করে দেয়, কিছুটা ক্ষয়-ক্ষতি করে, 
তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। লড়াই তারা যখন করে, তখন নিজেদের 
সৃবিধা অনুসারে এবং তাও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার খুব কাছাকাছি 
এয়। বর্তমানে য! হচ্ছিল? তাও ছিল সেই একই ব্যাপার । এ 
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সামরিক তৎপরতার মুল উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের জবাবে ফ্রপ্টের 
আঞ্চলিক কমাগ্ডার বলঞ্জেন : 

«এটা আসলে হল পাইকারীহারে মানুষ শিকার, এবং খাগ্শস্থয 
ও গৃহপালিত পণ্ড ধ্বংস করা । আসলে সেনাবাহিনীতে যোগদেবার 
মতো বয়সের সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে গিরে বাধ্যতমূলক- 
ভাবে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই ওরা এগুলে। করে । 
এর সংগে থাকে ধানের গোল! ও শুয়োর-মুরগির খোয়াড ধ্বংস করার 
মতলব। কিন্তু আনাদের লোকেরাও ওই সমস্ত জিনিস লুকিয়ে 
রাখতে ওস্ত।দূ। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রতিটি নরনারীর কর্তব্য 
নিদিষ্ট করা আছে । তা'ছাড়া, এই ধরনের আক্রমণ সম্বন্ধে সময় 
মতোই আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। যুবকেরা নজর রাখে 
প্রতিন্্ষার দিকে । আর, যুদ্ধটা আনাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে, 
শেফ গ। ঢকা দেম' বালক-বালিকারা গৃহপালিত পশুগুলোকে 
নিয়ে যায় গুপ্তস্থানে । বৃদ্ধের! অস্থায়ী ফাদগুলোকে পেতে রাখে, 
আর, স্থায়ী ফাদগুলো যাতে ঠিক থাকে দে দিকে লক্ষ্য রাখে । শক্র 
গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলেও, বৃদ্ধের: পালায় না। ভিয়েতকংরা 
সব জায়গায় ফাদ পেতে রেখেছে__এই কথা বলে তারা শত্রসৈন্যদের 
বাড়ি এবং বাগানগুলোর থেকে দূরে থাকতে পরাদর্শ দেয় । কোনো! 
মাতৃসমা বৃদ্ধা হয়ত বলে : “সারা এলাকা জুড়ে ভিয়েতকংরা বর্শীর 
মতো! সাংঘাতিক সব খোট। পুতে ফাদ পেতে রেখেছে ওইগুলোতে 
তোমাদের মতো সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবকদের হাত-পা এবং পেটগুলো 
যি ফেঁসে যায় তবে বড়ই ছুঃখের ব্যাপার হবে ।” অথচ, সেই 


বৃন্ধাই হয়তো! সারা রাত বসে-বসে বাঁশের বাঁকারির ডগ! তীক্ষ করেছে 


এবং নিজেও কিছু কিছু ফাদ পেতেছে। সম্পত্তির কেনা ক্ষতি হুলে 
বৃদ্ধের অফিসারদেব সংগে তক ও জুড়ে দেবে । "ভস দেখাবে, সম্পত্তির 
কোনে! ক্ষতি হলে তার জেল। এবং প্রার্দেশিক কর্তৃপ'ক্ষর কাছে 
প্রতিবাদ জানাবে এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করবে ।” 

বর্তষান নামরিক তৎপরতায় ফ্রণ্টের সশস্ত্র বাহিনী এবং স্থানীয় 
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গেরিলাদের ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি আবার বললেন, 
“ওরা যদি আমাদের সুরক্ষিত গ্রামগুলোর উষ্সীর আক্রমণ চালায়, সে 
ক্ষেত্রে আমর তাদের পাণ্টা আঘাত করব । ব্যবস্থা সব কিছু করাই 
আছে। নইলে আমাদের কাজ হল শক্রর প্রধান উদ্দেশ্বফেই বানচাল 
করে দেওয়া; অর্থাৎ শত্ত-সমর্থ পুরুষদের যাতে ধরে নিয়ে যেতে 
নাপারে তার ব্যবস্থ। করা; এবং আমাদের পক্ষে অস্বিধাজনক 
মনে হলে শক্রর সংগে সংঘর্ষ একেবারে এড়িয়ে চলা । বর্তমানে 
শক্রুপক্ষ ০" সমস্ত অঞ্চল থেকে পাঁচ ব্যাটালিয়ন সৈন্য সরিয়ে এনে 
এদিকে নিয়োগ করেছে, আমাদের নিয়মিত বাহিনী গিয়ে আক্রমণ 
চালিয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলে । এইভাবে “তে-নিন' প্রদেশের একাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ শত্রঘশাটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, এবং পরবর্তাঁ দিন- 
ছ্য়েকের ভেতর আরে বহু ঘাটি ধ্বংস করা হবে ।” 

“আর, ওই কামান এবং মর্টার দাগা? কোন. লক্ষ্যবস্তরর উপর 
ওর ওগুলে। চালাচ্ছে?” আবার প্রশ্ন করলাম। 

আঞ্চলিক কমাগার জবাব দিলেন, “মাঝেমাঝে ওবা আমাদের 
কিছু-কিছু প্রতিরক্ষা ঘাটি আবিফার করে ফেলে । কিন্ত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বনের যে সমস্ত অংশে, বাশ বনে অথবা অন্য কোনো স্থানে 
লোকজন আশ্রয় মিয়েছে বলে ওদের সন্দেহ হয়, সেই সমস্ত 
অঞ্চলের ওপর ওর] অন্ধভাবে বোমা বর্ষণ করে এবং কামান দাগে । 
এবং আমার ধারণা, ওদের গোলা-গুলির অর্ধেকই ছোড়ে নিজেদের 
'সৈম্ঠদের মধ্যে কিছুটা মনোবল যোগাবার উদ্দেশ্যে । ওই শব্দযে 
আমাদের লোকদের ভীত করবে, এ আশা ওরা অনেক আগেই 
ত্যাগ করেছে, কারণ সেই আশার উল্টোটা প্রমাণ করবার মতো 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে ওদের ।' 

ঘণ্টা খানেকের তথাকথিত শাস্তির পর আবার যখন কামান 
দাগ। শুরু হল, তখন রেডিও অস্ট্রেলিয়া প্রচারিত সকাল ১১টার 
সংবাদ শুনলাম । রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে বলা হল: 
“সিনিয়ার মাকিন অফিসর এবং সায়গন সরকারের উচ্চপদস্থ ক্ষর্মচারি- 


৬৪ 


গণ দাবী করেছেন যে? দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকংদের চাপ ব্যর্থ 
করবার জন্য কমুনিস্ট*স্টত্তর ভিয়েতনামেও বুদ্ধের বিস্তৃতি ।ঘটাে 
হবে ।” প্রায় আধ মাইল দূরে আক্রনণরত ছুর্টি বোমারু বিমানের 
প্রচণ্ড গর্জনে সংবাদের বাকী অংশটুকু চাপা পড়ে গেল। ছুটি 
বিমানই ঝাপ দিল তিনবার করে। প্রতিবারই ফেললো আধ-টন 
ওজনের ছুটি করে বোমা । চতুর্থ বাপে তারা রকেট নিক্ষেপ করল 
এবং মেশিমগান চালালো । 

দেই দিনই খানিক পরে অবস্থা কিছুটা শাস্ত হলে আমরা 
কয়েকজন বেরুলাম ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে । এই যুদ্ধের ট্যাক্স যে 
মাকিন নাগপ্রিকগণ যোগাচ্ছেন, তাদের একটি প্রতিনিধিদল এসে 
এগুলে। দেখলে চমতকৃত হতেন । প্রায় তিন শ' গজ লম্বা ও এক শ' 
গজ চওড়া একখণ্ড জংগলের মাটিতে বারোটি বিরাট বিরাট গহ্বর 
এবং সেওুলার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অনধিক তিন ইঞ্চি গভীর 
কিছু গঠ এবং রকেটে আশ । লক্ষ্যবস্থ ছিল, বনজংগলের ফাঁক 
দিয়ে দৃশ্যমান ছোট্ট একখানি পায়ে চলা পথ । তারই উপরে একটি 
বোমা স্লাসরি এমে পড়েছিল । ভাবল।ন, হয়তো ওই পর্থ দিযে 
একদল সৈন্য চলাচল কক্ষছিল। কিন্ত খবর নিয়ে দেখা গেল ওই 
অঞ্চলে একটি মাগ্রঘও ছিল না এব” লেনাদল থাকলেও, চারিদিকে 
বিমান-ততপরতা দেখে তারা নিশ্চয়ই গ: ঢাকা দিত ৮ গলের মাহ । 
ছুরির সাহাযো জংগল কেটে গর্তগুলোর পাশ দিয়ে নতুন একটা 
পায়েচল। পথ তৈরী করে নিতে গেরিলাদের লাগতো মাত্র ফিনিট- 
পাঁচেক সময় । 

আমরা ফিরে এল আঞ্চলিক কম'গ্ডার বললেন, “এই ডো হল 
নমুনা । ছোট্র একটুকরো পথের রেখ! দেখলেই ওর! ঘণ্টার পর ঘটা 
ধরে বোমা বর্ষণ করে মেটাক ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে । কামানের গেলা 
ও বোমার এই অকল্পনীয় অপচয় চলছে দিনের পর দিন ধন ” 

আক্রমণটা আমাদের গুপ্ত আশ্রয়ের কাছাকাছি কোনো সময়েই 
আসে নি। এবং স্ুভীয় দিনের প্রভাতে গুলির শব্দ বেশ দূরে চলে 

উঠে 
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গেল । চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় শেষ হুল শত্রর সামরিক তৎপরতা! | পরের 
দিন হপুর নাগাদ এসে পড়ল বহুসংখ্যক খান । নিশ্চিতভাবে জানা 
গেল শক্রুপক্ষ নিজেদের ব্যারাকে ফিরে গেছে । অতএব আমরাও 
উত্তর-পূর্ব দিকের “বিন-ছুয়োউ' প্রদেশ অভিমুখে রওনা হলাম । 
ইতিমধ্যে আমার একটু ইনক্রুয়ে্রার মতো হয়েছিল। একবার 
এক কাকড়াবিছার দংশন ছাড়া. সারাটা ভ্রমণ-পথে সেই আমার 
একমাত্র অসুস্থ হওয়া । এর মধ্যে ঘটল একটা ঘটনা । বনু উন্মুক্ত 
স্থান অতিক্রম করে যেতে হচ্ছিল আমাদের । কখনো! কখনো আবার 
ঘন বালির ভিতর দিয়ে। তার উপর আবার শক্রর বিমান ও 
হেলিকপ্টারের জন্য চলতেও হচ্ছিল খুব দ্রেত। সেই সংগে ছিল 
দিনের বেলার প্রচণ্ড গরম; প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো । 
এই ধরনের স্থানগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় একটা জায়গা অতিক্রম 
করবার সময়, গভীর বালির জন্য আমাদের সাইকেল থেকে নেমে 
পড়তে হল । ঠিক সেই মুহূর্তেই কানে এল আমাদের দিকে এগিয়ে 
আসা “ডাইভ বন্বারে'র শব । সংগে সংগে সাইকেল ঘাড়ে নিয়ে সবাই 
যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটলাম | বিমানের শব্ধ মনে হল বিপজ্জনকভাবে 
কাছে এসে গেছে। তখনও জংগলের সীমানা কয়েক শ"' গজ দূরে । 
সেই সীমানার ধারে. ধারে এ অঞ্চলের কিছু গেরিলা সৈনিক গুলি 
চালাবার জন্য তৈরী হয়ে ববল। আমরা লাগালাম দৌড়। আমার 
সারা শবীর দিয়ে জলজ্ঞোতের মতো ঘাম ঝরতে লাগল । মনে হল 
কেউ বুঝি এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে । একটা ঘন ঝোপের 
মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে না করতেই বিমানগুলো৷ এসে গড়ল এবং 
লক্ষ্যবস্তর সন্ধানে চর দিতে শুরু করল। সৈনিকদের প্রতি আদেশ 
ছিল, বিমানগুলো আক্রমণ নাকরা অবধি তারা যেন গুলিন৷ 
চালায় । কয়েকটা চক্কর দিয়ে বিমানগুলো সগর্জনে উড়ে গেল। 
এই ভ্রমণের ধ্যে, এই প্রথম এবং এই শেষবার আমি ক্লান্তিতে 
অবসন্ন হয়ে পড়লাম । “ক, আমাকে আগেই ছূর্বল করে দিয়েছিল । 
এই অত্যধিক পরিশ্রমে পেড়ে ফেলল একেবারে । কিদ্ত এগিয়ে 


যেতেই হবে। বিমানগুলো৷ হয়তো হেলিকপ্টার আক্রমণের মুখবন্ধ ; 
এবং তার জন্য উদদক্ত স্থানটি হল সবচাইতে উপযুক্ত । কারণ সেখানে 
বর্শার মতো কোন খেশটা ছিল না। তাই প্লাড়াবার চেষ্টা করতেই 
মনে হল পা দুটো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে! নহস! গাছপালা আকাশ 
সব কিছু ওই বানুকাময় পথের সংগে একাকার হয়ে গেল। . 

দ্জন শক্ত সমর্থ সৈনিক জামার ছুরবস্তা লক্ষ্য করেছিল। তারা 

ংগে সংগে এগিয়ে এল ; পরুমর্শ করল নিজেদের নধ্যে। ত'রপর 

ছোট একটা গাছ কেটে তার ,নস'গে বেঁধে ফেলল আমার দোলন! 
বিছানাটা। এবার আর পালকিতে চড়তে আপত্তি করতে পারলাম 
না। কারণ সেখানে থাকলে সম্পূর্ণ দলটাই বিপদে পড়তে পারে । 
সেই মূহুর্তে আমাদের “অতীব বিস্ময়কর” পাচক হাতে একটা 
“সায়গান লা-রু' বিয়ারের শুভ্র ফেনোচ্ছল বিরাট বোতল নিয়ে 
আশাগ ?দকে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে সেটাপান করলাম |, 
সংগে সংগে অনুভব করলাম লুপ্ত-শক্তি ফিরে আসছে। ডাক্তার 
মন্তব্য করলেন, শরীর থেকে খুব বেশী পরিমাণে জলীয় পদার্থ 
বেরিয়ে যাবার দরুণ এই রকম ছুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং বিয়ার 
সেই জলাভাবকে পুরণ করতে সাহায্য কনছে | অশ্ধঘণ্টার মধ্যেই 
আবার চেপে বসলাম নিজের সাইকেলে ৷ পালকিতে চড়বার অসম্মান 
থেকে দ্বিতীয়বার রেহাই পাওয়া হেলে । রাত্রি, র জন্য এগিয়ে 
চললাম “নিরাপদ” অঞ্চলের দিকে । বৈজ্ঞানিক ব্যাখা যাই হোক ন। 
কেন, বিয়ার পান করে এত তৃপ্তি এর আগে আর কখনো পাই নি। 
কিন্তু ওই বিয়ারের বোতলটি সেখ'নে এল কি করে? তাও আবার 
শীতল বিয়ার? মুক্তিফ্রণ্ট সংগঠনের একাধিক রহস্তময় ব্যাপারের 
মতো! এটাও ছিল রহস্থনয়, যা কোনো দিন সম্পূর্ণরূপে ব্যাথা করা 
হয় নি। 

পরে, এই ভ্রমণের সর্বপেক্ষা স্পিদসংকূল অংশ অণক্রম করে 
একটা নিরাপদ মুলঘণাটিতে পৌঁছে, বিদ্বায়ের পূর্বে আমার নিরাপত্তার 
জহ্য সরাসরি দায়ী দলের অধিনায়ক আমার মতামত জানতে 
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চাইলেন । জবাবে বললাম চারিপাশের এতগুলে শক্র ঘাঁটি পার 
করে তিনি ষে আমাকে একেবারে সায়গনের দ্বারদেশে নিয়ে গিয়ে 
ভারপর সেখান থেকে আবার ফেরত নিয়ে এসেছেন, এবং আমি যে 
নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছি, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সমালোচনার 
কিছুই নেই। তিনি উত্তর দিলেন, “আ:, প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 
আপনার উচিত আমার তীব্র সমালোচনা করা । একটা ভয়াবহ 
মুহুর্তের কথা এখন আমি আপনাকে বলতে পারি। সেই দিনটির 
কথা! আপনার মনে আছেঃ ফখন:**?” 

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। নিরাপত্তার ব্যাপারে 
আমাদের দলটিকে যে দিন সন্ধ্যার সময় সেই অসাধারণ দক্ষ সায়গল 
জিয়াদিন অঞ্চলের সামরিক কমাগ্ারের হাতে অর্পণ কর] হয়, ঘটনাটি 
ঘটেছিল সেই দিন। অপরাহে দলপতিকে দেখেছিলাম ভয়ানক 
স্উটন্তেজিত অবস্থায় । অথচ কদাচিত তাকে সেই অবস্থায় দেখেছি । 
মনে হয়েছিল, কোনো কারণে তিনি সেই দিনকার পথপ্রদর্শকের 
উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন । 

তিনি বলে চললেন, “ব্যাপারটা সে সময় আপনাকে বলি নি। 
কিন্ত আমাদের গন্ভব্যপথের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক এলাকায় পথ- 
প্রদর্শক সেদিন ভুল পথ ধরেছিল। জায়গ'টা ছিল সায়গন থেকে 
দশ মাইলেরও কম দূরে । ভুল পথটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল একটি 
শত্র-ঘশটির কয়েক শ' গজের মধ্যে। তাও আবার এমন একটি 
অঞ্চলে, যেখানে ছেয়ে রয়েছে শক্রর চর । মনে পড়ে কি, ক্যামোফ্লাজ 
ইউনিফর্ম পরা তিনজন সৈনিককে রান্তার ধারের ছোট্ট একটা 
দোকান থেকে কোকাকোঙ্গী কিনতে দেখে আপনি জিজ্ঞাসা করে 
ছিলেন ওরা কে?” 

মনে পড়ে গেল। উত্তর শুনে সেদিন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম । 
ফ্ণট-সৈনিকদের ওই ধরনের সবুজ ক্যামোক্লাজ ইউনিফর্ম পরতে 
কখনো দেখি নি। অথচ জবাব পেয়েছিলাম, ক্রণ্ট এবং সায়গনে 
সৈনিকদের পোষাকে পার্থক্য নির্ণয় কর! নাকি কঠিন । 
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দল-নেত! আবার বললেন, “ন্যাঃ সেই তিনজন ছিল শত্রু পক্ষের 
ছত্রী সৈনিক । মনে হয়েছিল আমরা আপনাকে সরাসরি শক্রর হাতে 
তুলে দিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় তারা! আমাদের দেখতে পায় নি, 
এবং কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদও করে নি। কোনে। গতিকে সেদিন 
আবাব সঠিক পথে চলে যেতে পেরেছিলাম । কিস্ত আমাদের সবার 
পক্ষেই সেটা ছিল অতি সংকটজনক মুহুর্ত । সেই রাতেই আমাদের 
দলেব একটা সভা হয় এবং সেই সভায় আমর] নিজেদের তীব্র 
সমালোচনা করি, এবং এরকমটা যাতে আবার না ঘটে তার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি । আরো স্থির হয় যে, আপনাকে নিবাপদ 
স্থানে প্রত্যর্পণ না করা অবধি ব্যাপারটা জানানে। হবে না।” 

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে আমি ফণ্ট সংগঠনের যে প্রশংসা করেছি, 
উগরের ঘটনাটি যদি তার বিরুদ্ধে বলে মনে হয়, তবে সেটাকে এমন 
একটি ব্য1উক্রম বলে ধবে নিতে হবে যা নিয়মকেই প্রমাণিত করে । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শক্রর সংগে সন্বদ্ধ। মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে 


ভ্রমণের পরবতী পর্যায়ে রসিকতা করে প্রায়ই জানতে চেয়েছি, 
আমি “মুক্ত অঞ্চলে” রয়েছি, না “নিয়ন্ত্রিত এলাকায়'। আশেপাশে 
সৈন্য দেখলেই জিজ্ঞাসা করতাম ওরা “ওদের”, না “তোমাদের' 
সৈন্য । বস্তৃতঃ এটা হয়ে দাড়িয়েছিল আমার একটা সাধারণ 
রসিকতা । অনেকবার আমা:ক এমন কুটিরে বাস করতে হয়েছে, 
যেটা হল “মুক্ত ৷ পক্ষান্তরে পার্শ্ব নদী অথবা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
সড়কটির অপর প।রে অবস্থিত সেই গ্রামেরই অস্তভূর্ত অন্য একটি 
“কুটির হল "শত্রু নিয়ন্ত্রিত । এই প্রসঙ্গে একবার স্থানীয় এক গ্রাম 
কমিটির মোড়লকে জিজ্ঞাসা করেছিল্'ম, শত্রু কখনো খোজ-খবর 
নেবার জন্য আসে কি না। 

উদার গ্রাম্য হাসির সং:গ তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “হ্যা, আসে । 
ওদের টহলদারী দলকে এই অঞ্চলে আমর! মাঝে মাঝে আসতে দিই। 
জেলার কর্তাও আসতে পারেন ; কারণ সরকারীভাবে এটাকে তারা 
“নিজেদের কুটির বলে 'ভাণ কনে, আমরাও সেই রকম ভাগ 
করি । আসলে তারা জানে এটা হল “ভামাদের' | কখনো কখনো 
গ্রামের কিছু মান্ুমকে ধরে নিয়ে গিষে ওরা শাসার় : “মানবা জানি 
এখানে তোমরা সবাই ভিয়েতকঃ | সাবধান করে দিচ্ছি; নইলে 
একদিন আচ্ছা করে শায়েস্ত) করে দেবে! । জবাবে লোকগুলো 
অহ্নযোগ করে : “আপন!রা আমদের ত্যাগ করলে আমরা কি কবতে 
পারি? ভিয়েতক::] যদি আলে তহলেই ব|কি করতে পারি ? 
আপনারা আবার এখানে ফিরে এসে একটি গ্যারিসন বসান না 
কেন?” একথা শুনে জেলা অধিকর্তার পক্ষে কেবলমাত্র রেগে লাল 
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হওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে ন1। ভাল করেই তার জান! 
আছে যে আবার একটা গ্যারিসন এখানে বসালে, যে লোক- 
গুলোর সংগে তিনি কথা বলছেন, তারাই ক্রমাগত প্রচারকার্ধ চালিয়ে 
গ্যারিসনের সৈনিকদের নিজেদের দলে ভেড়াবে, অথবা এক রাতে 
ঘাটিটাকেই নিশ্চিহ করে দেবে । কিন্তু খুব কঠোর হতেও সাহস হয় 
না। কারণ পূর্ববর্তাঁ জেলা অধিকর্তার কপালে কি ঘটেছিল, তা সণ্গে 
ংগেই মনে গড়ে যায় তার । লোকটি ছিল ভয়ানক অত্যাচারী । বহু 
দেশপ্রেমিককে নে হত্যা কবে। অবশেনে একদিন নিজেই সে 
খতম হয়ে যায়। বর্তমান জেলা অধিক ভ'ল করেই জানেন ঘষে, 
তার সৈনিকেরা যদি গ্রামবাপীদের সংগে খারাপ ব্যবহার করতে 
আরম্ভ করে, তাহলে তান্দর অধিক!ংশই আার প্রাণ নিয়ে এই শ্রাম 
থেকে “বরিয়ে আসতে পারবে না । এবং সে ক্ষেত্রেও কিছুই করতে 
পারবেন না তিনি 1” 
সৃতরাঃ, “শক্রন সণগে সংবদ্ধ হয়ে বাদ কর।” কথাটি যে আমি 
প্রায়ই শুনতাম সেটা শুধুমাত্র কথার কথা নয় । বরং আমিও তাতে 
ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল'ম ' সায়গন এলাকার চারিপাশের 
পরিস্থিতি অন্যন্ত জটিল তত ছিলই, কিন্তু মেক" বন্ধীপ অঞ্চলের 
তুলনায় তা কিছুই নয়। ব্যাপান্টা আমার কাছে আরো ম্পঞ্ট 
হয়েছিল সায়গনের আইনজীবী “হুয়েন হু থোঁর শুগ কথাবারা 
বলে। তিনি আবার হলেন জাতীয় মুক্তিজন্টের প্রেসিডেন্ট । পাশ্চাত্য 
কাগজগুলো তাঁকে ১নং ভিয়েতকং”রূপে চিহিত করেছিল । এই 
মধুর স্বভাবের ব্যক্তিটির অধ্যাপকজনোচিত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের 
ংগে মিশেছে শহুরে উদার বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের প্রীণম সাক্ষাৎ হয় 
এক গভীর জংগলে, মধ্যে । বেশ কয়েক মাস ধরে অশ্বপুষ্টে, পদত্রজে 
এবং সামপানে কষ্টকর ভ্রমণের পর সেখানে পৌচেছিলাম। সাক্ষাৎ 
হলে দেখা গেল তার পরণে রয়েছে ইওরোপীয় আচার-ব্যবহারে 
অভ্যন্ত সায়গনের কোনো গৃহস্বামীর পোশাক-_শিক্ষের জামা এবং 
শিক্ষের টিলে পাজামা, আর আমার পরণে রংয়ছে ভিয়েতকংদের 
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কালো শৃতীর পোশাক এবং পায়ে রৰার টায়ারের চপ্পল ৷ 

মংগে সংগে আমার মানসনেত্রে ভেসে উঠল আরেকটি ঘটনা । 
ঠিক প্রায় দশ বছর পূর্বের । সেদিনও আরেকজন ভিয়েতনামী নেতা 
জংগলের ছায়া থেকে এই ভাবেই ছহাত বাড়িয়ে আমাকে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন । তার সরু কাধের উপর ঝুলছিল একটা 
হাতা-বিহীন কোট; পরনে ছিল উত্তর ভিয়েতনামী কৃষকদের মতো! 
লাল তৃভীর পোশাক ; শু, কঠোর মুখ থেকে এলোমেলোভাৰে 
নেমে এসেছিল শুফ খড়ের আটির মতো তার বিখ্যাত এক গুচ্ছ 
শ্রীশ্রী । তিনি ছিলেন হে! চি মিন। স্থানাটি ছিল উত্তর ভিয়েতনামের 
তে-নুয়েন, জংগল ; এবং সময় ছিল, দিয়েন বিয়েন ফু*র বুদ্ধের প্রারন্ত 
সেই সাক্ষাতকারের ছয় মাস পরে, বিজয়ী ভিয়েতনামী গণ ফৌজের 
প্রথম দলটির সংগে আমি হ্যানয়ে প্রবেশ কবি । মনে মনে স্থির 
, করলাম, বর্তমান সাক্ষাৎকারের ছয় মাস পরে বিজয়ী মুত্তিফৌজের 
প্রথম দলের সংগে আমি সায়গনে প্রবেশ করব কি না, সে কথা 
প্রেসিডেন্ট হুয়েন হু থো-কে কোন মতেই জিজ্ঞাসা করব না। 

মেকং ব-দ্বীপ সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে হুয়েন হু থো 
দেখালেন, সামরিক এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে কি ভাবে মুক্তিস্রণ্ট 
মেকং রদ্বীপ এলাকাকে ১নং এব* ৬১নং এই দুটি অঞ্চলে ভাগ 
করেছে । এই ভাগাভাগিটি সায়গনের “ফোর্থ ট্যাকটিকাল জোন' 
অর্থাৎ চতুর্থ সামরিক ব্যাহ এলাকার সংগে মোটামুটিভাবে মিলে 
যায়। মেকং নদীর প্রধান জলধারাকে বিভাজক রেখ! ধবে তার 
পশ্চিম অংশটি হল ১নং অঞ্চল, এবং পূর্ব অংশটি হল ২নং। ঠনং 
অঞ্চলে রয়েছে ৩২০* কুঠির নিপুয় গঠিত ৩৬৮টি গ্রাম ; তার মধ্ো 
১৯৬৪ সালের মাচ মাসের শেষনাগাদ দম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা হয়েছিল 
মাত্র ৩৩টিকে। কিন্তু ওই ৩১০০ কুটিরের মধ্যে ২৫**টিই রয়েছে 
ফ্রণ্টের দখলে । ১নং অঞ্চলে মোট ৩,১০০,*০ৎ জন সংখ্যার ভিতরে 
২,*০০*০০ লোকই বার করে মুক্ত কুঠিরগুলোতে ৷ হুয়েন হু থো 
বললেন, “মুক্ত গ্রামগুলে! থেকে আমরা কর আদায় এবং আমাদের 
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প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সৈনিক জোগাড়ও করতে পারি । শক্রর সাধ্য 
নেই আমাদের জনগণের গায়ে হাত দেয়। তাদের নামমাত্র অধিকারে 
যে ৭০০ কুটির রয়েছে, সেগুলো থেকে কর গাদ।ম এব সেনাবাহিনীর 
জন্য লোক জোগাড় করতে গ্রেমশহই ওদেন €ধকতন স্রবিধাব 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে ।” 

একটু থেনে আবাব বললেন, “২ন* অঞ্চলের জ্স্'ও একই 
ধরনের | সেখানকার মোট ৪৯৪টি গ্রামের হন্যে একশন বিছু বেশী 
গ্রাম সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ; ৯১টি হল সায়গনের নিয়ন্ত্রণে, এবং বাকী 
গুলো “অর্ধেক থেকে দ্ুয়েরতিন ভাগ মুক্ত ।' মোট ২৭০ ০১০০০ 
জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১,৮০০১০০০ বাস কনে মুক্ত কুটিবগুলোতে । 
আরো! ৪০০,০০০ বাস করে শহরতলীর কেন্দ্রগুলোতে ও প্রাদেশিক 
নাজধানী ও জেলা সদারে, এবং অবশিষ্ট ৫০*,০০০বাম করে “গেরিলা 
এলাকায়, যা 'আস্ততপক্ষে বাতের বেলার" নিয়ন্ত্রণ করে মুক্তি 
ফ্রণ্ট ।” 

এই ধরনের পরিস্থিতি একমাত্র সম্ভব “বিশেষ যুদ্ধে'র অবস্থাতেই । 
পুরনো উপনিবেশিক ধবনের যুদ্ধের থেকে এ যুদ্ধকে আলাদা কবে 
দেখাতেই হবে। কারণ এই যুদ্ধকে চালাতে হচ্ছে “জাতীয়' সরকার 
ও সেনাবাহিনীর অধীনে । 'আপ-বাক'-এব চূড়ান্ত লড়াইয়ে আপ-বাক 
গ্রামের অধিবাসীরা স্থানীয় প্রাদেশিক গভর্নরের ছে দঙগ বেঁধে 
গিয়ে তাদেরই" সরকান তাদের গ্রাম আক্রমণ করেছে বলে প্রতিবাদ 
জানাতে পেবেছিল। এই ঘটনাই হল আমেবিকার উদ্ভাবিত “বিশেষ 
যুদ্ধে'র “মপর দিকের ছবি । 

ফরাসীদদের বিরুদ্ধে প্রথন প্রতিরোধ সাগ্রাষে * প্রাদেশিক 
গভনরের কাছে এভাবে দলবেঁধে গিয়ে প্রতিবদ জানানো ছিল 
অসন্ভব। কারণ? তিনি ছিলেন ফরানী ; উভয় পক্ষই নেবিকভাবে 
উভয় পক্ষকে শত্রু বলে মেনে নিয়ো" ৭। নুতবাং বাপারটা ছিল 

ফরাসীদের বিরুদ্ধে যে মুদ্ধ শুধু হয়েছিল তা" ৯৯৫৪ সালের দিয়েন 
বিষ়েন সর সুদ্ধে ফরাসীদের পরাঞগয়ের সংগে সংগেই শেষ হয়। 
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পরিষণাী। কিস্ত আপ-বাকের গ্রামবাসীরা গভর্নরের কাছে গিয়ে 
প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিল । তারা বলতে পেরেছিল: “আপনি 
হলেন সরকারের প্রতিভূ। আমাদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য । 
কেন আপনি আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবার উদ্দেশে কামান আর 
বোমারু বিমান পাঠিয়েছেন ? ধ্বংস প্রাপ্ত প্রতিটি বাড়ি এবং গাছের 
জন্য আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।” আপ-বাক শ্রামবাসীদের এই 
প্রতিবাদের ফলাফল আমান জানা নেই। কিন্তু এটা জানি যে, বহু 
ক্ষেত্রে মুত্ত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা “শক্র নিমূল অভিযান” এবং 
বিমান হানায় ক্ষয়ক্ষতির বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়েছে। 
এবং সেই মিছিলগুলোতে প্রায়শই “মুক্ত' এবং “নিয়ন্ত্রিত গ্রামের 
অধিবাসীরা উভয়েই অংশ গ্রহণ করেছে । স্থানীয় সরকারী কর্তাদের 
পক্ষে তাদের পার্থক্য নির্ণয় কর! সম্ভব হয় নি। হুয়েন হু থো আবার 
বললেন, “সায়গন শাসনতন্ত্রকে জাতীয় সরকার বলে এই যে মিথ্যা 
প্রচার, তা সামরিক সংগ্রামের সংগে রাজনৈতিক সংগ্রামকে সমম্থিত 
করবার অবাধ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে ।” 

সামরিক মানচিত্রগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 
যে, মুক্তি ফ্রট ইচ্ছ। করলে সায়গনের দখলে অবস্থিত বনু সড়কই 
বিনষ্ট করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, বহু প্রাদেশিক ও ছ্গেলা 
সদর, বিশেষ করে যেগুলে! সমৃদ্ধ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত, 
সেগুলোকেও তারা দখল করে নিতে পারে । কেন যে তারা এটা 
করে নি, তা ভেবে প্রথমে আমারও আশ্চর্য লাগত। কিন্তু পরে 
বুঝলাম, ওই সড়কগুলোই হল ফ্রপ্টের নিজেদেরও সরবরাহের পথ ; 
বিশেষ করে ক্রণ্ট নিয়ন্ত্রিত গ্রামের অধিবাসীদের জন্য । এবং 
শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোই হ'ল ফ্রন্টের দখলে অবস্থিত চতুষ্পার্বস্থ 
গ্রামাঞ্চলের বন্টন কেন্দ্র । সুতরাং পথগুলো বিনষ্ট করলে এবং শহর- 
গুলে! দখল করে নিলে, সরবরাহ ব্যবস্থা হয়ে পড়বে অচল । সায়গন 
সেটা জানে । কিন্ত করণীয় কি? সড়ক এবং শহরগুলে। পরিত্যাগ 
করা? সে ক্ষেত্রে বিস্তৃত এলাক! ছেড়ে চলে যেতে হুয়। এবং সেট! 
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হবে বিরাট সম্মানহানিকর ব্যাপার | মেকং ব-দ্বীপ এষ্টাকার প্র্জে 
এর আরেকটি অর্থ হবে । সায়গন তথা দেশের বাকী অংশের নম 
ভাগ এলাকা যে চাল খেয়ে বাঁচছে, মেই চালের লরবরা হই পরিত্যাগ 
করা। এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যের সরবর!হ বন্ধ হলেই, 
গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের কাছ থেকে উঠবে প্রতিবাদের ঝড়। তারা 
দাবী করবে, সরকার তান্দর পরিত্যাগ? করলেও, ভ'র। সবাই হল 
সরকারের অন্থুগত নাগরিক 1 বাজার নষ্ট হবার করুণ প্রতিবাল 
উঠবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎপাদনকারীদের তরু থেকেও 
পুরাতন সরাসরি পনিবেশিক শ'ননে এই ধরনের প্রতিবাদ জগ্রাহ্য 
কর। যেত | কিন্তু “বিশেষ বুদ্ধের অবস্থয় দে প্রতিবাদের যু 'চিত 
গুরুত্ব দিতেই হবে । 

সায়গন কর্তৃপক্ষ যদি ঠিয়োতকংদের পকবকাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে 
দেবার উদ্দেশ্যে প্রধাণতং ভিয়ুতকং অঞ্চল ছেকে নদে আনেন, 
তাহলে তার অর্থ হবে শ্রামাঞ্চল থেকে প্রকুতপহ্দ একেবারেই 
চলে আসা । সেক্ষেত্রে সায়গন সরকারকে কেন্দীত হতে হব 
সামান্য গুটিকয়েক বড বড় শহবে : ও সন্ব'ল নে সাসান্যতমও 
'জাতীয়বে'র প্রতনিধহ করছে, দে ৩০৪ ৩ কে ত্যাগ করতে 
হবে এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘে'বস' করতে হবে কুবি ৯৩ বিরুদ্ধে । 
মাকিন সরকারের পক্ষেও ভাহুল একাল হতাগুভ 2 গ গ্রহাণের 
হ্যাষাত। প্রতিপাদনের প্রচেই্া হবে মল কহিল হ্ুতর ১ কামাও 
উপদ্বীপে অবস্থিঠ কয়েক শত ঘটি ছেড চ জি নাহ ও? মাদিল 
কমাগ্ডকে অগতা! বাধা হে সঙগধিশবে বস কল নর 
সহ করতেই হাচ্ছ। কেনে নট অথবা অডুতকল হপিক পাকে? 
অবস্থিত কোণো গ্রাম ৮ ব'র প্রচেষ্টার ৬ বশ্বন্তাকী ফল 
হবে "নিজেদের দিকে" অবস্থিত অনরো ত ৫ নাত এ * হারানো 
স্বত্তরাং সায়গনের প্রকৃত নিয়নতুণাঙীন "মল সখা কে ফশয়ে, 
ফাপিয়ে মিথ্যাপ্রচার কণতে হচ্ছে । এবং এটি করতে হচ্ছে সম্মান 
রক্ষার জন্য৷ 
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শহরের বিক্ষোভ মিছিল 


হুয়েন হু থে! বধণিত “রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগে সামরিক 
সংগ্রামের সমন্বয় সাধন”এর অন্যতম রাপ হল' শক্রর সামরিক 
তৎপরতাকে ব্যাহত করা অথব! ফ্রণ্টের সামরিক তৎপরতাকে সহায়ত! 
করবার উদ্দেশ্যে গণ-বিক্ষোভ প্রদর্শন । প্রথম দিকের স্বতঃশ্ুর্ত একটি 
নজীর থেকেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল । তে-নিন 
প্রদেশের ব্রার্ণবান জেলার গ্রামবাসীর একদিন শুনল, 'শক্রনিমু'ল 
তৎপরতার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তাদের গ্রামের দিকে আসছে। 
ংগে সংগে শ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বহনযোগ্য মালপত্র নিয়ে 
বেরিয়ে পড়ল । আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে চল ভাদের শুয়োর 
আর মোষের পাল। এইভাবে ৮** মোষ নিয়ে তারা ঢুকে পড়ল 
জেলা কেন্দ্রে, এবং সম্পূর্ণ শহরটিকে অধিকার করে বসল। যান- 
বাহন চলাচল হয়ে গেল বন্ধ। তারপর জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে 
ভারা বলল : “শুনলাম আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবার জন্য সৈম্যারা 
আসছে। ছ্গ্রামে থাকতে তাই আমাদের সাহস হল না। আপনি 
হলেন সরকার, আপনিই আমাদের রক্ষা করবেন। ঘুমোবার জন্য 
আমাদের একটা জায়গা ঠিক করে দিন । শিশুদের জন্য আমাদের 
চাল এবং খান্ধ চাই।” যিনি জেঙ্গা শাসক, তিনিই আবার জেলার 
সামরিক কমাগারের কাজও করেন। ন্ৃতরাং সামরিক তৎপরতা 
বন্ধ করতে তিনি বাধ্য হলেন। পরবর্তা কয়েকটি দিন ধরে শুয়োর 
ও মোষের মল-মুত্র থেকে শহরকে পরিফার পরিচ্ছন্ন করাতে ত্বকে 
ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল। 
এ অংবাদ ছভিয়ে পড়ল চারিদিকে । আরো বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
অনুরূপ কার্ত্রম শুরু হয়ে গেল অন্যান্য স্থাঙগে। 
সায়গনের দক্ষিণ-পঞ্চিমে হল বেন ত্ররে প্রদেশ । সৌন্দর্যের খ্যাতি 
আছে সেখানকার নারীদের ; এবং সে খ্যাতি অহেতুক নয়। সেই 
বেনত্রে প্রদেশের সুন্দরী তরুণী লে থি থিয়েন। পিচফলের মতো 
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তার গায়ের রং; হাললে গালে টোল পড়ে। বিক্ষোভ মিছিলের 
সুযোগ্য সংগঠক হিসাবে সারা ব-্বীপ অঞ্চলে তিনি নুপরিচিতা। 
আমার সংগে সাক্ষাৎ হতে বললেন : 

ত্রান বান'এর সাফল্যের পর+ বেনব্রে প্রদেশে আমরাও স্থির 
করলাম, সবগুলো জেলা সদর, এমন কি প্রাদেশিক রাজধানীরও 
সমস্ত রাস্তাঘাট ও স্কোয়ারগুলোর আয়তনের নিখুঁত হিসাব জেনে 
নিতে হবে। এতে অবশ্য সময় লাগল । কিস্তু পুরে? জায়গাটা ভবে 
ফেলতে হলে কত লোকের প্রয়োজন, তা'জান! খুবই দরকার । 
তবেই গ্রামাঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকু যোগার কর! 
যেতে পারে । এ কাজে সাবধানতার প্রয়োজনও ছিল সর্বাধিক ৷ 
কৌশলটি হল, যে শহরটিকে আন্দোলনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করা 
হবে, বিকেল পাঁচটার মধোই বিভিন্ন দিক থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
লোক ঢুকে পড়বে সেই শহরে । কোন, কোন রাস্তা এবং স্কোয়ার 
কোন্‌ কোন. দল দখল কৰবে তা? জানা থাকবে প্রতিটি দল-নেতার | 
ব্যবস্থাটা হবে এমন যে, আমাদের “জনসমুদ্র' দ্বারা শহরের প্রণ্ত 
বর্গগজ স্থান ভরে যাবে, এবং দ্ডেখরের সংগে সংগ্নে শহরটি হয়ে পড়বে 
অচল । সেনাবাহিনী এবং পুলিশের পক্ষে চলাচল কব! স্ব হবে 
না। ফলে আমাদের দমন করাও হবে অসম্ভব । শুধু তাই নয়, 
একমাত্র আমরা ছাড়া, অন্য কোন কিছুই ০পাচল করতে পারবে না। 
এই পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের এবং পার্শ্ব নাঈ থে প্রদেশের 
২০০০০ লোকে একটি বিক্ষোভ দিছিল সংগঠিত করেছিলাম । 
তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক । কর্তৃপক্ষ কোনো রকম যদি 
সেনাবাহিনী আনতে সমর্থ হয় এবং সৈনিকেরা। গুলি চালাবার হুমকি 
দেয়, তাহলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিল। করবার জন্য আমাদের 
উচ্চ রাজনৈতিক চেতন! সম্পন্ন বিশেষ মুখপাত্রও 1 করা ছিল । 
তাদের সাধারণতঃ নেওয়া হতঃ প্রথম প্রতিরোধ সংশ্রামের সময় 
সংগঠিত “সৈনিকদের জননী” নামক সংগঠন থেকে উততত্ুপক্ষে 
কথাবার্ড। হত লাধারণতঃ এই রকম : 
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«ছেলেরা, তোমরা সবাই আমার ছেলের মত। আমার ছুটি 
ছেলেও তোমাদের সেনাবাহিনীতে রয়েছে ।” বলতে বলতেই সেই 
মুখপাত্র দিয়েমী সেনাবাহিনীর পৌরশাক পরিহিত ছু'জন সৈনিকের 
ছবি বার করে মেলে ধরবেন তাদের সামনে, “এরা ঠিক তোমাদের 
মতোই দেখতে । তোমরা আমাদের গুলি করলে, তা*হবে তোমাদের 
নিজের মাকেই গুলি করার মতো। ত্যামার পিছনের ওই যুবতীদের 
তোমর] গুলি করলে, তা হবে তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ই গুলি 
করার সাচ্লি । ওদের স্বামীরাও তোমাদের সেনা বাহিনীতে রয়েছে । 
আমরা এখানে এসেছি কেন জানো ? এসেছি নর-হতা বন্ধ করতে । 
হয়তো এই মুহূর্তে যে গ্রামের উপর বোমা বষিত হচ্ছে, সেখানে 
রয়েছে তোমারই মা । অথবা তোমারই স্ত্রীকে হয়ত ধর্ষণ কবছে 
দিয়েমী সৈন্যের । এ সব কথা বিশ্বাম না হলে, এসো আমাদের 
গ্রামের ছু'জন সৈনিকের স্ত্রীদের সংগে তোমাদের পরিচয় করিযে 
দিচ্ছি। কয়েক সপ্তাহ আগে দিয়েমী সৈন্তেরা এদের ধর্ষণ করেছিল ।” 

বেন ত্রে প্রদেশের বাজধানীতে এই ধরনের একটি বিক্ষোভ 
মিছিলের কথা বললেন লি থিথিয়েন ! সেটি ছিল শম্যক্ষেত এবং 
গৃহপালিত পশুগুলোর উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক বিষ ছড়ানোর 
প্রতিবাদে । “গ্রামবাসীরা সংগে নিয়ে গিয়েছিল রাসায়নিক বিষেব 
প্রভাবে শুকিষে যাওয়া ফলগাছের ডাল, কলাগাছের পাতা, মৃত 
শুয়োর, হাল এবং মুরগি--ধ্বংসের প্রকৃত একটি প্রনর্শনী। সেগুলোকে 
তারা সৈনিকদের নামনে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে চীৎকার কনে বলতে 
লাগল: 

এই দেখো! । এবই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমরা এখানে 
এসেছি । আমাদের কাছে কোনে! অস্ত্র নেই । তোমাদের কোনো ক্ষাতি 
করতে অথবা হাংগামা বাধাতে আমরা আসিনি । জনগণের যার শত্রু, 
যারা তোমাদের নিজেদের ম! এবং বধূদেের হত্যা করেছে, তাদেরই 
জন্য তুলে রাখো তোমাদের ওই বুলেট । অবশ্য আমাদের গুলি করে 
যদি কোন গৌরব বোধ কর তাহলে গুলি করতে পারো। কিন্ত 
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আমাদের গুলি করলে, নিজেদের মা এবং বধূুকেই তোমরা 
অসম্মান করবে ।: 
“যারা এই সমস্ত কথাবার্তা চালায়,” লি থি থিয়েন বলে চললেন, 
এবং আমার ধারণ] তিনি নিজেই একাধিকবার এধরনের ব্যাপারে 
ংশ গ্রহণ করেছেন, “তার! হল প্রকৃত “শাস্তি শিল্পবিৎ । তার! 
আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব পরিস্থিতির ভিতর থেকেও শাস্তি ছিনিয়ে নিয়ে 
আসে । কারণ, বিক্ষোভ মিছিল দমন করতে সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগের 
ঢালাও হুকুম দেওয়া আছে 'কর্তৃুপক্ষের । যে একমাত্র উপায়ে 
পাইকারি হত্যাকাণ্ড এড়ান হয়, তা*হল সৈনিকদের সংগে কথাবাঙা 
বলে তাদের অস্ত্র ব্যবহার কর] থেকে নিবৃন্ত কর! । মুখপাত্রত্বরূপ 
এই সমস্ত মহিলাদের রয়েছে দৃঢ় সাহস, এবং কর্তব্য নির্ণয়ের 
স্বাভাবিক ক্ষমতা । তারা অধিকাংশই হল কৃষকের ঘরের বধূ অথবা 
মাতাঃ এবং সেন্যের! যে ভাষায় কথা বলে, তাদের ভাষাও হল তাই। 
এর মধ্যে কোন রকম ছল-চাতুরি নেই । . কথাগুলো বেরিয়ে আসে 
তাদের হৃদয়ের অন্তস্থল তগা দেশের মাটি থেকে । একজন হয়তো 
বলবে, “আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এসে দেখে যাও। 
আমাকে পরেও গুলি করতে পাববে । সেটি খুব জরুরী কিছু নয়। 
কিন্ত আগে নিজের চোখে দেখো, মাকিন-দিয়েমী সৈম্তেরা কি 
করেছে । হয়তো! তোমার ইউনিট এই *ন্নর কাজ « না। কিন্তু 
আগে দেখো অন্যেরা কি করেছে । তারপর ইচ্ছা হয় অ'মাকে গুলি 
করো” |” | 
সৈনিকেরা সবাই কৃষক । অনেকেরই মা অথবা স্ত্রী হয়তো! সেই 
ভীড়ের ভিতরে রয়েছে । স্ৃতরাং এই সমস্ত কথাবার্তার প্রচণ্ড প্রভাব 
পড়ে তাদের মনোবলের ওপর ৷ জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর যখন 
মাঞ্ধিন কমাণ্ডের অধীনে কেবলমাত্র স্থানীয় সৈহু ব্য হারের নীতি 
প্রবর্তন করেছিলেন, তখন বোধ হয় “বিশেষ যুদ্ধের এই 'দকটি 
সম্বন্ধে একেবারেই চিন্তা করেন নি। তাই বুদ্ধের অবস্থা খারাপের 
দিকে যেতে শুরু করতেই এই *স্থানীয় সৈনিকে'রা হয়ে উঠল অতীব 
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বিরক্তির পাত্র; এবং ফ্রণ্টের “গুচ্ছকেঙী বাহিনী" পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করল সেই'পরিস্থিতির । দক্ষিণের মেয়েরা গুছি করে চুল বীধার 
রীতি পছন্দ করে বলে এদের “গুচ্ছকেশী বাহিনী” বলা হত। শোনা 
যায়, সায়গন অফিসাররা প্রকৃত ভিয়েতকংদের কার্যকলাপের 
চাইতে, এই “গুচ্ছকেশী বাহিনী” ও তাদের কার্ধকলাপকে অনেক 
বেশী ভয় করত। বস্ততঃ, সেনাদল ছেড়ে পলায়নের ঘটন! সায়গনের 
মাসিক ক্ষয়-ক্ষতির অন্ুপাতকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে । এবং 
এর একটা খুব বড় কারণ হল সুদক্ষ মহিল৷ প্রচারকদের কার্ধকলাপ। 

সব বিক্ষোভ মিছিলই যে উপরে বণিত ঘটনাটির মতো শান্তিপূর্ণ 
হত তা নয়। প্রথম দিকের বিক্ষোভগুলোতে মাঝে মাঝে প্রচুর 
রক্তপাতও হয়েছে । ফ্রণ্টের সর্বাত্মক সামরিক তৎপরতা তখনে শুরু 
হয় নি এবং দিয়েমীরাও প্রয়োজনমতো প্রচুর সামরিক শক্তি একত্রিত 
করতে পারত সে সময়। এই রকম একটি ঘটনার কথা সারা 
ভিয়েতনামে_ উত্তরে এবং দক্ষিণে__সবাই জানে । ঘটনাটি ঘটেছিল 
মাঈ থে! প্রদেশে, ১৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে । প্রাদেশিক 
রাজধানীতে হাজারে হাজারে স্ত্রীলোকেবা মার্চ করে গিয়েছিল চূড়ান্ত 
বর্বর একটি “শক্র নিমূ্ল* অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে । 
দেই অভিযানে ছ+টি গ্রাম জবালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল 
দিয়েমী সৈন্তেরা। শহরের একটি স্থানের নাম ছিল “বার্ডস ক্রস 
রোড" । জায়গাটা ছিল একটা পাঁচ মাথার মোড়"; দেখতে ঠিক 
একটা পাখির পায়ের ছাপের মতো! | বিক্ষোভকারীরা সেখানে উপস্থিত 
হাতেই তাদের বাধা দিল দিয়েমী সেনা বাহিনীর বিরাট একটি দল । 
প্রথম পতাক'টি বহন করছিল একজন গর্ভবতী তরুণী ; এবং প্রথম 
গুলি গিয়ে লাগল তারই দেহে । সংগে সংগেসে চীৎকার করে 
উঠল, “স্বদেশবাসীরা, এগিয়ে যাও ।” পরক্ষণেই পথের উপর লুটিয়ে 
পড়ল তার মৃঠদেহ। দ্বিতীয় একজন তরুণী আকড়ে ধরল 
পতাকাটিকে । তাকেও গুলি করে মার! হ'ল । তারপর তৃত্ীয়জন। 
প্রত্যেকেরই বয়স কুড়ি বছরের নিচে। অগ্রসরমাণ মহিলারা 
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ফেবলমাজ্র থামল মৃতদেহগুলোকে তুলে নেবার জন্য । তারপর 
মিছিলের অগ্রভাগে সেই মৃতদেহগুলে! নিয়ে তারা অগ্রসর হল। 
চতুর্থ একজন তরুণী এসে পতাকটি ধরেছিল । এই সাহস এবং দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সৈন্যরা । তারপর ক্রোধোশ্বস্ত 
অগ্রসরমাণ জনতাকে দেখে অভিভূত হয়ে পিছু হটল । মিছিল এগিয়ে 
চলল প্রাদেশিক গভর্ক্থ্মে অফিস পর্যস্ত। সেখানে তারা নিহত 
তরুণী তিনজনের যুতদেহ প্রদর্শশ করে, ভক্মীভূত গ্রামগুলো এবং 
নিহত তিন শহীদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করল। দেখতে 
দেখতে তাদের ঘিরে জমায়েত হয়ে গেল শহরবাসীদের বিরাট একটি 
জনতা | তারা সমর্থন জানাল বিক্ষোভকারীদের । গভর্নর অবশেষে 
তাদের দাবি মেনে নিলেন । 

দাক্ষণ ভিয়েতনামের মুক্তিসংশ্রামে “বার্ডস ক্রস রোডস*এর 
ঘটনা একটি ইতিহাস স্ষ্টি করেছে, এবং নারী দেশপ্রেমিকদের অন্যান্য 
অসংখ্য বীরত্বের কাহিনীগুলোকে নিশ্চিতভাবেই উদ্বদ্ধ করেছে । 

অস'ধ'রণ বিক্ষোভ মিছিলগুলোর মধ্যে একটি হয়েছিল সায়গন 
শহরেই; ১৯৬০ স।লের মে মাসের গোড়ার দিকে । একদিন সকাল 
সাতটার সদয় দিয়েম তীর প্রঃসাদের জানালা দিয়ে বাইতের উকি মেরেই 
দেখলেন, শতছিন্ন পোশাক পরিহিত হাজার হাজার গেয়ো মানুষের 
ভীড়ে নিচেব স্কোয়ারটি ভরে গেছে । শান বাধানোর জু বাখা প্রস্তর 
ফলকগুলোকে দখল করে বসে লোকগুলো খাচ্ছে নিকৃ্টতম খাবার । 
বাস এবং নৌকা যোগে শহরের চারিদিক থেকে তাদের ওখানে আনা 
হয়েছিল ; এবং নিখুঁত সগঠনের ফলে একই সময়ে ৭* হাক্তার লোক 
এসে জড়ো! হয়েছিল প্র:দ!দের স্কোয়ারে । অনতিবিলম্বেই দেখা গেল 
গ্রাম পোড়ানো এবং নিবিচারে শ্রামবাসী তথা গৃহপালিত পশুহতা 
বন্ধের দাবি সম্ঘলিত হাজার হাকঙ্জার মুখর পতাকা ডড়ছে চারিদিকে । 

অফিস যাত্রী, ছাত্র সবাই দাড়িয়ে পা তাদের সংগে কথ।খলবার 
জন্য । সীমাহীন অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী শুনে ভতভ্িত হয়ে গেল 
সবাই। দোকানীরা তাদের এনে দিল চা আর খাবংর । পুলিশের 
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সমস্ত আইন অমান্য করে সায়গন বাসিম্দাদের বিশাল এক জনতা 
ভাদের চারিদিকে ধিরে দাড়িয়ে পড়ল। গ্রামবাসীর! দাবি করল 
ত্বয়ং দিয়েমকে তাদের প্রতিনিধি দলের সংগে দেখা করতে হবে। 
সে দাবি নাকচ করে দেওয়া হল। উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ 
অফিসার এসে তাদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। গ্রামবাসীরা রাজী 
হল না। তারা দাবি করল অস্ততঃপক্ষে $কজন উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মচারীকে আমতে হবে । তাদের তাড়াবার জন্য দ্রুত সেনাবাহিনী 
পাঠানো হল সেখানে । কিন্তু গ্রামবাসী তথ! সায়গন বাসিন্দাদের 
আপত্তিতে তারা অসহায়ভাবে ফঁড়িয়ে রইল । ততক্ষণে মানুষের ভীড় 
প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে । 

শেষ পর্যস্ত একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এলেন এবং গ্রাম- 
বাসীরা বাড়ি ফিরে যাবে এই শর্তে তাদের লিখিত দরখাস্ত ও মৌখিক 
প্রতিবাদ গ্রহণ করলেন । কিস্ত সেনাবাহিনী না সরানো পর্যস্ত সেই 
জনতা নড়তে রাজি নয়। অবশেষে সেনাবাহিনী সরাবার পর তারা 
স্থান ত্যাগ করতে সম্মত হল । গ্রামবাসী এবং শহরবাসীদের মধ্যে এই 
ভয়ংকর ভ্রাতৃত্ববোধকে যতশীঘ্ব সম্ভব শেষ করবার উদ্দেশ্যে সচে 
হল পুলিশ । ট্রাকে করে গ্রামবাসীদের আপন আপন গ্রামে পৌছে 
দিতে চাইল । গ্রামবাসীরা প্রত্যাখ্যাণ করল সেই প্রস্তাব। তারা 
পায়ে হেঁটেই যাবে । তারপর তারা শহর এবং গ্রামের পথে পথে 
অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল । অনেকে তাদের চা খেতে দিল । 
চা খেতে খেতে তার। নিজেদের গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অজ প্রশ্রের 
উত্তর দিতে লাগল। তারপর তার! ফিরে গেল নিজের নিজের 
গ্রামে । সেখানে চা এবং মিষ্টান্ন নিয়ে অপেক্ষা করছিল অভ্যর্থনা 
সমিতির লোকেরা । শহরের মানুষ তাদের কি ভাবে গ্রহণ করেছে 
সে কথা শুনতে ভেঙে পড়ল সারা গ্রামের লোক। 

সায়গন এবং অন্যান্ত জেল! শহরে এমন বহু বিক্ষোভ মিছিল 
অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে প্রথম দিনে মিছিলকারীর! বিশেষ সুবিধা করতে 
পারে নি। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে । জংগলে পালিয়ে 
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যাবার প্রশ্ন ওঠে নি। তাই তার! রাত কাটিয়েছে নির্জন গলি অথবা 
বাজারের ভিতরে ; এবং পরদিন ভোরেই গিয়ে আবার জড়ো হয়েছে 
শহরের প্রধান স্কোয়ারে । এবং নিদেন পক্ষে কোনো রকম নৈতিক 
বিজয় লাভ না করা অবধি এই ধরনের বিক্ষোভ চালিয়েই গেছে। 

বিক্ষোভকারীদের ওপর খুব বেশী কঠোর হওয়া, পুলিশ এবং 
স্থানীয় শাসকবর্গের পক্ষে হয়ে পড়ত মৃশকিলের ব্যাপার। কারণ 
মিছিলকারীরা সবাই নিজেদের সরকারের অনুগত প্রজা বলে দাবি 
করত । বলত, সরকারের নামে গ্রামাঞ্চলে কি ধরনের অত্যাচার 
কর! হচ্ছে* শুধু সেইটা সরকারকে জানাবার জন্যই তার! এসেছে । 
অত্যাচার করবার আদেশ যে সরকারীভাবে দেওয়া হয়েছে, এমন কথা 
উচ্চপদস্থ সরকারী ব্যক্তিরা স্বীকার করতে পারত ন]। স্থৃতরাং, স্থানীয় 
প্রশজবদেল সংগে বাদান্নবাদের ব্যাপারে বিক্ষোভকারীদের হাতে 
বেশ কার্যকরী অস্ত্র মজুদ থাকতো! । কিন্তু পরবর্তা কালের বিক্ষোভ 
মিছিলগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের ওপর রঙ ঢেলে দেওয়া হয়েছে 
কিংবা কাচি দিয়ে মহিলাদের চুল ডেঁটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। 
এর উদ্দেশ্যু ছিল, ওই চিহ্ন দেখে যাতে গ্রাম্য পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার 
করতে পারে । কারণ, সায়গন কিংবা অন্যান্য শহরে, শহরবাসীদের 
সামনে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করা কেন্দ্রীয় পুলিশর পক্ষে হয়ে 
পড়ত বেশ ঝঞ্জাটের ব্যাপার । 


“কামান অক্ষমকারী' 


প্রাদেশিক এবং জেলা কেন্দ্রগুলোতে আন্দোলন সংগঠনকারী 
অথবা তাতে যোগদ।ণকারী মহিলার! ছাড়াও, প্রতিন্ গ্রামে “কামান 
অক্ষমকারী দল' নামে মহিলাদের একটি করে দল রয়েছে। 

কোনো গ্রামকে ভিয়েতকং সন্দেৎ করে সৈন্তরা হয়ত গোল 
দাগার উদ্দেশ্যে কামান অথবা মর্টার ঠিকঠাক করতে শুরু করল । 
ঠিক সেই সময় মহিলাদের একটি দল গিয়ে হাজির হবে সেখানে । 
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সব চাইতে অভিজ্ঞ মহিলাটি, কোলে একটি শিশু নিয়ে, ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারটির কাছে গিয়ে বলবে, “আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত । আনুন, 
এক কাপ চা অথবা একটা ঠাণ্ডা ডাব খাবেন।* দলের অন্যান্য 
স্্রীলোকেরা ততক্ষণ সৈনিকদের মধ্যে ঘোরাফেরা! করতে করতে, কী 
হতে যাচ্ছে তা” জানতে চাইবে । অফিসারটি সম্ভবতঃ জবাব দেবে, 
“যদি ভেবে থাকো যে, তোমাদের ওই চালাকিতে ভুলে আমরা 
গ্রামের উপর কামান দাগবো না, তাহলে ভুল করেছো। 

“কিত্ত কামান দাগবেন কি কারণে ?” 

“যে সমস্ত ভিয়েৎকংকে তোমরা গ্রামে লুকিয়ে রেখেছো+ তাদের 
শেষ করতে ।” 

«কিন্ত আমাদের গ্রামে তো এখন আর কোন ভিয়েতকং নেই। 
কয়েকজন ছিল । আপনারা আসছেন শুনেই তারা পালিয়ে গেছে । 
গ্রামের উপর কামান দাগলে, আমাদের মতন স্ত্রীলোক আর 
শিশুদেরই শুধু হত্যা করবেন। আমি সত্যি বলছি, গ্রামের মধ্যে 
আর কোনো ভিয়েতকং নেই । যদি চান, প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে 
গিয়ে আপনাকে দেখাতে পারি 1” 

ততক্ষণে দলের ম্মন্যান্য মেয়েরা যথারীতি সৈনিকদের ভিতরে 
গিয়ে কাজ শুর করে দেবে । দিয়েমী সেনা বাহিনীতে কর্মরত 
তাদের স্বামী এবং আত্মীয়-স্বজনদের ছবি দেখিয়ে হয়তো বলবে, 
«আমরাও ঠিক তোমাদেরই পরিবারের মতো । তোমরা কি নিজেদের 
আপনজনের উপরে গুলি চালাতে চাও ?” এর পরও যদি অফিসারটি 
মত পরিবর্তন না৷ করে, তখন তার! অস্ত্রগুলোর সামনে গিয়ে সারি 
বেঁধে দাড়িয়ে বলবে, “বেশ আগে আমাদের হত্যা কর। 
গ্রামে ফিরে গেলেও তো! তোমাদের কামানের গোলায় মরতেই 
হবে।” 

সাধারণতঃ এই ধরনের কথাগুলেতে কাজ হয়। সৈনিকদের 
পক্ষে কয়েক হাজার গজ দূর থেকে অজ্ঞাত কোনো লক্ষ্যবস্তর উপর 
গুলি চালানো এক কথা । কারণ সে ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু খানিকটা 
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ধোয়া আর আগুন । কিন্তু যারা তাদেরও মাতা, স্ত্রী অথবা সন্তান হস্তে 
পারে এমন সমস্ত মানুষের জীবন্ত শরীরে সামনা সামনি গুলি কর 
অন্য কথা। পক্ষান্তরে, বিদেশী সেনাবাহিনী কিংবা “ফ্রেঞ্চ এক্সপিডি- 
শনারি কোর; হলে এ ধরনের কার্যকলাপ হত অসম্ভব । ভাষা এবং 
জাতির বাধ! ছাড়াও, বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে করুণ] ভিক্ষার 
মতো হাঁনতার পর্যায়ে কোনো 'ভিয়েতনামীই নিজেকে নামিয়ে 
আনত না। 

“কামান অক্ষম” করবার একটি ঘটন! প্রসংগে শুনেছিলাম, 
গোলন্দাজ বাহিনী তোড়জোড় শুরু করতেই গ্রামের স্ত্রীলোক ও 
শিশুরা আগে আগে শুয়োর ও মোষের পাল এবং হাতে মুরগি নিয়ে 
তাদের দিকে ছুটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে কামান ও গোলাগুলোর 
উপরে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দেয় মুরগিগুলো । শুয়োর এবং মোষের 
পান য.-চ্ইভাবে ঘুল্র বেড়াতে থাকে । কামান এবং গোলার গাদার 
উপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে স্ত্রীলোক এবং শিশুর] আর্তনাদ ও 
বিলাপ শুরু করে দেয়, “গ্রামের উপর কামান দাগালে, আমাদের 
পক্ষে নিরাপদে থাকবার একমাত্র জায়গা হল এখানেই ।” ফলে 
কামানগুলো হয়ে পড়ে “অক্ষম' | পরিপূর্ণ সাহস এবং দক্ষতা সহকারে 
পরিচালিত এই ধরনের ঘটনা হাজারে হাজারে ঘটতে থাকলে তা' ষে 
একটা সাংঘাতিক ফলপ্রস্থ রাজনৈতিক-সামরিক -নান্ত্র পরিণত হয় 
একথা অনন্বীকাধ্্য । 

“সংবন্ধভাবে বাস করা"-ব কথা আগেই বলেছি । সে হ'লে! এক 
অর্থে। এরই আরেক ধরনের উদাহরদ হলো! বিচ্ছিন্ন ঘণাটিতে 
অবরুদ্ধ সায়গন গ্যারিসনগুলো | চারিদিক দিয়ে এদের ধিরে রেখেছে 
ফ্ুট-নিয়ন্ত্রিত এলাকার অধিবাসীরা | যুদ্ধে আজ অবধি যত রকমের 
প্রচার-অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভবতঃ তার মধো সঙ চাইতে অধিক 
ফলপ্রত্থ প্রচারকার্য এদের দিবারাত্র শুনতে হয়। কে'নো অঞ্চল 
দখল করে নিয়ে ফ্রণ্ট প্রথমেই যে কাজগুলোভে হাত দেয় তার মধ্যে 
ভূমি সংস্কার হলে অন্যতম । যে সমস্ত ক্ষেত্রে জমির মালিকরা বিশ্বাস- 
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ঘাতকরপে চিহি্ত হয়েছে, তাদের ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য 
সম্পত্তির ওপর বর্তমান অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না। ভূমি বন্টন 
করা হয় দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। বর্গাদারদেরও 
খানিকটা সুবিধা করে দেওয়া হয়। ভূমি বণ্টনের সময়, যারা ফ্রণ্ট 
অথবা সায়গন সেনা বাহিনীতে কাজ করছে তাদের জন্যও ভূমির 
একটি অংশ পৃথক করে রাখা হয়। কারণ এটা সবারই জানা যে 
সায়গন সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হলে! এমন ধরনের কৃষক সম্প্রদায় 
যাদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে ভতি করা হয়েছে । 

দক্ষিণ ভিয়েতনামেই হোক, কি অস্থাত্র হোক, যেখানেই সায়গন 
বাহিনীর ঘাটি রয়েছে, সেখানেই কোনো না কোনো ঘণটিতে প্রতি 
রাত্রে হাতে মেগাফোন নিয়ে হাজার হাজার শ্রীলোক আশপাশের 
ঘাসের জংগলে অথবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করে । 
সম্ভব হলে এমন ঘাটি কাছ' হয় যার ভিতরে ওই স্ত্রীলোকদের কারও 
না কারও কোনো আত্মীয় রয়েছে। শ্রাম্যজীবন এবং গৃহের শ্মতি 
জাগিয়ে তোলে এমন কোনে কবিতার আবৃত্তি দিয়ে শুরু হয় “সান্ধ্য 
আসর ।+ প্রথমে হয়ত তাদের দিক লক্ষ্য করে ছুটে আসে ছ্-একটি 
গুলি। মেয়েদের মধ্যে একজন হয়ত তখন তার আত্মীয়ের নাম ধরে 
ডাকতে শুরু করে। . 

“ছান, ছান! আমি তোমার ভ'ইঝি থিলান্‌। তুমি গুলি 
চালাচ্ছে কেন ? আমি সামান্য একজন গেয়ে! মেয়ে । আমার কাছে 
কোনো অস্ত্র নেই। ভাবলাম, তুমি আর তোমার বন্ধুরা এখানে 
নিশ্চয় খুব একলা আর একঘেয়ে বোধ করছে! । তাই কয়েকটি 
কবিতা আবৃত্তি করতে এলাম ।” মধুর কণ্ঠে কবিতার আবৃত্তি ও গান 
চলতে থাকে । খুব যত্ব করে এমন সব কবিতা বাছা হয়, যা" শুনলেই 
চোখে জল এসেযায়। তারপর আবার শুরু হয় : “ছান,' ছান, ; 
শুনছো কি? ঙে।মার গ্রামের খুব ভাল খবর আছে । ছোট্ট “ছি' 
স্কুলে খুব ভাল ফল করেছে। হ্যা, আরেকটা কথা । তোমার গ্রামকে 
সুক্ত করা হয়েছে । নদীর ধারে চমতকার একথণ্ড ধানিজমি আলাদা, 
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করে রাখা হয়েছে তোমার জন্যে | শুধু তোমারই নয়, সেনাবাহিনীতে 
তোমার বন্ধুদের কয়েকজনের জন্যও 1” এরপর আরো কয়েকটি 
কবিতা ও গান। “ছান, এমন অসম্মানজনক জীবন তুমি কেন ছেডে 
এসো না? ওই মন্দ পথ ছেড়ে তোমার গ্রামে ফিরে এসো না কেন? 
এখনে! সময় রয়েছে ; জনগণের পাশে এসে দাড়াও । ইয়াংকিদের 
জন্য কেন নিজের জীবন দেবে 1” এ বথার পর হয়তো আরো 
কয়েকটি গুলি ছুটবে। কিন্তু ততক্ষণে শুধু ছান ই নয়, গ্যাবিননেব 
অন্যাগ্তদের মনেও কথাগুলো জায়গামতো৷ পৌছে গেছে । পরবর্তী 
সামরিক অভিযানের জন্য ছানকে যখন যেতে হবেঃ তার মনের 
মধ্যে তখন ঘুরতে থাকবে নদীর ধারের সেই ছোট্ট একখণ্ড ধানি- 
জমি। সেই জমিতে লাঙল চালাবার জন্য মন তখন তার মগ্ন হয় হয়ে 
আছে । এবং, ১৯৬৩ সালের পঁয়তাল্লিশ হাজার ছান্‌ এবং হুয়েনদের 
মতো, খুব সস্তব এক রাতে সেও সরে পড়বে ফ্ণ্ট বাহিনীর সংগে 
যোগাঁযোগ করতে ৷ হয় তাদের সংগে সে যোগ দেবে, অথবা নদীর 
ধারের সেই ধানক্ষেতটিতে ফিরে যাবার জন্য একটা অন্ুমতিপত্র 
যোগাড় করবে । ঘশটির বাইরে থেকে আবৃত্তি করা কবিতাগুলো 
এইভাবে সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পলাতক স্থ্টি করেই। একথা 
আমি শুনেছি আবৃত্তিকারী এবং পলাতক* উভয়ের মুখ থেকে। 
“বিশেষ প্রতি-যুদ্ধের অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষলপ্রস্থ একটি কীশল। 

এই ধরনের কার্ধকলাপের সবচাইতে চমৎকার ফঙজ্,ফলের কথা 
আমি শুনলাম সুন্দরী এবং সৃবত্তা লি থি থিয়েন-এর কাছে । আমার 
সন্দেহ, অভিযানটি পরিচালিত করেছিলেন তিনি নিজেই । কিন্তু 
ভিয়েতনামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বিনয় সহকারে তিনি কেবল 
স্বীকার করলেন যে? “অন্যান্তদের সংগে তিনিও অংশ গ্রহণ করে 
ছিলেন ।” 

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বেন-ত্রে পদেশের 
একটি গ্রামে । মেয়েদের একটি দল একটি গ্যারিসনের সংগে 
কথাবার্তা বলবার পর সম্পূর্ণ গ্যারিসনটিই আত্মসমর্পণ করে। 
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অভ্যন্ত বিনয়ের সংগে লি থিথিয়েন বললেন, “ঘণটিটি ছিল 
অত্যন্ত বদ। ওদের অধিনায়ক ছিল দক্ষিণের এক জমিদার পু 
এবং সৈনিকগুলো৷ ছিল বাস্তত্যাগী ক্যাথলিক । খুব বেছে বেছে 
লোকগুলোকে সেনাদলে নিয়েছিল জমিদার নন্দন। নিষ্ঠুরতায় 
তাদের জুড়ি ছিল না। মানুষের পেট চিরে নাড়িভূ'ড়ি বার করে 
হত্যা করতে তাদের আরো! উৎসাহ দিত সে। ওই সৈনিকদের 
পরিবারেরা বাস করত ঘাটিটির কাছাকাছি একটি গ্রামে । আমাদের 
একটি দল একদিন তাদের সংগে কথাবার্তা বলতে গেল । স্পট 
বল! হলো, ওদের স্বামীরা অত্যস্ত খারাপ ব্যবহার করেছে ; 
অফিসাবটি হলো! একটি সাক্ষাৎ শয়তান ; বহু লোককে সে হত্যা 
করেছে ; বহু লোকের উপর অত্যাচার করেছে, এবং আমরা, জাতীয় 
মুক্তি ফ্রন্ট এই ঘণটিটিকে নিশ্চিহ কবে দিতে মনস্থ কবেছি । আরো 
বলা হলো, ওদের কারো-কারো স্বামী হলো সত্যিকারের জনগণের 
শত্রু । জেলার মধ্যে এই ঘণাটিটিই হলো! সব চাইতে বদ । বিস্ত 
ভধূ আমরা মানুষ । নিম্প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটাতে অথবা ভালো 
ভালে! সৈনিকদেব হত্যা করতে চাই না। কিন্ত তারা যদি আতা 
সমর্পণ না করে, তাহলে ওই ঘাটি সহ ওদের সবাইদক আমরা 
নিশ্চিক করে দেব । “যদি তার! চায় যে তাদের স্বামীর! বেঁচে থাকুক 
তবে আমাদের সংগে তাদেন আসতে হবে এবং সৈন্যের যাতে আত্ম- 
সমর্পণ করে সেই চেষ্টা করতে হবে । নইচ্ল আজ নাতেই ধ্বস কৰা 
হবে ওদের । 

*ওই জেলাতেই খুব সম্প্রতি তিনটি ঘণটি' ধ্বংস করা হয়েছিল। 
সুতরাং আমাদের কথ! তারা অবিশ্বাস করতে পারল না। সৈনিকের 
সবাই যাতে আত্মসনর্পণ করে সেই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে উদগ্রীব 
হয়ে উঠল সবাই । আমরা যে"তাদের একটা সুযোগ দিয়েছি সেজস্য 
কুতজ্ঞও হল । বলল, ওর যদি ব্যর্থ হয় তা হালে আমলা যা ভালো 
মনে করি তা করতে পাকি । 

“হৃতরাং ভাদের নিয়ে রওনা হলাম । এরা কেউই কিন্তু 
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জনগণের পক্ষে ছিল না। এর! উৎকণ্ঠিত ছিল নিজের নিজের স্বামী 
এবং সম্তানদের বাঁচাতে । প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন স্ত্রীলোক এল 
আমাদের সংগে । কেউ কেউ বাচ্চা সংগে নিয়ে। আপন-আপন 
আত্মীয়ের নাম ধরে ডেকে তারা বলতে লাগল : “জাতীয় মুক্তিস্রণ্টের 
লোকেরা বলছে তোমরা অনেক অপরাধ করেছে; কিন্তু বেরিয়ে 
এসে যদি আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তারা তোমাদের ক্ষমা করবে। 
আমাদের কথ ভেবে নিজেদের জীবন বাঁচাও ।* স্ত্রী এবং মাতাদের 
পারিবারিক আবেগপূর্ণ সজল অনুনয়ের সংগে যুক্ত হলো আমাদের 
রাজনৈতিক বক্তব্য, “আমাদের অভিমত হলো, মৃত্যু নয়, জীবনের 
রাস্তা বেছে নাও; বেছে নাও ন্যায়ের পথ, অন্যায়ের নয়।? 
সন্তানেরা ডাকছে তাদের পিতাদের, মায়েরা ডাকছে নিজেদের 
সন্তানদের, স্ত্রীরা ডাকছে তাদের স্বামীদের । সৈনিকের বেরিয়ে 
আসতে চায়, কিন্ত বাধ! আসে সেই অত্যাচারী অফিসারটির কাছ 
থেকে । অবশেষে তারা তাকে গুলি করে হত্যা করলো । ভারপর 
বাইরে বেবিয়ে এলো আত্মসম্্পণ করবার উদ্দেশ্যে ।” কাহিনী 
শেষ করে লি থিথিয়েন বললেন* “বস্তুতঃ ওরা আমাদের হাতে 
অস্ত্র তূলে ন! দেওয়া অবধি, আমাদেব কাছে কোন অস্ত্রই ছিল না। 
কিন্ত আমরা এমন ভাণ করলাম যেন ধাটিটিকে গেরিলার ঘিরে 
ফেলেছে । জোরে জোরে বলতে ল'ণ্লাম : “**' শান ওয়ান? 
পাশের দিকে সরে যাও; সেকশান টু সড়কটাতে পাহারা দাও, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । ওরা ভাবল, ওদের বুঝি ঘিরে “ফল! হয়েছে ।” 

“সংবদ্ধভাবে বাস করা' থেকে নিয়ে “কামান অক্ষম করা এবং 
সৈনিকদের সংগে পৃথকভাবে ও গ্যারিসনের সংগে কথাবার্তা বলে 
তাদের দলত্যাগ কবানো, উপরে বণিত সমভ্ভ ব্যাপারগুলোই সম্ভব 
হয়েছিল শুধুমাত্র জনসমর্থনহীন “বিশেষ যুদ্ধে"? * স্বনিহিত মূলগত 
হুর্বলতার কারণে ; কারণ এই “বিশেস যুদ্ধ আরম্ভ কর' হয়েছিল 
এমন সমস্ত নীতি চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্টে যেগুলো জনসাধারণের 
ধবিকাংশের কাছেই ছিল দ্বণার বন্ত। তাই জমিদারগিরির উচ্চ 
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প্রশংসা করে এবং জমিদারদের ত্বার্থরক্ষার জন্য জীবনপাভ করতে 
মিনতি করে কোন ধি-লান নিজের ভ্রাতুপ্পুত্র ও তার সহকর্মী 
কমরেডদের উদ্দেশ্টে কবিতা! পাঠ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও 
কোনই ফল হতো না। আবার গ্যারিসনের সৈনিকদের অত্যাচার 
এবং সায়গন সরকার ও তার কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মাহৃষের 
সর্বাত্মক ঘৃণার কথা ওই পরিবারবর্গের অজানা থাকলে লি থি থিয়েন 
ও তীর বান্ধবীর! তাদের প্পংগে সারা রাত ধরে তর্ক করেও সফলকাম 
হতেন না। 

বাইরে থেকে মনে হয় সায়গন সরকার বুঝি অজেয়। তাদের 
একচেটিয়া দখলে রয়েছে ট্যাংক, বিমান, কামান, গানবোট এবং 
মোটর পরিবহণ । গড়ে দৈনিক পনের লক্ষ ডলাব্ের কথা না হয 
বাদই দেওয়া গেল। সৈহ্ছ ঘটি ও ছূর্গ দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলকে 
হামের গুটিকার মতো ভরে ফেলা হয়েছে। কিস্তু জনগণের হৃদয়ে 
তার কোন স্থান নেই । সেস্থান রয়েছে ফ্রন্টের । 

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসের যে বিদ্রোহে দিয়েমের পতন 
ঘটে, ঠিক তার পূর্বেকার পরিস্থিতি পর্যালোচন! প্রসংগে মুক্তিক্রণ্ট 
প্রেসিডিয়ামে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি ত্রান নাম ত্রাঙ বলেছিলেন : 

“শক্রপক্ষ সারা দেশে সেনা ঘশটি বসিয়েছিল, কিত্ত সেই 
ঘাটিগুলো দিয়ে তারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। 
বস্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই পরিবেছিত হয়ে পড়েছে আমাদেন 
বাহিনী দ্বারা । গণফৌজ দিয়ে ঘিরে ওদের এমন সমস্ত ঘাঁটি আমরা 
অকর্মণ্য করে দিয়েছি যেগুলোতে ছোট ছোট সৈশ্যদল, প্লেটুন, এমন 
কি কোম্পানি পর্যস্ত ছিল। কারণ, গণ-ফৌজের হাতে ছিল শক্রকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেবার সামর্থযুত্ত রাজনৈতিক তথা সামরিক হাতিয়ার 
মোবাইল ফোর্সের সাহায্য ছাড়া ঘাটির বাইরে ওরা কেউ বেরুতে 
পারত না। বিরাট সামরিক অভিযান চালাতে গেলেও মোবাইল 
ফোর্সের সাহায্য ছাড়া উপায় ছিল ন! তাদের । কিন্তু “সাধারণ প্রতি 
আক্রমণের" ক্ষেত্রেও প্রয়োজন মতো! মোবাইল ফোর্স যোগাড় করতে 
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পরত না তারা । কারণ বিরাট সংখ্যক আটকা পড়ে থাকত ঘখটি- 
গুলোতেই। প্রদেশ এবং জেলার শাসক, পুলিশের প্রধান এবং 
অন্যান্তেরাঃ এককথায় অসামরিক প্রশাসনও অকর্মণ্য হয়ে থাকত 
ঘাটিগুলোতে। কর আদায়ের জন্যও চলাফেরা করতে পারত না 
কেউ । 

“আসলে ঘাটিগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করত জনসাধারণ ; জন- 
সাধারণকে ঘাটিগুলো নিয়ন্ত্রণ করত না। বাজারে যেতে হলে, 
ন্নান করতে হলে অথবা জল আনতে হলে গ্যারিসনকে অনুমতি 
নিতে হত গেরিলাদের কাছ থেকে । গেরিলারা সম্মত হলে তবেই 
তারা জল আনবার জন্য বাইরে কয়েক গজ মাত্র দূর অবধি চলাফেরা 
করতে পারত। কিন্তু সে অন্নুমতিও দেওয়া হত সীমিত সংখ্যক 
লোককে এবং বিশেষ একটি সময়ের জন্য ৷ সামরিক মানচিত্রের দিকে 
তাকাঞে ৮ারদিকেই সেনা ঘশটি নজবে পড়বে আপনার ; কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে চারিপাশের অঞ্চল হল মুত্ত, এবং তা" রয়েছে জনগণের 
হাতে । আসাল ঘ'টিগুলোই রয়েছে পরিবেষ্টিত হয়ে জনসাধারণ 
নয়। বহু এলাকায় শক্রপক্ষ গ্রামাঞ্চল আকড়ে থেকেছে । কিন্তু 
সেখানেও তাদের বাধ্য করা হয়েছে আমাদের শর্ত, আমাদের সংগে 

বদ্ধ অবস্থায় থাকতে |” 

এবং আমার পরিভ্রমণকালেও পবিস্সিতি ছিল ই ধরনের ; 
বরং সায়গণের পক্ষে আরো খারাপ । নইলে সায়গনের চতুষ্পার্খস্থ 
বিশাল তথা জটিল প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থার একেবারে ভিত» দিয়ে কখনই 
এভাবে আমি ভ্রমণ করতে পারতাম না। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অন্ত্রাগার ও হাসপাতাল 
জংগলের একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখান। 


“আমরা শুরু করেছিলাম ১৯৬০ সালে এবং একমাত্র কাচামাল 
বলতে আমাদের ছিল কিছু পুরনো অকেজো লোহার টুকরো আর 
না-ফাটা বোমার কিছু বারুদ । সে সময় আমাদের একটি মাত্র বিভাগ 
ছিল; আর আজ আছে দশটি বিভাগ । তখন আমরা পনেরটি হাত- 
বোমা তৈরী করেই ভাবতাম অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আর আজ 
আমর তৈরী করছি পাঁচ হাজার হাত-বোমা।” কথাগুলো বল- 
ছিলেন অস্ত্রাগারের অধিকর্তী জনৈক লম্বা, রোগা, টাকমাথা 
ভিয়েতনামী ভদ্রলোক । আমার চারপাশে কাজ করছিল এপ্রন 
পরিহিত ও মুখে সাদা রংয়ের মুখোশ পর! শ্রমিকেরা। কেউ-ব 
এন,টি পারসোনেল মাইনে ঠেসেঠেসে বারুদ ভরতি করছে? কেউ-বা 
সুদক্ষ হাতে মোচাকৃতি চাপ-যন্ত্র চালিয়ে কাঠের হাতলগুলোকে 
দৃঢ়ভাবে ঠেসে-ঠেসে ভরছে হাত-বোমার ভিতরে ; কেউ-বা বিচিত্র, 
শালতি আকারের পাত্রে হাত-বোমাতে ব্যবহারের জন্য বোমার জমাট- 
বাধা বারুদণ্ডলে৷ মিহি করে গু'ড়ো করছে; কেউ-বা চালনি দিয়ে 
বারুদ চালছে ; কেউ-ব! ব্যস্ত রয়েছে বারুদ মেশানোর কাজে। 
দেখেশুনে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি জংগলের মধ্যে অবস্থিত কোনো 
অস্ত্রনির্মাণ কারখানার বদলে এসে পড়েছি কোনো রুটির কারখানায় । 
স্থানটি ছিল গভন জংগলের মধ্যে অবস্থিত একটি অস্ত্রাগার তথা 
নঅন্ত্রনির্মাণ কারখানা ৷ মাথার উপর সগর্জনে চক্কর দিচ্ছিল একটি 
না মোয়াজেল । যে কর্মকাণ্ডের দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি সেটা 
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যদি সে একবারের জন্যও দেখতে পারত ! কিস্ত বন্ধুদের প্রতি 
জংগলের করুণা অপরিমীম । 

অস্ত্রাগারের অধিকর্তা আবার বললেন, “প্রথমে আমাদের কোনো 
দক্ষ শ্রমিক ছিল না। কিন্তু আমরা কৃষকদের হাতে-কলমে শিক্ষা 
দিয়ে নিলাম তাদের মধ্যে অনেককেই এখন দক্ষ শ্রমিক বলা চলে। 
ক্রমে ক্রমে আমরা উন্নতি লাভ করলাম; কারখানা সম্প্রসারিত হুল । 
বর্তমানে এই অঞ্চলে ফ্রন্টের প্রয়োজনের বেশ কিছুটা অংশ আমরা 
মেটাতে পারি । উৎপাদনের সনগে সংগে কমীরদেরও হাতে-কলমে 
শিক্ষা দিয়েছি । তারাই এখন বিভিন্ন বিভাগ পরিচালন! করে । শত্রুর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দীপনায় উদ্ব,দ্ধ হয়ে শ্রমিক তথা কর্মীদের 
মনোবল প্রতিদিন দৃঢ়তর হয়ে চলেছে । বিশেষবিশেষ কাজে দক্ষ 
কিছু শ্রন্কও সায়গন থেকে এসেছে আমাদের সাহায্য করতে ।৮ 

এলুমিনিয়মের তৈরী ছ্ুটো বিয়ার মগ তিনি আমাকে দিলেন । 
মগদ্রটিতে আমার এবং আমাকে আমন্ত্রণকারী সংস্থ।+ মুক্তি ফৌজের 
কোয়াটাব মাস্টান জেনারেলেন বিভাগে নাম উৎকীর্ণ কর ছিল। 
বললেন, “এগুলো রকেটের সিলিগার থেকে তৈরী । প্রাথমিক 
কোনো কাচামাল আমাদের নেই । স্ুৃতরাং শত্রর কাছ থেকে যা 
অকেজো মাল পাওয়া যায় তাই অ“মরা যোগাড় করি। যেমন 
বিমানের অংশ, বোমা এবং রকেটের টুকরো+ ভাঙা . কক ব্রিজের 
বেলিং, বেললাইনের ভাঙা টুকরো সব কিছু । কোন ধাতুই আমরা 
পেলে ছাড়ি না। আপনার হাতের ওই মগদটোর হাতল তৈরী করা 
হয়েছে নাপাম বোমার কেনেস্তারা থেকে । জনসাধারণও আমাদের 
যথাসাধ্য সাহাযা কবে । পেতলের এই ধূপদানিগুলো দেখুন । একজন 
বৃদ্ধা সেদিন এগুলো৷ 'ামাদেব এনে দিয়েছে ।” ্‌ 

ইম্পাতের শিরস্ত্রাণ ও মুখোসপরা একজন বাঁলাইকরেব কাজ 
দেখবার জন্য আমি একটু দাড়ালাম । ৬: রাইফেল গ্রেনেডে ডান! 
ঝালাই করছিল। যে যন্ত্রটি থেকে এসিটিলিন গ্যাস নিয়ে সে কাজ 
করছিল, সেই যন্ত্রটির দিকে এগিয়ে গেলাম । যস্ত্রটিতে দেখলাম উতৎকীর্ণ 
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-করা রয়েছে : “পোরটাওয়েন্ড-ওমান, মিননেপৌলিস* এবং যথারীতি 
মাকিন-ভিয়েতনামী “বন্ধুত্ব নিদর্শন সেই করবন্ধ হাতের ছাপ। 
অধিকর্তা আবার বললেন, “হ্যা, মাফ্কিন যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে 
আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। ওর] যদি প্লেন আর ট্যাংকের 
বদলে শুধু এই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আমাদের দেশে আসতো, তা, 
হলে সেটা আমাদের সকলের পক্ষেই খুব ভাল হতো ।” 

মাইন নির্মাণের একটি বিভাগে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের 
মাইনের রকমারি দেখে বিস্মিত হলাম। ছোট বেলনাকার এবং 
চ্যাপট! এট্টিপারসোনেল মাইন, কাটা তারের জালের মোকাবিলা 
করবার জন্য লম্বা বেলনাকার মাইন, এম-১১৩ ট্যাংকের জন্য বিভিন্ন 
মাপের হাতলযুক্ত পাত্রের আকারের মাইন, বিশেষ ধরনের কাজের 
জন্য বড় মাইন, রেল লাইন অথবা জঙগযান ধ্বংস করবার মাইন 
ইত্যাদি । শেষোক্ত ধরনের একটি খালি মাইন আমার হাতে দিয়ে 
অধিকর্তা বললেন, “সপ্তাহ ছুয়েক আগে এই ধরনের মাইন দিয়ে 
সায়গন নদীতে আমর! ছুটি জলযান ডুবিয়ে দিয়েছি ।” 

সমস্ত কারখানাগুলোই দেখলাম বেশ প্রশস্ত খড়ের চালাঘরের 
মধ্যে অবস্থিত । মাথার উপরে ঘন জংগলের আচ্ছাদনের সামান্মাত্র 
ফ্কাঁক থাকলে, সেটাকে প্রতিদিন তাজা ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া 
হয়। ঘরগুলো বেশ দৃূরে-দূরেঃ যাতে একটা বোম! একটার বেশী 
"বরের ক্ষতি করতে না পারে । লেদ যন্ত্র বিহ্যৎ উৎপাদন যন্ত্রঃ ছিদ্র 
করবার তথা পালিশের যন্ত্র সবগুলোই রাখ! হয়েছে মাটির নিচে গর্ভ 
করে ; এবং সবগুলোই হুল আমেরিকান । জরুরী অবস্থার সময় 
সব-কিছু এক জায়গ! থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলবার জন্য যথে 
সংখ্যক কর্মী রয়েছে । 

মাইন ও তীন্্ বাশের ফলা দিয়ে নিমিত অদ্ভুত অন্তুত সমস্ত 
কাদের জন্য অন্ত্রাগারের নিকট পৌঁছান এক জটিল ব্যাপার। এ 
ধরনের ফাদ আগে কখনে! দেখি নি। ওদের নিজেদের কারখানাতেই 
আবিষ্কৃত পন্থা অন্ুযায়ী নিমিত নতুন ধরণের সমস্ত গোপন অস্ত্র 


দেখলাম। এর! যে ধরনের যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাতে মোটর-বাহিত 
কামান প্রভূতির পনিবর্তে অধিকতর প্রয়োজনীয় হল মানুষের পিঠে 
বহনযোগ্য হালক৷ অস্ত্রশস্ত্র । কর্মস্থলে প্রতিটি কর্মীর বেঞ্চির পাশে 
রয়েছে তার নিজের অস্ত্রশস্ত্র। করীরা সবাই হাসিমুখের আগ্রহী 
যুবক। নিজেদের তৈবী অস্ত্র সম্বন্ধে তাদের গর্ব করা সত্যিই পোষায়। 
যন্ত্রের গুঞ্জন এবং শক্র-বিমান অথবা গান-বোট থেকে আসছে না এমন 
যান্ত্রিক আওয়াজ আবাব শুনতে পেয়ে সত্যিই আনন্দ লাগছিল। 
এক জায়গায় দেখলাম অপূর্ব একটা দৃশ্য । সায়গনের ঘড়ি সারাই- 
ওয়ালাদের বিরাট একটা সারি । চোখে তাদের -্লাটা রয়েছে লেন্স। 
মাথাগুলে। ঝু'কে রয়েছে সুক্ষ স্প্রীং এবং তামা ও চূম্বকশক্তিসম্পন্ন 
সরু তাবেব কৃগুলীন উপর । ওগুলো দিয়ে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন 
প্রকাবের বিলম্বিত-ত্রিয়াসম্পন্ন বোমা ফাটানোব নল। পরে “ভয়েস 
অফ আমেরিকা” থেকে প্রচাবিত ম্যাকনামারা সাংবাদিক বৈঠকের 
এক প্রতিলিপিতে শুনলাম “সামুদ্রিক মাইন এব” বিলম্বিত ক্রিয়া- 
সম্পন্ন বোমা ফাটানোব নলযুক্ত অন্যান্য মাইনসহ আরো উন্নত 
ধরনের মাইনেন আবির্ভাব'কে মাকিন প্রতিরক্ষা সচিব উত্তর 
ভিয়েতনামের হস্তক্ষেপের “নিশ্চিত প্রমাণ*রূপে উল্লেখ করেছেন । 
অথচ “আরে উন্নত ধরনের” এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমি সেই জংগলের 
অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় সারবন্দীভাবে নিদগিত হতে দেখে -। 

বিস্ফোরক দ্রব্য নির্মাণের রাসায়নিক কাজকর্ম যে বাড়ি ও 
গবেষণাগারগুলোতে চলছে, সেগুলোকে দেখলাম পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন ও 
ঝকঝকে ; ঘরের বাঁশের বেড়াগুলে। মাকিন প্যারাম্যটের নাইনে 
মোড়া । একটি ঘরে মেয়ের সুক্ষ্র দাড়ি-পাল্লার সাহায্যে বিভিন্ন 
ধরনের বিস্ফোরকের ঢাকনার জন্য প্রয়োজনীয় বিচ্ষোরক পদার্থের 
অণুপরিমাণ ওজন করছিল ; এবং বিস্ফোরকের ঢাঞ্প।গুলো কার্্জে 
লাগানোর জন্য ঘরোয়াভাবে প্রস্তত যন্ত্র“্ৰ ভারপ্রাপ্ত ব্যঘ্চিট ছিল 
পনের বছবের একটি বালক । অধিকর্তা জানালেন, যন্ত্রটিতে আজ 
'অবধি একটিও দ্রর্ঘটন! ঘটেনি । 


বিদায়ের প্রাক্কালে অধিকর্তা আবার জানালেন, “১৯৬০ সাল 
থেকে প্রতি মাসে ১৫ থেকে ৫*০০ হাতবোম! উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
হল প্রতি বৎসরে প্রতিটি বিভাগের অতি দ্রুত সম্প্রসারণের একটি 
বিশেষ নিদর্শন এবং এই গতিতেই আমরা আমাদের সম্প্রসারণ 
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রণাঙ্গণের অস্থায়ী হাসপাতাল 


অস্ত্রোৎপাদনের দ্রুত সম্প্রসারণ হল প্রতিটি ক্ষেত্রে ফণ্টের যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার দ্রুত সম্প্রসারণের প্রতীক-স্বরূপ । এর অন্যতম লক্ষ্যণীয় 
'ফল লাভ হয়েছিল চিকিৎসাক্ষেত্রে ৷ 

অগ্রবর্তী রণাঙ্গণের একটি পুরোদস্তুর হাসপাতাল দেখে প্রথমে 
কিন্তু সাধারণ একটি কুটির থেকে সেটিকে খুব বেশী পৃথক বলে 
আমার মনে হয় নি। সেই একই ধরনের বাশের কুটির ; ওপবে 
খাড়া, ঝোলানো ভালপাতার ছাউনি খুঁটির উপর ভর করে টাড়িয়ে 
রয়েছে । বাঁকারির বোনা কোমর অবধি উ"চু বাইরের দেওয়াল । 
পরিকল্পনাটি এমনভাবে করা, যাতে সর্বাধিক ছায়া এব বাতাস পাওয়া 
যায়। আসলে কিস্তৃপ্রতিটি কুটির হল হাসপাতালের এক একটি 
"বিভাগ" ; এবং তাদের মধ্যে যেটা সামান্য বড় এবং আরো! বেশী 
করে ঘেরা সেটা হল অস্ত্রোপচার গৃহ । বিভাগগুলোর ছাদ এবং 
দেওয়ালগুলে! সাদা রংয়ের প্যারাস্থাট নাইলন দিয়ে ঢাকা । 

প্রথমে যে বিভাগটিতে গেলাম, সেখানে ছিল তিনজন রুগী । 
একজন হল রবার বাগিচার শ্রমিক । প্রতিদিনের মতো সেদিনও 
যখন সে নিয়মমাফিক রবার গাছের রস সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে, 
সেই সময় সায়গন সৈচ্যোর৷ তার গলায় গুলি করে। বুলেটটি বার করে 
ফেল! হয় এবং শ্রমিকটি তখন দ্রুত আরোগ্যের পথে । অন্য রুগিটি 
ছিল একজন মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক । একটি হাতবোমার বিস্ফোরণে 
তার পেটে আঘাত লাগে। অস্ত্রের কিছুটা অংশ এবং লিভারের 


ী 


খানিকটা তার কেটে বাদ দিতে হয় এবং তখনও সে খুব দর্বল। 
তৃতীয়টি ছিল একজন গেরিলা তরুণ । মাত্র ছু-দিন পূর্বে হাত বোমার 
এক শোচনীয় দ্র্ঘটনায় একটি হাত পুরো! এবং অন্যটির খানিকটা 
তাকে হারাতে হয়। রাত্রে এক দ্বঃ্বপ্রের মধ্যে সে দেখে যে তার 
কুটিরটি আক্রান্ত হয়েছে । সংগে সণগে হাতবোমা নিয়ে সেটার 
পিনটাকে টেনে ফেলে যে মুহুর্তে সে ড্টোকে ছুড়তে যাবে, সেই 
মুহূর্তেই তার ঘুম ভেঙে যায়। বোমা ছুপ্ড়লে তার কমরেডরা মারা 
পড়বে । কথাট। মনে হতেই সে বোমান্ুদ্ধ তার হাত দুটোকে 
বিছানার পাশে বাখা কতগুলো চালের বস্তাব নিচে ঢুকিয়ে দেয়। 
আশ্চর্ষেব বিষয়, শুধু তার হাত ছ্রটোই জখম হল। ফলে একটি 
হাতের পুবোটা এবং অন্যটি খ'নিকটা কেটে বাদ দিতে হয়। 
আঘাতটাকে তখনো নে সামলে উঠতে পারে নি। | 
স্থানটি ছিল প্রকৃত একটি অগ্রবর্তা রণাণ এলাকা। প্রতিটি 
ঘরের পাশেই দেখল!ম বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল । তার মধ্যে 
কতগুলো আবাব স্ট্রেগানসহ মআাহতদেল নিয়ে যাবান মত যথেষ্ট বড়। 
অঞ্চলটিতে প্রার প্রতিদিনই বিমান থেক বোমাবর্ষণ, র"ত্রিকালে 
কামান দাগা এবং ঘন ঘন “শক্রনিমূ্ল” অভিযান চল । 
হ[সপাতালের ভারপ্রাপ্ত শলা চিকিৎসক ডাঃ ত্রান একজন ছোট- 
খাটো! উৎসাহী মানুষ ; মাথাভরতি একবাশ খাটো করে ছটা চুল; 
হাতের সংবেদনশীল আঙ্লগুলোর ডগা চৌকেো।। প্রদংগ: :ম বললেন, 
«১৯৬৩ সালে আমর! ২৪৭টি শলাচিকিৎসার রোগী পাই। তাদের 
মধ্যে পেট” মাথা, বুক এবং তন্যান্ঠ অংগ প্রত্যংগের শল্যচিকিৎসার 
রোগী ছিল। শতকরা ৯৮টি রোগী আরোগ্যলাভ করে ।” ডাঃ ত্রান 
ছাড়া, হাসপাতালটিতে ছিলেন চিকিৎসকের সহকারী চারজন এবং 
নয় জন নারসিং সিস্ট ্। সহকারী চাবজন মেডিকেল কলেজে ছু 
বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন । হাসপাতালটি স্থাপিত হয় ১৯৬০ 
সালের শেষের দিকে । অতীতের স্মতিচ। ৭ করতে করতে ডাঃ ত্রাণ 
আবার বললেন, “সে সময় সারা জেলায় ছিল মাত্র ৩ জন নারসিং 
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সিল্টার। চিকিৎসার কাজ জানা আর কোনো কর্মী ছিল না। আর 
স্তরজ আমাদের রয়েছে ১৩ জন চিকিৎসা-সহকারী, ১০৫ জন নারসিং 
সিস্টার, ১২০ জন নার্স, ১৩ জন ধাত্রী এবং ৫২ জন ধাত্রী-সহকারী । 
প্রতিটি কুটিরের জন্য যাতে অস্ততঃ একজন করে সিস্টার পাওয়া যায় 
ফ্রণট সেই চেষ্টা করছে।” 

ডাঃ ত্রানের হাসপাতালের সংগে যুক্ত একটি মেডিকেল স্কুলও 
পরিদর্শন করলাম | সেখানে ৩৬ জন নার্স এবং ১৫ জন ধাত্রী-বিধা 
শিক্ষার্থাফে ছয় মাসের দ্রুততর প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 

পরে, বেশ বড় একটি হাসপাতালও দেখলাম । ভারপ্রাপ্ত 
? ডাঃ কি জানাহুলন সেটি একটি “রেজিমেণ্টাল হসপিটাল ।" 

গুলো দেখলাম অনেক বড়, কিন্তু সেই একই ধরনের বুনন কবা 
বাকারিব দেওয়াল ও উপবে তালপাতার ছাউনি । হাসপাতালটি 
স্থাপিত হয ১৯৬০ ক্লে ; এবং ১৯৬১ সালে ডাঃ কি ভার নেবাব 
পর সেটিকে সম্প্রসাহ এন আধুনিক করা হয়। সাজসরঞ্জাম 
ও ওষুধ সম্বন্ধে লাম'স প্রশ্নের উত্তনে ডা? কি বললেন, “হ্যা, কোনো 
কোনো জিনিদসব ভান সন্ভিই বয়েছে । কিস্ত আমাদের বালকেবা 
একটি বহনবোগ্য এন্স-বে হন্ত্র দখল করে নেবার পর থেকে শলা 
চিকিৎসাব ক্ষেত্রে অব্স্তাব প্রত উন্নতি হয়েছে ।” (পরে সেটিকে 
আমি দেখি । যন্ত্রটিব নির্মাতা হল পিকার অফ ক্রেভল্যাণ্ড, ওহিও । ) 
আমেরিকায প্রস্থত এই একটিমাত্র বন্ত্রই যে সেখানে ছিল' তা 
নয়। অন্যান্য আনো অনেক যন্ত্রেব মধ্যে ছিল একটি বিদ্বাৎ উৎপাদক 
যন্ত্র। ইউনিটটিতে বিদ্যুৎ সসবরাহ কবা হত সেইযন্ত্রটি দিয়েই । ছোট 
ছোট চিমটা এসং মন্থান্য কিছু সাধারণ শল্য চিকিৎসার সরঞ্জাম 
প্রস্তুত কব! হয়েছে রকেট ও নাপাম বোমার খোল দিয়ে । সেলাইয়ের 
জন্য ব্যবহার কলা হয় বিভিন্ন ধরনেন নাইলনের সুতো । জেলা 
হাসপাতালের মতো, মস্ত, বাড়িগুলোই বরফের মতো সাদা 
প্যারান্থ্যট নাইলন দিয়ে ঢাকা । 

ডাঃ কি বললেন, “উঁষধ-পত্র সরবরাহ ব্যবস্থায় শক্ররা বাধার 


চা 





স্থ্টি করা সত্বেও, যথেষ্ট পরিমাণে পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটো- 
মাইসিন আমরা ব্যবহার করে থাকি । সেই সংগে দেশজ জিদিস 
থেকে প্রস্তুত বহু ওষধও ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন, সর্পদংশনের 
প্রতিষেধক যে ওষধ আমাদের রয়েছে, তা পশ্চিমের যে কোনো 
ওষধের চাইতে বেশী কার্যকরী ।” (দক্ষিণ ভিয়েতনামের বহু অঞ্চলে, 
অস্ট্রেলিয়ার “ডেথ আাডার সাপের মতো! এক ধরনের মারাত্মক বিষধর 
সাপ দেখা যায়। লম্বায় একফুটের বেশী নয়। লক্ষ্যবস্তবু টুপ 
লাফিয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি তিন মিনিটের মধ্যে পর্ছুব্ি 
হয়ে পড়ে এবং ছু-ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। মুক্তিজরণ্টের রা'সাঞ্জীর্দীকের 
বড়ির আকারে এক ধরনের প্রতিষেধক ওষধ আবিষ্কার করেছেৰ। 
প্রতিটি গেরিলাকেই নিজের নিজের আবশ্বাকীয় সরঞ্জামের সংগে সেই 
বড়ির তটি করে রাখতে হয়। প্রয়োজনের সময় যাতে তৎক্ষণাৎ 
ব্যবহার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে একটি বড়ি সর্বদা হাতের কাছে 
রেখে তবে আমি ঘুমোতে যেতাম । বরাত্রিকালে দোলনা বিছানা 
ছেড়ে দূরে খোরাঁফেরা করতে আমাকে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল 
এবং সর্বদ! বাতি ব্যবহার করতে বল৷ হয়েছিল । ) পাশ্চাত্য ওঁষধের 
বিকল্প হিসাবে ডাঃ কি উল্লেখ করলেন মহিষ এবং শুয়োরের শরীর 
থেকে নেওয়া ইনজেকশনের আকানব হেমোগ্রোবিন সিবাম ; বাঘের 
হাড় থেকে তৈরী করা একটি ওষুধঃ য। পুরাতন ছুর্বক 1র ক্ষেত্রে 
শক্তিশালী উদ্দীপকরাপে কাজ করে; নবজাত মহিষের গর্ভফুলের 
নির্যাস থেকে প্রস্তত ম্যালেরিয়া এবং বাতরোগের একটি ভাল ওষধ । 
সামরিক তৎপরতার সনয় তার অঞ্চলে চিকিৎনার জন্য গড়পড়তা 
কতখানি সময় দেওয়। হয় এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ কি বললেন, “যে- 
কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্েই ৩০ মিনিটের মধ্যে কম্পানি চিকিৎসাকেন্ড্র 
প্রাথমিক চিকিৎন! কর! হয় ; এক ঘণ্টার ভিতরে ব্যাচোলয়ন পর্যায়ের 
কোনে চিকিৎসাকেন্ড্রে প্রথম শল্য চি। *সার ব্যবস্থা করা হয়; 
এবং দু-ঘণ্টার মধ্যে রেজিমেন্টাল হাসপাতালে মূল শল্য চিকিৎসা 
কর! হয়ে থাকে । অতি গুরুতররূপে আহতদেরই শুধু প্রধান 
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হাসপাতালে পাঠান হয় । নইলে? সাধারণতঃ অগ্রবর্তী রখাঙ্গনের 
ছাসপাতালগুলোই সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিল৷ করে। 
সামরিক অভিযানের স্থানটি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষমতা 
অনুযায়ী মূল হাসপাতাল থেকে এক কিংবা ছুই দিনের বেশী পথ 
ন! হলে, গুরুতররূপে আহতদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানেই । আর 
দুরত্ববেশী হলে, ফিল্ড হাসপাতাল বসাই। এই ফিল্ড হাসপালগুলো 
গুরুতর আহতদের শল্য চিকিৎসা করতে পারে, এবং প্রয়োজন হলে 
রোগীদের সেখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরেও রাখা যায় ।” ডাঃ কির 
হিসাব অন্রুসারে আহত ব্যক্তিরা একবার চিকিৎকদের হাতে পড়লে 
“শতকরা ৯০ জনই বেঁচে যায়” মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের ছুটি ঘটনার 
কথা তিনি সগর্বে উল্লেখ করলেন; আমাকে বারংবার অনুরোধ 
করলেন রোগী দু'জনকে দেখতে । উভর ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করে 
মস্তিষ্কের ভিতর থেকে বুলেট বার করা হয়; আহত ছ্রবজনেরই 
অর্ধেক শরীর সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল । বর্তমানে, 
একজন চলাফেরা করতে এবং স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত। বলতে পারে। 
অপরজন নড়াচড়া করতে পাকে এবং ডাঃ কি নিশ্চিত যে সেও 
তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারবে । 

স্পষ্টতই অতি উন্নত পর্যায়ের শলা চিকিৎসা তথা অস্ত্রোপচারের 
পরবত্তাঁ অবস্থার সেবা-যত্বের কারণেই এই ধরনের সফলতা অর্তন 
করা সম্ভব । কিস্ত হাসপাতালের বাড়িগুলোর অ'দিম আকুতি দেখে 
তাদের এই সমস্ত ব্যবস্থার কথ! অনুমান কর! অসম্ভব । শুধু তাই 
নয়, তরল এবং বড়ি তথা ইনজেকশনের আকারে ওষধাদি প্ররস্তত 
করবার জন্য হাসপাতালটির নিজন্ব একটি বিভাগও রয়েছে । ডাঃ কি 
জানালেন, এষধারদির কিছু অংশ জনন্বাস্থ্য কমিটি কর্তৃক পরিচালিত 
একটি কেন্দ্রীয় উষধ সংরক্ষণ বিভাগ থেকে আসে । 

পরে, ফরাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ওঁষধ প্রস্তত বিষয়ক রাসায়নিক 
ডাঃহো থুর সংগে আমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়। বিনয়ী 
পককেশ এই বিজ্ঞানী হলেন মুক্তিফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন 
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সদস্ত । প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য সদস্যদের ভাষায়, ওউষধাদি 
সরবরাহের ব্যাপারে ইনি “ভেলকি দেখিয়েছেন ।” ডাঃ হে! থু যখন 
আমাকে জানালেন যে, প্রয়োজনীয় উষধের শতকরা ৭* ভাগ ফ্রন্ট 
নিজেই উৎপাদন করে, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি। বললেন, 
“এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ, এতিহাগত প্রাচ্য উষধগুলে। নিয়ে আমরা 
সযত্বে চর্চা করেছিলাম এবং আমাদের জংগলের উপজাত জব্যাদির 
বিশাল ভাগুারেব উপব ভিত্তি করে কাজ শুরু করেছিলাম । কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে আমরা শিজেবাই অবাক হয়ে গেছি ফলাফল দেখে । 
যেমন ধরুন, মাংস ও হাড়ের পচনশীল ক্ষতের প্রশ্নটা আমরা সমাধান 
কবে ফেলেছি ।” কিভাবে সমাধান করা হয়েছে সে কথা জিজ্ঞাস 
কবলে তিনি হেসে বললেন, “সেটা আমরা গোপন রেখেছি । কারণ 
ভবিষ্যতে এটা আমাদেব জাতীব সম্পদেব অন্যতম উৎস হবে বলে 
আমবা মনে করি । শুধু এটুকু বলতে পারি যে, গুঁষধটি একটি জংলী 
গাছ থেকে প্রস্তত কবা হযেছে। স্থানীয় গাছ-গাছড়াঃ পশ্ড এবং 
জ'গলের উপজাত দ্রব্যাদিব একটি যথাযথ বর্ণনামূলক তালিকা 
প্রস্তুত করে সেটিকে প্রাচ্যেব চিকিৎসা বিষয়ক প্রচীন গ্রন্থগুলোর 
সংগে মেলাবার পরই উপলব্ধি কবলান, এ বিষযে আমবা কত উন্নত ।” 
পচনশীল ক্ষত সম্বন্ধে এই সাফল্যেব ব্যাপাবে তখনো আমাকে বিম্ময় 
প্রকাশ করতে দেখে ডাঃ হো থু আবার বললেন, “জীব-জ*." দেহের 
অংশবিশেষকে ইনজেকশনের উপযোগী জলীয় পদার্থে রূপান্তরিত 
করে প্রস্তুত করবার ব্যাপারে আমর! আরে বেশী সাফল্য অর্জন 
করেছি। ফ্রান্সে এটা তৈরী করতে হলে,যে কোনে! ওষধ প্রস্তুতকারক 
বাসায়নিককে বিশেষ সরকারী হুকুম নিতে হয় । কারণ এটা একটা 
অতীব জটিল প্রণালী, এবং এতে অতি জটিল সমস্ত সাক্ষ-সরঞ্জামেব 
প্রয়োজন হয়। কিন্ত আমরা আদিম পন্থাতেই এ বাপান্টির 
সমাধান করতে সমর্থ হয়েছি ; এবং ফলও হু.গছে অতি উচ্চ মানের । 
ফরাসী ওষধের চাইতে কোন অংশে হীন নয। এ ছাড়া প্লাজমার 
যথাযথ পরিপুরক স্বরপ এক ধরণের সিরাম প্রোটনও আমর! 
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আবিষ্কার করেছি ।” 

ডাঃ থু আরো জানালেন যে, সিরাম এবং টিকার বেশ বড় ভাণ্ডার 
তাদের রয়েছে, এবং টাইফাস+ বসস্ত, কলের! ইত্যাদি রোগের যে 
কোনো “সাধারণ” আকারের মহামারী আটকাবার মতো! যথেষ্ট 
পরিমাণে এই সমস্ত টিকা সর্বদা হাতের কাছে মজুদ রাখা হয় । সায়গনে 
সম্প্রতি মহামারী আকারে কলেরা দেখা দেয় এবং সায়গন কর্তৃপক্ষ 
খুব আশ! করেছিলেন যে মুক্ত অঞ্চলেও মহামারী ছড়িয়ে পড়বে । 
কিন্ত ওই মল্দ্র ভাণ্ডার এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুক্তিক্রণ্ট সেই 
মহামারীকে থামিয়ে দেয় । ডাঃ থু আবার বললেন, “ম্যালেরিয়া হল 
চিরদিনই দক্ষিণ-ভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চলের এক বিবাট সমস্যা । কিন্ত 
এই রোগের বিরুদ্ধে আমরা বিরাটাকারে অভিযান আরম্ভ করেছি । 
রোগের হারও অনেক কমে গেছে । আগে যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক 
হারে ম্যালেরিয়া হতঃ বর্তমানে সেখানে তা কমে হয়েছে পাচ-শতাংশ। 
আশা করছি, এই হার আরো কমিয়ে আনতে পারবো । বস্ততঃ 
স্থানীস্ সংগতির ব্যবহার করে এবং জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় 
এ রোগটাকে একেবারে নিল করে দিতে পারবো বলেই আশা 
রাখি আমরা |” 

মুক্তাঞ্চলে বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসার বাবস্থা রয়েছে । এবং মজার 
কথ! হল, সায়গন-নিয়ন্ত্রিত 'এলাকা তথ! খোদ সায়গন থেকেও বনু 
লোক চিকিৎসার জন্য মুক্তাঞ্চলে আসে । একাধিকবার এর প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯৬৪ 
সালে সাঁয়গনে কলেরা মহামারীর সময়ে | সেই সময়ে হাজারে হাজারে 
লোক কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসন নিতে মুক্তাঞ্চলে এসেছিল । 
ডাঃ থু বললেন, “শুধু যে আমাদের বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসার জন্যই তারা 
আসে তানয়। চিকিৎসাবৃত্তির প্রতি আমাদের দায়িত্ব্গীল মনোভাব 
এবং সেবাব্রতের প্রতি আমাদের কমীরদের গভীর অনুরাগও এর 
অন্যতম কারণ । জনসাধারণের সেবাত্রতে কর্মীদের আমরা বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষা দিয়েছি। মুক্তাঞ্চলে জনম্বাষ্্যের ব্যাপারে যে সমস্ত 
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জিনিসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল সাধারণ 
স্বাস্থ্যবিধি, রোগ প্রতিষেধক ওুঁষধ, জীবন ধারণের উন্নত মান 'এবৎ 
গ্রামাঞ্চলের অধিবানীদের মনে শ্বাস্থ্য বিষষে আধুনিক মনোভাবেন 
প্রসার । বস্ততঃ অতি অল্প সময় এবং অশ্ব প্রতিকুল পরিস্থিতির 
মধ্যেও উষধ প্রস্তুত শিল্পের সম্প্রসাবণ, চিকিৎনান ব্যাপারে নিবুক্ত 
কমীদের প্রশিক্ষণ এবং হাসপাতাল তথা জনন্বাস্থ্যের ব্যব হত্যাদি 
বিষয়ে অতি দ্রুত উন্নতি সাধন কলা ভযেছে ।” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর আনুপাতিক হারও রণকৌশল 


দ্রেত স:প্রসারণের ক্ষেত্রে মুত্তিক্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী অন্যান্য 
বিভাগগুলোর চাইতে স্বভাবতই পিছিয়ে থাকে নি। ফ্রন্টের সৈম্ 
সংখা বাস্তবিক কত তা"হল গোপনীয় বিষয়। কিন্তু আমেরিকার 
হিসাব অনুযায়ী যে সর্বাধিক সংখ্যার কথা কাগঙ্ছে প্রকাশিত, হতে 
দেখেছি, প্রকৃত সংখ্যাযে তার চাইতে বেশি সে বিষয়ে আমি 
নিঃসন্দেহ ৷ লিবারেশন ইয়ুথ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি দাঙ থান ছন, 
আমাকে বলেছিলেন যে ষোল থেকে পঁচিশ বছর বয়সের ৫০০০,*০০ 
যুবক হল ফেডারেশনের সদস্য । এদের মধ্যে ১০০০৯০০০ যুবক 
“ফ্রণ্টের সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সংস্থায় যোগদানের উদ্দেশ্যে 
আপন-আপন গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল ।” স্থানীয় স্বয়ংপ্রতিরক্ষী 
দলগুলোকে এই হিসাষের মধ্যে ধরা হয় নি। এবং ছন্‌. বলেছিলেন, 
গ্রামে বসবাসকারী ফেডারেশনের অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক সদন্য হল 
ওই স্বয়ং-প্রতিরক্ষী দলগুলোর তালিকাভুক্ত । চোখে পুরু কাচের 
চশমা, ধীর এব” আস্তরিকতাপুর্ণ যুবক ছন,' তার সংস্াব প্রধ।ন 
প্রধান যে আশু কর্তব্যগুলে।র কথা বলেছিলেন, তা হল: 

মুক্ত অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক যুবকদের ফ্রণ্টের নিরমিত সশস্ত 
বাহিনী এবং গেরিলাদলে ভত্তি করা । 

সায়গন-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যুবকদের যে বলপূর্বক সেনাবাহিনীতে 
ভতি করবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রাম 
চালানো । | 

সায়গন-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের যুবশত্তির কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, 
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যাতে তারা মুক্ত অঞ্চলে চলে আসে এবং ফ্রণ্টের সশক্্র বাহিনীতে 
যোগদান করে। 

সায়গন-নিয়স্ত্রিত অঞ্চলের “স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট গুলোকে ভেঙে 
ফেলার কাজ জোরদার ভাবে চালিয়ে যাওয়া । 

মুক্ত অঞ্চলেব প্রতিবোধ' অথবা “সংগ্রামী” শ্রামগডলোকে 
পুনবিন্তাস দ্বাবা শক্তিশালী তথা উন্নত করা। 

ন্নয়েন হু পো"র হিসাব অনুসারে? সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ১৯৬১ 
সালে সায়গন বাহিনীর মোট সৈণ্য স্খ্যা যেখানে ছিল ৩৭০,০০০ 
সেখানে ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়োছে ৫৭৭,০০০ 
এই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, “ওদেন সেনাবাহিনী খুব দ্রুত 
রদ্ধি পেয়েছে সে কথা ঠিক; কিন্তু আমাদের বাহিনী বৃদ্ধি পেয়েছে 
তার চাইতেও তাড়াতাড়ি । শক্র সৈশ্যেব নণখ্যাগরিষ্ঠতান মন্পাত 
ভ্রুত কমে আসছে; এবং প্রতিদিন সেই কমতিব অন্রপাত পবিবতিত 
হচ্ছে আমাদের অনুকূলে । এই প্রত্রিঘাকে বিপরীহমুখী করা 
অসম্ভব । ওদের সৈন্য সংশ্রতেব এলাক'গুলে। প্রতিদিন সংকুচিত হয়ে 
পড়ছে । এব”, মনোবলের ক্ষেত্র আমনা ওদেব সম্পূর্ণ পে পিছনে 
ফেলে এসেছি 1” 

ফ্রণ্টেব সেনাবাঠিনী যে কত প্রত সন্প্রপারিত হচ্ছে ত'ব প্রকৃষ্ট 
উদাহবণ হিস'বে আমি যে বেজিমেটি দেখেহিলাম নটির উল্লেখ 
করা ফে₹ত পাবে। মাত্র ৩০০ জন লেক এবং ১২০টি রাইফেল 
নিয়ে, ১৯৬১ সালেব অঙ্েবব মাসে এই বেজিমেন্টটি গঠিত 
হয়েছিল। তাও আবাব ব'ইফেলগুংলা “ছল হয় স্থানীয়ভাবে প্রস্থত, 
অথবা পূর্বতন সশস্্ব ধর্ম সম্প্রনায় কর্তক সাহাযা হিসাবে প্রদতত 
পুরানো ফবাসী "ধাতব | ব্রেজিমেন্টটি গঠিত হবাব এক মাসের 
মধ্ধ্যই তাদের প্রথন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। সে লড়াইযে তারা 
তিনটি মেশনগান ও পঁচিশটি রাইফেল কেড়ে নেষ, একজন জেলা 
কমাগারকে নিহত করে এবং তান সহকাবীকে বন্দী করে। এক 
বছর ধরে তারা প্রতি মাপে অস্ততঃপক্ষে একটি করে অভিযান 
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চালিয়ে স্বায়ূ। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছুঃসাহসী অভিযান ছিল, 
সায়গনের নিকটস্থ ত্রাঙ হোয়া ছত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর ১৯৬২ 
সালের জুন মাসের আক্রমণ । এতে তার প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র 
হস্তগত করে। তারপর, নিজেদের সাফল্য-অসাফল্যের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে, ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে তারা চার মাসের জন্য একটি 
রাজনৈতিক তথা প্রযুক্তিবিচ্ভা সংক্রাস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ 
করতে চলে যায়। 

উপরে যে রেজিমেণ্টটির কথা বলেছি, তার অধিনায়ক হলেন ৩৮ 
বৎসর বয়স্ক, খজু, সৈনিকোচিত চেহারার একজন প্রাক্তন গেরিলা 
নায়ক । প্রসঙক্রমে তিনি আমাকে বলেছিলেন, “একটিমাত্র সামরিক 
অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা অসফল হয়েছি বলে মনে করি। 
১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কম্বোডিয়া সীমান্তের নিকটস্থ তে-নিন 
প্রদেশের বাটুক'এর দুর্গ আমর আক্রমণ করি । সেখানে তিনটি 
ঘটি ছিল। ছৃ"টিকে ধ্বংস করে ফেলি, পচিশটি কামান অধিকার 
করি, ও কুড়ি জনকে বন্দী করি। কিন্তু এই অভিযানকে সফল 
বলতে আমর! নারাজ ; কারণ সবগুলো ঘাটি ধ্বংস করা হয়নি 
এবং আমাদেরও কিছু হতাহত হয়েছিল । যদদিও আমার্জের মনোবল 
ছিল অক্ষুপ্ন, এবং এই শিক্ষাটিকে আমবা ভবিষ্যতেন ব্যর্থতা এডাবার 
কাজে ব্যবহার করি । আসলে আমাদের প্রস্ততি যেমন নিখুঁত হওযা! 
উচিত ছিল তেমন হয় নি।” ও 

রেজিমেণ্টাটির অন্যাক্সু সামরিক অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের অভিযান । মাকিন উপদেষ্টাদের 
কার্যালয় আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে ওই দিন তার! তে-নিন শহরে 
থিরধশ করে। ৫ জন আমেরিকান নিহত ও ৩ জন আহত হয়। 
দে-প্রসঙ্গে অধিনায়ক বলেন, “আমেরিকানদের রক্ষাকার্ষে নিযুক্ত 
প্লেটুনটির বহু হতাহত হয়েছিল। অবশিষ্ট লোকগুলোকে কর্তব্য 
ব্যর্থতার অপরাধে তান্না বন্দী করে এবং প্লেটুনটি ভেঙে দেয় ।” 

রাজনৈতিক এবং প্র্রবুক্তিবিস্ভা-সংক্রাত্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে 
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রেজিমেন্টটির চার মাসের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধাত্তটি: 
হল ফ্রণ্ট সেনাবাহিনীর চরিত্র তথা এই যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্যমুলক 
দৃষ্টাত্ত । এর অর্থ হল, যে অঞ্চলে তৎপরতা চালাতে হবে, সেই 
অঞ্চল সম্বন্ধে ১৯৬১ সালের শেষভাগে তারা নিজেন্দর “সম্যকরূপে 
প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। অর্থাৎ, কখন এবং কোথায় সত্ঘর্ষয হবে 
সেটা স্থির করবে তারাই, সায়গন নয় । 

অধিনায়ক আবার বলেছিলেন, “প্রশিক্ষণ কার্ধক্রন শেষ হবার 
পর, কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠল । 
সমগ্র সংগ্রামের পটক্মিকায় নিজেদের উদ্দেশ্কে আরে! ভালো- 
ভাবে দেখতে পেলাম । আমাদের লোকজনদের রাজনৈতিক চেতন৷ 
দৃঢ়তর হল এবং তাদের মনোবল আরো বধিত হল । পরবর্তাঁ পর্যায়ে 
জামাদের প্রথম অভিযান হল ১৯৬৩ সালের ১৪শে মার্চ তারিখে । 
কে-সাম-ক্তো দুর্গটি আক্রমণ করা হল। সেখানকার গ্যারিসনটিকে 
শিশ্চিহ্ন কনে দিলাম । আরো তিনটি ঘাটি থেকে শক্রপক্ষ পিছু 
হটতে বাধা হল " 

পরবর্তী এক বৎসরে উক্ত রেদ্িমেন্ট চৌদ্ণটি সামরিক অভিযান 
চাঙ্গায়। €শষটি ছিল দুই দিনব্যাপী এক সামরিক তৎপরতা । 
উত্ত অভিযানে, একটি বাটেলিয়ানের সঙ্গে মামাকেও নিয়ে যাওয়া 
হয় । এই শাজ্রমণেব ফলে তিনটি শক্রঘশাটি নি চ্হ্ন হয় এবং 
শক্রনিয়ন্জিত “স্ট্াটেজিক হা!মলেট" ভেোঙ দেওয়। হয় । ১৯৬৩ সালের 
শেষ নাগাদ জনবল এব* অস্গ-শস্রে ন্জিষেপ্টটি পরিপূর্ণ শক্তিশালী 
হযে ওঠে । এতদব বতমান অস্শস্ত্রেব মধ প্রায় ছয় শশ্টি হল 
অধিকৃত মাকিন অস্ত্র । তাব মধো রয়েছে ৩৭ মি* মি. মেশিনগান । 
এই অস্ত্র, হেলিকপ্টার ও বিমানেব বিরুদ্ধে সার্থক বলে প্রমাণিত 
হয়েছে । আর রয়েছে ৫৭ মি. মি. রিকয়েললেস কামান। ট্যাংক 
এবং সশস্ত্র ঘণাটিগুলোর বিরুদ্ধে ঞ€বর কার্ধকারীতা অপরিসীম । 
অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নিমিত হয়েছে স্থানীয় অস্ত্র নির্মান কারখানায় । 
মাফিন অন্ত্রগুলোর অধিকাংশই অধিকার কর! হয় প্রথম বারে! মাসে । 


১০৭ 


১৯৬৩ সালে ইউনিটির কাছে অধিকৃত অস্ত্রের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ 
মজুত ছিল। 'ট্্রাটেজিক হ্যামলেট*গুলে৷ ভেঙ্গে দেবার পর ষে স্বয়ং 
প্রতিরক্ষী ইউনিটগুলে৷ গঠিত হয়েছিল, বাকী অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত তাদের 
মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় । ১৯৬৪ সালের শুরু থেকে একমাত্র 
ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং বিশেষ কার্জে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ছাড়া, 
সমস্ত অধিকৃত অস্ত্রই ভাগ করে দেওয়! হয় স্বয়ং প্রতিরক্ষী ইউনিট- 
গুলোর মধ্যে । পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী এই ধরণের রেজিমেন্ট- 
গুলোকে বেশ ছোটই বলতে হবে ।' তিন ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত মোট 
'সৈম্ সংখ্যা সম্ভবতঃ এক হাজারের খুব বেশী হবে না। কিন্তু প্রতিটি 
সৈনিক প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা হবার দরুণ, এই ধরণের রেজিমেণ্টের 
লড়াই করবার ক্ষমতা অনেক বেশী। 

১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে আলোচ্য রেজিমেণ্টটির কর্ম- 
ক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি পায়; এবং শুরুতে যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল 
তাদের প্রতিটির পরিবর্তে পীচটি করে আধুনিক অন্ত্র এরা অধিকার 
করে । সমস্ত ফ্রণ্ট ইউনিটগুলোতে যা ঘটেছে, তাতে এই আহ্ুপাতিক 
হিসাব আমার মনে হয় যথার্থ। সায়গনের মাকিন হাইকনাণ্ডের 
সমস্যা যে কত বিরাট, তা এ থেকেই বোঝা যায় জেনারেল 
ম্যাকসওয়েল টেলর তথা পেন্টাগনের বর্বেচ্চ সামরিক পণ্ডিতদের 
আদিতে ধারণ! ছিল যে, গেরিলা যুদ্ধে, প্রতি-গেরিলা সামরিক 
তৎপরতার শুরুতে প্রতি একজনের জন্য দশ অথবা এগারে।জনের 
সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজন, 

১৯৬১ সালের শেষ দিকে, জেনারেল পল ডি হারকিন্স-এর 
অধীনে সায়গণে একটি মাকিন কমাণ্ড স্থাপিত করে আমেরিকা যখন 

র দক্ষিণ ভিয়েতনামে নাক গলায়+ দিয়েমী সেনাবাহিনীর 
সংখ্যা গরিষ্ঠতার হার তাঙ্গের হিসেব মত তখন ছিল প্রতি একজন 
পিছু দশ জনের মত । মনে হয় এই হিসেবে খুব একটা ভুল ছিল না। 
জেনারেল হারকিন্পের পরিকল্পনা ছিল এই অস্ুপাতিক হারকে ১৯৬$ 
সালের শেষ নাগাদ ১£ ২* সংখ্যা গরিষ্ঠভায় পৌছে দেওয়া । মালয়ে 
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ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ওই পণ্ডিতদের দৃঢ় ধারণা' 
জন্মেছিল যে, অবশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তিকে ছয় মাসের মধ্যে নির্মূল 
করে দেওয়া যাবে। তাঁদের আরে! আশ] ছিল, সায়গন-বাহিনীর 
দ্রুত সম্প্রসারণ কবে, সংখ্যা গরিষ্ঠতান এই অনুপাত মারো বদ্ধি 
করবেন এবং সেই সংগে গেরিলান্ট্রের অধিকাংশকে ই দ্বংস কনা হবে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোন দিনই তানা পৌঁছতে 
পাবেন নি। ববং পলাতকেব হান আরো ত্রত বৃদ্ধি পা, এব'গেনিলা। 
বাহিনী তাস হবার পবিবর্তে লারো সম্প্রসাধিত হর । মাদকন 
কনাণ্ডের ওই প্রথম বতসবেব প্রচেষ্টাব গেট ফল হযেছিল এই যে, 
১£ ১০ সংখ্যা গবিষ্ঠতার অনুপাত কমে গিরে দাডিযিছিল ১: ৬ কি 
৭ জনে । 

১৯৬৪ সালে মাঝামাঝি সময়ে অন্পাতেব হার যেকি 
দডি.,হ, তা হল ফন্টে অন্যতম গৌপণীয বিষ । কিন্ত তা যণ্দ 
জনগএত চু "বা গাল দেশী হল ত হলে অলিভাম্য্যতব। 

। 


এ 


এব এ ঠিশাব বেল্গগ আহত হতিত এহ 7 পলিক বাহিশীব 
চি 


ক্ষেত্রেই প্রো | স্থশীপ কফ প্রতি হেতিলা দলগুলো হে 


ধবল পাঁঠিক্ষ'ল বেঝা বান হেঃ জলিল মোকুহিল তি 
বাহিনী মোটামুটিভাবে স্গনখ্খান ভিত প্রতিপত 
ব্রমশঃ বেশী করে বাছা হচ্ছে! আগ্রে তল শক্তি গা ঠতান পার্থক্য 
অকেজে। হযে গেছে মনাবলের শিক উতকধত,ব কচ্ছ | গতি- 
লীলভার উত্কর্ষতা বাতিল হযে গেছে গেসেন্দাথিন্ উতকর্ষের 
সামনে | ফ্র্ট বাহিণা যদি সভাসভাই যুদ্ধ করতে চাষ, তাহলে 
তাদের পক্ষে সম্পরণবপে প্রস্তত হবার জন্থা দিন ভায়ের এমন কি 
কঙ্ো্ ঘণ্টান অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি যথেষ্ট । 

এর আগ একাধিকবাব মমি ফুপ্চর বাদ আদ প্রবানের 
গ্ৃত্র সেই ছোট ছোট খামগুলেৰ ভিতন্বে চিন্কুটেক কথা উল্লেখ 
করেছি। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন দনেনা নন্নেষে, জ্রণ্টেব 
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যোগাযোগ তথা তথ্য আদন-প্রদানের ব্যবস্থা কেবলমাত্র উক্ত খাম- 
গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বস্তুতঃ ফ্রণ্টের নিয়মিত বাহিনীগুলোতে 
রয়েছে মাকিন যোগাযোগের সরঞ্জাম, ফিল্ড টেলিফোন এবং বেতার 
ব্যবস্থা । প্রথম দিকের লড়াইগুলোতে প্রায়ই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব 
হত যেঃ কমাণ্ড পোস্ট ও আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন 
রকম যোগাযোগ থাকত না । কিন্তু সে অবস্থা বর্তমানে আর নেই। 


রণকৌশলের ক্রম বিবর্তন 


রণকৌশল তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ফ্রন্টের সুদৃঢ় ক্রমবিবর্তন 
কম আকর্ষনীয় নয়। প্রথম দিকের রণকৌশল ছিল বাঁশের 
স্চালো খোটা দিয়ে প্রতিরোধাতআক তৎপরতা । অর্থাৎ শক্রকে গৃহ 
অথবা! বাগিচায় প্রবেশ করতে না দেওয়া । কিস্তু তাকে গ্রাম কিংবা 
ছোট-ছোট বসতি এলাকায় প্রবেশে বাধ! দেবার, কোন প্রচেষ্টা 
অথবা আগ্েয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল না । তারপর এল, গ্রামের প্রবেশ- 
পথগুলোতে চাল খুঁটিযুক্ত ফাদ পাতা, এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের 
উদ্দেশে ছোট খাটো সংঘর্ষ। কিন্তু তাও কেবলমাত্র শত্রকে গ্র।ম 
থেকে দূরে রাখা এবং নেহাৎ গ্রামে এসে পড়লে তাকে সার্থকভাবে 
আঘাত হানা, এই কৌশলের নধ্যেই সীমিত ছিল। তারপন শুরু 
হল, শক্র যাতে কোন বিশেষ গ্রাম কিংবা! জেলায় শক্তি সমাবেশ 
'ককরতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন দিকে সামরিক তৎপরতা শুরু 
করে তাকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাবার কৌশল । এবং যুদ্ধ যেমন 
যেমন বিস্তারলা'ভ করতে লাগল ও “ট্াটেজিক হ্যামলেট" তৈরী করে 
সেগুলোকে কেবলমাত্র সেনাবাহিনী দিয়ে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে 
চারিপাশে সৈন্যঘশটি বসানো হল, তখনই মারস্ত হল অঞ্ীটতর 
দিকে আর একটি বরাট পদক্ষেপ- সৈন্য ঘাটিগুলোরে উপর নৈশ 
আক্রমণ । প্রথম প্রথম এ আক্রমণ চালাত কেবলমাত্র ছোট ছোট 
বসতি ও গ্রামপর্যাকের ব্বয়ং-প্রতিরক্ষী বাহিনী । কিন্তু বসতি অথবা 


১১০ 


গ্রামে আসবার আগেই যখন শক্রকে আঘাত হানবার প্রয়োজন দেখ! 
দিল, তখন স্থানীয় সৈ্ত ঘাটিগুলোর রক্ষার্থে আগত প্রতিপক্ষের 
আঞ্চলিক বাহিনীর মোকাবিলু! করবার জন্য স্রণ্টের ও দরকার পড়ল 
আঞ্চলিক বাহিনীর । এবং বিরাটাকারে সর্বাত্মক আক্রমণের উদ্দেশ্যে 
যখন পাঠান হত সায়গনের মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীকে, তখন 
তাদের মোকাবিলার জন্য ফরণ্টেরও প্রয়োজন হত নিয়মিত সশস্ত্র 
বাহিনীর । 

দ্রুত নৈশ আক্রমণের কৌশল ততটা কার্যকরী ছিল না। কারণ, 
আক্রমণকারীদের খুঁজে বার করবার জন্য পরের দিন সকালেই 
পাঠানো হত বিরাট বিরাট হেলিকপ্টার বাহিনী । সে সময়টা ছিঙ্গ 
ফ্রন্টের পক্ষে সত্যই সংকটকাল ৷ সেই সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া 
গেল আপ-বাক-এর লড়াইয়ে । বর্তমান বুদ্ধের গতিপরিবর্তনে 
গুরুত্পু £ হুমিকা রয়েছে আপ-বাক-এর লড়াইয়ের । সুতরাং 
বিস্তারিতভাবে এব উল্লেখ কর দরকার । 

১১৬5 সালের নববর্ষের দিন মা'কন টহলদাবী বিনান গুলো 
সায়গনের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত ম'ই-থে প্রদেশের আপ-বাক গ্রামের 
কাছ।কাছি প্রায় ১০০ ভিয়েতক" গেরিলাদের দেখতে পায়। 
জাগুযারী মাসের ৩ তারিখে ছিল নো দিন দিয়েমর জন্মদিন । স্থির 
হল, ভিয়েতকংদের যে দলটিকে দেখ। গেছে, নেটিকে নিশ্চিহ্ন করে 
এবং উক্ত অঞ্চলের সমস্ত গেরিল'ঘশটি ধ্বস কবে ঈয়েমকে তার 
জন্মদিনে একটি বিশেষ উপহার প্রদন করা হবে ২রা জানুয়ারী 
রাত টায়, মাপ-বাক গ্রামের ঠিক উত্তর পিকে অবস্থিত ছোট ছোট 
বনতিগুলোততে একটি সীাঙ্ষোরা ভলযান থেকে সন্তন ক্রাক ডিভিশনের 
সৈন্যদের নামানে। শুরু হল। তারপর ট্রাকের একটি কনভয় থেকে 
ৃ কদল সৈহা নামিয়ে দেওয়া হল দক্ষিণ দিস এক চৌবান্তায়। 
ভোর ৫ টা নাগাদ সাজোয়া গাড়ি ও এম-১১৩ উভচর ট' ংকগুলে। 
উক্ত বনতি ঘিরে অবস্থিত সৈন্যঘ টিতে সেম্য নিয়ে যেতে শুরু করে। 
সকাল ৫-৩০ মিনিটে হেলিকপ্টারগুলো৷ উত্তর দিকে নামিয়ে দিল 
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আরো! সৈন্য ; এবং সকাল ৬ টায় আর একটি দল স্থলপথে গ্রামের 
পূর্বদিকে উপস্থিত হয়ে গ্রামটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে 
অন্ধান্য দলের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে। 

উক্তস্থানের মুক্তি ফৌজের ব্যাটেলিয়ন কমাগডার ছিলেন ছয়েন। 
ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ বৎসরের চাইতে সামান্য বেশী; হুন্দর 
চেহারা ; মাথা ভরতি এক রাশ কালো চুল। তার অধীনে ছিল ছুটি 
কম্পানি আর একটি প্লেটুন ; সব মিলিয়ে প্রায় ছ'শ সৈম্য। তার 
বক্তব্য অন্নুসারে দিয়েমীরা এনেছিল ৭নং ডিভিশন থেকে তিনটি 
ব্যাটেলিয়ন, রেঞ্জার্সদের ছুটি কম্পানি, সিভিল গার্ডস-এর চারটি 
কম্পানি, সেলফ. ডিফেন্স কোর-এর চারটি কম্পানি, তেরোটি 
এম-১১৩ ট্যাংকের একটি ক্কোয়াডরন, ছয়টি ১০৫ এম. এম, কামান 
এবং ১০৬ এম. এম. মারের একটি কম্পানি । ঠিক ভোর ছণটার 
সময় বিমানবহর এবং কামানগুলো মুক্তি ফৌজের ঘটি লক্ষা করে 
ভয়ংকর বোমাবাজি শুরু করে দিল। ফ্রন্টের ঘাটিগুলো ছিল এক 
মাইলের উপর লম্বা! ও ৩৫ গজ চওড়া! একটি স্থানে মংটির নীচে। 
পরস্পরের সংগে যুক্ত বহু পরিখা চলে গিয়েছিল নারকেল বাগান ও 
বাঁশ বনের মধ্যে অবস্থিত বন্দুক দাগার জায়গাগুলো পধস্ত | দিনেমী 
বাহিনীর দায়ীত্বে ছিলেন ৭নং ডিভিশনের কমাগডার, কনেল বুই দিন 
দাম। সকাল ৬-৩* মিনিটে বিমান ও গোলম্দাজ বাহিনীর বোনা- 
বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং সিভিলগার্ড'এর ছুটি কম্পানি ধান 
ক্ষেতের হাটু পর্যন্ত কাদ। ভেঙে আক্রমণ শুরু করল । 

দুয়েন বললেন, “যতক্ষণ না শত্রর প্রথম লাইনটি মাত্র কয়েক 
গজের মধ্যে এবং শেষ লাইনা্ট গুলির আওতায় আমল, ততক্ষণ 
আমাদের সৈন্যরা গুলি চালায় নি। তারপর তাদের অন্ত্রগুলো সক্রিয় 
হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই প্রায় চল্লিশ জন শঙ্পুসৈন্য 
হতাহত হল; পু হটল তারা । সেই সময় থেকে ৭-৩০ "মিনিট 
পর্যস্ত আক্রমণ হল আরো তিন বার । প্রতিটি আক্রমণের পূর্বেই হল 
যথারীতি বিমান ও কামান থেকে প্রচণ্ড বোমাবাদ্ধি । চতুর্থ বারের 
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আক্রদণে দিয়েদীরা স্বই গ্লেটুন সৈম্য পাঠাল পার্খথদেশ আন্রদশের 
উদ্দেচ্য্ে ; এবং সেই সংগে প্রধান বাহিনী আবার আক্রমণ চালালো 
মধ্যভাগে । প্রতিটি আক্রমণকেই প্রতিহত করলাম আমরা । ততক্ষণে 
শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা ফ্লাড়িয়েছে প্রায় এক শ' জন ৷ এই ভাবে 
শেষ হল লড়াইয়ের প্রথম পর্ব । 

“দ্বিতীয় পর্ব শুর হল সকাল ৮টা থেকে ৮৩০ এর মধ্যে ; এবং 
মোট তিন বার আক্রমণে শক্রপক্ষ নিযুক্ত করল ঘটি কোম্পানিকে ॥ 
প্রতি-আক্রমণে আমর! ব্যবহার করলাম ছটি প্লেটুন। ফল হল, 
অগ্রবর্তা লাইন থেকে দিয়েমীর! হটে গেল প্রায় আধ মাইল পিছনে । 
এই বারের আক্রমণে ওর! ব্যবহার করে ১৫টি হেলিকপ্টার এবং 
রপক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে সৈশ্য নামাবার চেষ্টা করে। প্রথম 
থেকেই এই রকম একটা-কিছু আমরা আন্দাজ করেছিলাম । আমাদের 
৩৭ এম. এম. ভারী মেশিনগানগুলো। তৎপর হয়ে উঠল এবং সংগে 
সংগে তিনটি হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাল । বাকীগুলে! উদ্চতে 
উঠে চেষ্টা করতে লাগল সরে পড়বার । কিন্তু ঠিক উত্তরে 'অবস্থিত 
ভ্যান নামক বসতিব্ন উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আবে! ছটিকে 
গুলি করে নামানো হল । আধ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর দিক 
থেকে শুরু হল আমাদের ঝ্বাক্রমণ ; এবং দিয়েমীদেব লোকক্য় হল 
৬০ থেকে ৮* জন। সঠিক সংখ্য। নির্ণয় করা সম্ভব স্ছি না; কারণ 
মুতদেহগুলো পড়েছিল ধান ক্ষেতের মধো, এবং ঠিক তার পরেই 
শুরু হয়েছিল বিমান এবং কামান থেকে বোমাবাজি । ফলে আমাদের 
সৈম্যাদের মাথা নীচু করে থাকতে হয়। 

“খ্িতীয় পর্যায়ে আক্রমপকাবীরা পিছু হটবার সংগে সংগে শুরু 
হল আরো! কামানদাগা এবং বোমাবণ। তারপর চারটি নতুন 
কোম্পাদি নিয়ে ওর! আরস্ত করল তৃতীয় পর্যায়ের আহ্রুমণ । আমরা 
নিযুক্ত করলাম একটি কোম্পানিকে 1 এই পর্যায়ে ওরা আত্রম। করল 
চার যার । শেষ বারে ওদের একটি কোম্পানি একেবারে নিশ্যিন্ক 
হয়ে খেল। প্াই বাররকার লড়াইয়ে হল আমাদের প্রথম ক্ষয়-ক্ষতি ; 
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নিহত এক এবং আহত ঘট । তা ছাড়া। ভয়ংকরভাঁবে বিমান থেকে 
ধোন্গাবর্ষণ ও কামান দ্দাগার ফলে, পরিখা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে 
শত্রুর অস্ত্রশস্রগুলেো সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

“তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর, থার্ড আম্দি কোর-এর 
অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুইন ভ্যান কাও নিজে ক্যান-থো 
থেকে এসে লড়াইয়ের ভার নিলেন। প্রচণ্ড কামান দাগ! হল। কুড়ি 
মিনিটে দাগ। হল ছুই শয়ের উপরে গোলা । তারপর আটটি পদাতিক 
কোম্পানিকে রণাঙ্গনের মধ্যভাগে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রথম 
ঢেউটি আমাদের অবস্থানের এক শ' গজের মধ্যে এলো, গুলি চালালো, 
তারপর পিছু হটে গেল। দ্বিতীয় বারের বল্পমাকার আক্রমণে, আগে 
আগে এলো! এম-১১৩ ট্যাংকগুলো । ভাদের পিছনে পিছনে এলো 
পদাতিক বাহিনী । ত্রিশ কিংবা চল্লিশ গজের ভিতরে না আসা 
অবধি আমরা! চপ করে রইলাম । তারপর শুরু করলাম গুলি বর্ষণ । 
আমাদের “ইম্পাতধারী দল" ট্যাংক-বিধ্বংসী বোম! চালাবার অস্ত্র 
নিয়ে পরিখার বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক সেকফেণ্ডের মধ্যেই 
দেখা গেল চারটি এম-১১৩ ট্যাংক দাউ দাউ করে জলছে। আরো 
চারটি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমাদের “ইম্পাতধারী দলে'র 
মাত্র হুটি ছেলে এই, অসমসাহসিক সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিল। 
চতুর্থ পর্যায়ের আক্রমণ যখন ছুপুর নাগাদ শেষ হল, তখন শত্রুপক্ষ 
এক মাইল পিছনে হটে গেছে। 

“দাম এর চাইতে ভ্যান কাও এমন কিছু বেদী সাধল্য অর্জন 
করতে পারেন নি। মোট কুড়িটি হেলিকপ্টারের মধ্যে দা হারিয়ে- 
ছিলেন পাঁচটি, এবং জখম হয়েছিল আরো! আটটি'। বিস্ত কাও 
তেরটি উভচর ট্যাংকের মধ্যে আটটিকে অফেজো। করাতে সফল 
হলেন। নুতরাং এবার নিজে যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিতে সায়গন 
থেকে এলেন দিয়েক্সী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল 
লি ভ্যান তাই। সংগে নিয়ে এলেন ফাস্ট এয়ারযোর্ন ব্যাটেপিয়ন 
এবং অবিষ্ট সৈন্যের লংগহিত করলেন নুন করে। মধ্য এবং 
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উত্তর দিক থেকে ছটি বিরাট আক্রমণের মধ্যে প্রথমটি তিনি গুরু 
করলেন বেলা ৩টায়। কিন্তু ছটিই ব্যর্থহল। বিকাল ৫টায় লড়াই 
হল শেষ। 

“চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের আক্রমণের মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটন! 
'ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত এম-১১৩ ট্যাংকগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার 
জহ্য আমেরিকানর! যন্ত্রবিদ.দের পাঠায় । আমরা তাদের লক্ষ্য করে 
গুলি চালাতেই, ওদের নিজেদের গোলন্দাজেরাও কামান দাগতে 
শুরু করে দেয়। হয় আমাদের, নয় তাদের নিজেদের গুলিতেই 
আহত হুঙ্গ বহু আমেরিকান । মাকিন “উপদেষ্টা” অফিসাররা আহত 
আমেরিকানদের সেখান থেফে নিয়ে আসবার জন্য ভিয়েতনামী 
সৈন্যদের আদেশ করে | কিন্তু কেউ সে আদেশ মানে নি। অবশেষে 
ট্যাংক-সারাই দলটিকে উদ্ধার করবাব জন্য আমেরিকানর1 নিজেদের 
পাঢক, মিষ্ত্রি এব" অন্যান্য লোকজন পাঠাতে বাধ্য হয়! এই 
ব্যাপারে পরে কয়েকজন দিয়েমী অফিসারের সামরিক আদালতে 
বিচারও হয়েছিল ।” 

সেই রাতেই বারোট! নাগাদ ফ্রণ্টবাহিনী পিছু হটল। এবং 
পরদিন খুব ভোর থেকে আরো বিমান আক্রমণ চালিষে ও কামান 
দেগে বেল! দশটায় দিয়েমী সৈগ্যর! প্রতিরক্ষা পরিধির মধ্যে ঢুকে 
দেখলো! স্থানটি আগেই পরিত্যক্ত হযেছে । ফণ্ট বানী তখন বিশ্রাম 
নিচ্ছে প্রায় দ্ব-মাইল দূরে একটি স্থানে । তাদের তোট ক্ষয়-ক্ষতির 
মধ্যে নিহত হয়েছিল ভেরো জন | এর মধ্যে আট জন ছিল এম-১১৩ 
ট্যাংকের বিরুদ্ধে আক্রমণে অংশগ্রহণকারী “ইম্পাতধারী' দলের । 
এবং আহত হয়েছিল পনের জন। পক্ষান্তরে ছুয়েন-এর বক্তব্য 
অনুসারে, দিয়েমীদের হতাহত হয়েছিল চার শ' জন। মাকিন 
সংবাদপত্রগুলো৷ এই পরাজবের ব্যাপকতা ঠে পন করবার কোনো 
চেষ্টা করে বি। তারা ত্বীকার করে “ষ, প্রতি একজন ভিয়েতকং-এর 
বিরুদ্ধে অন্ততঃ পক্ষে দশ জনেয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিযে এবং ভাদের 
সুদিবারমক স্থানে এই অভিযান চালাবার জগ্য তিন হাজারের উপর 
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সৈস্ক নিয়োগ কয়াহয়। আপ-বাক'এর এই লড়াইফে তারা আখ্যা 
দিয়েছিল “রিপর্যয়কারী পরাজয় বলে'। ছয়েন বঙ্গলেন, .পরল। 
জাছুয়ারি তারিখে সন্ধ্যা সাতটার সময় তাকে এই আক্রমণের সংবাদ 
দেওয়া হয়। সেই অনুসারে নিদিষ্ট স্থানে দ্রেত প্রেরণ কর! হয় 
নিয়মিত বাহিনীকে ; এবং সমস্ত প্রন্ভরতি সম্পন্ন কর! হয় রাত দ্বটোর 
ভিতরে । 

একটু দম নিয়ে আবার বললেন, “এই লড়াইয়ের ফলাফল 
আমাদের কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, আমর যে হেলিকপ্টার 
কৌশলকে বিপর্যস্ত করতে পারি, তা! প্রমাণিত হল। আরে! দেখা 
গেল, ত্বল্প সংখ্যক সেহ্য নিয়েও আমরা বিরাট সংখ্যক শক্র বাহিনীর 
সার্থক মোকাবিল। করতে পারি ।” 

আপ-বাক'এর লড়াই এই যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এই 
লড়াইতেই দেখ! যায়, ফ্রণ্ট সেনাবাহিনী “উপযুক্ত? হয়ে উঠেছে । 
এর পরেই সায়গন বাহিনীর কতগুলে! বিপর্যয়কর পরাজয় ঘটে। 
ফলে, তাদের মনোবঙ্গ ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়ে ; এবং শেষ পর্যস্ত 
দিয়েমী শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদে ঘটে । আপ-বাক'এর পরই মাকিন 
ভাষ্যকারগণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ কখনে। জেতা যাবে কিনা, 
সে বিষয়ে সর্বপ্রথম চিস্তা,করতে শুরু করেন। 

আপ-বাক'এর লড়াইয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রিস্তার্িত আলোচনার 
পর, নতুন একটা কৌশল আবিফার করা হয়েছিল । সেই কৌশলের 
মোকাবিলা করতে সায়গন কমাগ্ুকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। 
মেকং ব-্বীপ অঞ্চলের ছুমং থিয়েন প্রদেশের লক-নিন-এর যুদ্ধে এই 
,কৌশলকে সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয়। আমেরিকার সরকারী 
ভাস অনুসারে, গোয়েন্দা বিভাগের নিখুঁত সংবাদের উপর নির্ভর করে 
তার! তিন শ' জনের একটি ভিয়েতকং ব্যাটেলিয়নকে ফাঁদে ফেলে । 
কিন্ত তাদের শেষ কগতে গিয়ে নিজেরাই প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সহা করে 
পরাস্ত ছয়। কিন্ত প্রকৃত ঘটনা হলো, ফ্রন্ট ফৌজ ইচ্ছাকৃত ভাষেই 
লড়াইটা বাধিয়ে ছিলি। বর্তুতঃ, এট! ছিল শত্রু ঘাটি নিশ্চিন্ত তথ। 


১৯৬ 


শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্যংস করা'র একটি কৌশল । এই কৌশলকে 
পরে বারংবার কাজে লাগানো হয়। 

১৯৬৩ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে গেরিলার লক-নিন 
গ্রামকে পরিবেষ্টন করে স্থাপিত ছয়টি শত্রু ঘাটির মধ্যে একটির 
ওপর আক্রমণ চালায় । গ্যারিসনটি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার 
করলে, তার! ঘাটিটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় । পরের দিন হেলিকপ্টারে 
করে সেনাবাহিনী আসে, কিন্ত গেরিলাদের দ্বার নিজেদের 
পরিবেষ্টিত দেখে সরে পড়ে । সেই রাতেই আরে! ছটি ঘণাটির উপর 
আক্রমণ চালান হয় এবং একটি সেতু ধ্বংস করা হয় । 

লক-নিন-এর অভিযানে অংশ গ্রহণকারী জনৈক ছিপছিপে, 
তোবড়ানো-গাল, অভিজ্ঞ কোম্পানি কমাগডার পরে আমাকে বলে- 
ছিলেন, “এতগুলো ঘটি ধ্বংস করায় শক্রপক্ষে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া 
হবে, তা আমর] মোটামুটি নিশ্চিতভাবে অনুমান করেছিলাম । আরো! 
শক্তি সংগ্রহ করে তারা আসবেই । এবং আমরাও তাই চাই। 
ঠিক করলাম লক-নিন গ্রামের কাছে পরিত্যক্ত বাআই বসতিতে 
আমরা তাদের অভ্যর্থনা করব। এবং এ কথাটা আমরা গোপন 
রাখলাম না। প্রায় এক মাইল লম্বা এবং একশ' গজ চওড়া একটি 
স্থানে পরিখা খনন করে, তার মধ্যে মুক্তস্রণ্টের নিয়মিত বাহিনীর 
কিছু সৈম্ত দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করে, মোতায়েন +” হল স্থানীয় 
গেরিলাদের | সৈন্য সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে তিন শপ কম। কিন্তু 
তারা পাহাড়ের খাজে ও বাঁশ ঝোপের ভিভরে মাটিতে গর্ত করে 
খুব ভালভাবে ক্যামোফ্লাজ করা স্থানে ঘাটি করে। ঘাটিগুলোর 
পরস্পরের সংগে পরিখা পথে যোগাযোগ রাখা হয়। পরের দিন খুব 
ভোরে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের পর ১৭টি হেলিকপ্টার সৈম্তা নামাতে 
শুরু করে। তারপর সেই আপ-বাক'এর খস্ন'রই পুনরাবৃত্তি । 
বোমাবাজি শেষ হতেই ফ্রণ্ট সৈন্যরা প্বন্িয়ে এসে মোতায়েন হলো! 
নিজের নিজের স্থানে। আক্রমণকারী সৈম্যন্দের এগিয়ে আসতে 
দেওয়া! হলো পনের থেকে কুড়ি গজের মধ্যে । সংগে সংগে স্বয়ংক্রিয় 
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বআগ্রেয়ান্র থেকে কাকে ঝাঁকে শুলি যেয়ে তাদের ধরাশায়ী করল ধান 
ক্ষেতের কাদার মধ্যে। আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ এবং বিক্ষিপ্ত- 
ভাবে' বোমা ও গুলি বর্ষণ চলল সারাদিন ধরে। যে যুহুর্তে আমরা 
গুলি চালাতে শুরু করলাম এবং তারা হতাহত হতে লাগল, সেই 
মূহুর্ত থেকেই দিয়েমী সৈহ্যেরা অস্বীকার করল অগ্রসর হতে । 
আমেরিকানদের কোনে হুকুমই কোনে! কাজে লাগল না ।” 

লক-নিন যুদ্ধের ফলাফল ছিল মাফিন-সায়গন কমাণ্ডের আরেকটি 
শোচনীয় পরাজয় । মাক্ষিন-দিয়েমী সশ্তাসংখ্যা যে প্রতিপক্ষের 
চাইতে ছিল অন্তত পক্ষে সাতগুণ বেশী, সে কথা স্বীকৃত হয়েছিল: 
মাঞ্চিন রিপোর্টেই । নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তারা দিয়েছিল 
৪২ জন দিয়েমী সৈন্য নিহত ও ৮৫ জন আহত । এ ছাড়া আমেরিকান 
আহত ১৫ জন। কিন্তু মুক্তি ফ্ণ্ট বাহিনীর অধিনায়কের মতে শত্রুর 
হতাহতের সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশী; এবং নিহতদের মধ্যে 
ছিল অন্ততঃ পক্ষে ১ জন আমেবিকান ও ৭ জন দিয়েমী অফিসার । 
মাফিন সংবাদপত্রগুলো লিখেছিল, লড়াইয়ের দিন সন্ধার সময় 
আলোর স্বল্পতার দরুণ হেলিকপ্টরগুলো আহতদের উদ্ধার করতে 
পারে নি; এবং তাদের সেই ধান ক্ষেতের কাদার মধ্যে সাবারাত 
ফেলে রাখা হয়। এই পরাজয়ের শোচনীয়তা ঢেকে রাখবার কোনো 
চেষ্টাও করে নি তারা । 

কোম্পানি কমাগ্ডার আবার বললেন, “পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য 
রাখবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন গেরিলাকে সেখানে রেখে আমাদের 
বাহিনীর বাকী লোকেরা সেই রাতের "মধ্যেই সবে পড়ে। 
আমেরিকানর! জানত না যে আমলা চলে গেছি। খুব ভোরেই তার! 
আমাদের পরিত্যক্ত ঘাটিগুলো লক্ষ্য করে যথারীতি প্রচণ্ড কামান 
দাগ! শুরু করে । কিন্তু আক্রমণ করবার কোনো চেষ্ট! আর করে নি। 
আসলে কাষান দাঁগার আড়ালে আহতদের উদ্ধার করাই ছিল তাদের 
উদ্দেশ্য । 

পরবর্তী কালে উপর্ূক্ত কৌশল বায়ংবার ব্যবহার বয়া হয়েছে। 
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আমেরিকান কমাণ্ডের সামনে ছুটি মাত্র পথ খোলা ছিল: হয় 
সামরিক খাটিগুলোকে একেবারেই ছেড়ে চলে আসা, অথবা “অচল 
মুদ্রার পিছন পিছন সচল মুদ্রা প্রেরণ করা" ও অন্তহীন পরাজয় বরণ 
করা। কারণ? অতিরিক্ত সাহায্য যা কিছু তার! পাঠাচ্ছিল, সব 
গিয়ে পড়ছিল আপ-বাক ও লক-লিন-এর মত পাতা ফাদগুলোতে 1 


গতিশীলতার যুদ্ধ 


১৬ই মার্চের সন্ধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত রেজিমেণ্টটির একটি ব্যাটে- 
লিয়নের সংগে তে-নিন-এর চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি 
স্থান অভিমুখে রওনা হলাম। রেজিমেন্টের অধিনায়কও সংগে 
ছিলেন। আমরা চলেছিলাম সারিবদ্ধ হয়ে। হ্ষূর্য অন্ত না যাওয়। 
পর্যও্ত পেণিকদের পোশাকের সংগে ছিল কিছু কিছু সবুজ ডালপালা । 
তারপরই সেগুলো ফেলে দেওয়া হলো । কারণ সন্ধ্যার পর আর 
বিমানের বিপদ নেই। সবাইয়ের মুখে হাসি, অস্তরে বিশ্বাস 
পরিষ্ফুট। কেউ কেউ কাধের মাঝ বরাবর বাজুক' বুলিয়ে নিয়ে 
জোড়ায় জোড়ায় পা ফেলে হাটছে। কেউ কেউ আবার মর্টারের 
তলাকার প্লেট ও নল ভাগাভাগি করে হাতে নিয়ে চলেছে। যে 
পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাবা চলেছিলঃ "হাতে আশ্চর্য হতে 
হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ সব বিচিত্র । যে রঙের ফা১ ও যোগার করা 
গেছে, তাই দিয়ে তৈরী হয়েছে পোশাকগুলো । সৈনিকদের সবাইকে 
একই ধরনের পোশাক যে পরতেই হবে এমন কথ! ফ্রণ্টের সামরিক 
নেতৃবৃন্দ মানেন না । তাঁদের মতে, আসল কথা হলে! শক্র সম্বন্ধে 
সৈনিকদের উদ্দেশ্ট এবং ধারণ একই রকম হওয়া দরফার | যাই 
হোক, রাত ১০ টানাগাদ একজন দোভাষী « জন দ্ব' রক্ষী সংগে 
দিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে 'দোলন বিছানায় আম।ক ছেড়ে, 
সৈনিকর! ও কমা্ড পোস্ট আলে! এবং সিগারেট নিভিয়ে এগিয়ে 
গেল। স্বাদের লক্ষ্যস্থল হলো! তাই নিন শহর থেকে তিন মাইল 
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খুর়ে অবস্থিত ফাই জুয়ৌনখার “্ট্রাটেজিক হ্যাদলেট'টির: রজণা 
বেক্ষণকারী একটি শত্রু ঘটি । আমার নিজের নিরাপর্থায় খান্িরেই 
ঘটনাস্থলের আরে! নিকটে আমাকে যেতে দেওয়া হল না। 
আক্রমণের নির্দিউ পময় ছিল রাত ১১-৩০। তার কয়েক মিনিট 
পরেই রাইফেল এবং ব্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের কয়েকটা! শব্দ কানে 
এল । এত তাড়াভাড়ি পেটা শেষ হল যে আশ্চর্য হলাম । যাউ হোক 
মধ্যরাক্ি নাগাদ চারিদিকে এমন সাংঘাতিক বিস্ফোরণ এবং আগুনের 
ঝলক মুভ্যুছ হতে লাগল যে আমরা লিট ট্রেঞ্চের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় 
নিলাম। কামান এবং মর্টারের গোলা ফাটতে লাগল চারিদিকে । 
মনে হলে! ব্যাটেলিয়ানটি অপ্রত্যাশিত কোনে! সাংঘাতিক বাধার 
সম্মুখীন হয়েছে । ঘখাটিটা আন্রমণ করতে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 
সৈন্া নিয়োগ করা হয়েছিল । গ্যারিসনের সাহায্যার্থে শক্র যদি 
অতিরিক্ত বাহিনী নিয়োগ করে তবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা 
করবার জন্য প্রস্তত করে রাখা হয়েছিল ফ্রণ্ট বাহিনীর বৃহৎ অংশকে । 
আওয়াজে মনে হল পুরাদস্তর লড়াই চলছে। ব্যাপারটা চলল 
প্রায় এক ঘণ্টা ধরে । তারপর সব শাস্ত হয়ে গেল। ভোর রাত্রিতে 
অধিনায়ক ফিরে এলেন ৷ হাসতে হাসতে বলেনঃ “কোনে লড়াই 
হলো না। কাচি দিয়ে কাটাতার কাটতে শুরু করেছিলাম; কিন্ত 
কোনো রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে কাঠের ঘু'টিগুলো৷ কেটে বেড় 
টপকে ভিতরে ঢুকে পড়লাম । খাটি লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি 
চালিয়ে আক্রমণ শুরু করতেই গ্যারিসনের যে যেদিকে পারল 
পালাল । কেউ পালাল ঘরের মধ্যে । কেউ আবার গিয়ে আত্মগোপন 
করল কুয়োর ভিতরে ৷ খুঁজে খুঁজে ওদের ৩১ জনকে বন্দী করতে 
প্রায় দ্র-্ঘণ্টা সময় লেগেছে । ওরা কেউ একটা গুলিও চালায় নি।” 
--“কিত্ত ওই কামান আর ম্টারের আওয়াজগুলো 1% 
আট ওটা বব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । একটি ঘাঁটি আক্রান্ত 
হয়েছে জানতে পারলেই, সেই স্থানের সব করি ধাটিই কামান 
দাগতে শুরু করে দেয়। বিশেষ কোনো বন্ধর প্রতি ওদের লক্ষা 
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থাকে না। ওদের বায়পা, ক্রমাগত গুলি-গোলা চালিয়ে গেলে সেই 
রাত্রিতে অন্ততঃ ওদের খণটিগুলো আর আক্রান্ত হবে ন]।” 

পরের দিন সকালে শক্রর পাপ্টা আক্রমণের জন্য আমরা তৈরী 
হয়ে রইলাম। আশ! কর] গিয়েছিল, অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
শক্রপক্ষ আক্রমণ করবে ; দিনের বেলায় মোটামুটিভাবে বেশ বড় 
রকমের একটা লড়াই হবে এবং ব্যা্টেলিয়নটি রাতের বেলায় সেখান 
থেকে সরে পড়বে । কিন্তু কিছুই হল না। গুটি কয়েক মাদ.মোয়াজেল 
ছাড়া দেখা গেল না আর কিছুই। সুতরাং, কর্মস্চির মধ্যে না 
থাকলেও, দ্বিতীয় রাত্রে আর একটি ঘাটি আক্রমণ করতে অধিনায়ক 
মনস্থ করলেন । অপরাহের পর তে-নিন-এর দক্ষিণ অভিমুখে আমর! 
আবার রওনা হঙ্গাম | কাম কো লং নদীর ধারে একটি পরিখার মধ্যে 
আমাকে রাখা হল। এবারকার লক্ষ্যস্থল হল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে তিন মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত থান দঙ। অধিনায়ক 
বললেন, «নদীর ভাটির দিকে শক্রদের কয়েকখানা গানবোট রয়েছে। 
এবার তারা লড়াই করবেই |” মধ্যরাক্রি নাগাদ আবার সেই গত- 
রাত্রির নতোই কিছু আওয়াজ শোনা গেল। সকাল ৮টা নাগাদ 
বিরক্তমুখে অধিনায়ক ফিরে এলেন, “কিচ্ছ, হল না। একটাও গুলি 
না চালিয়ে গ্যারিসনটি শেফ পালিয়ে গেল । এবং এতক্ষণের মধ্যে 
যদি আরে অস্ত্রশন্ত্র এবং সৈন্য ওরা না পাঠিয়ে থাফে, বে আর ওর! 
ফিরে আমবে না।” এবার তিনি সতি-দত্যিই একটি ছুঃসাহসী 
সিদ্ধাস্ত নিলেন_-শহরের মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত থান ক্র 
ঘাটিটিকে প্রকাশা দিবালোকে আক্রমণ করবেন । বললেনঃ “এবা র 
তে-নিন থেকে ওদের অতিরিক্ত সাহাধ্য পাঠাতে হবে ।” তারপর 
কয়েক বাটি ভাত গলধংকরণ করেই, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে 
গেলেন । 

এবং অলস্ভতব মনে হলেওঃ প্রকাশ দিবালোকে ভিয়েওকংদের 
আসতে দেখেই, থান ক্র গ্যারিসনটি সোজ পালাল গিয়ে তে-নিন 
শহয়ে। এবারও কোনো! রকস কিছু হল না। এই মভিযানে, নৈশ- 


৯ 


কালীন কাদানদাগ। মহ' খ্যাটেলিয়মটির একটিও ক্ষয়-ক্ষতি হল না? 
ভিনটি ঘ'টিই এক একটি “্ট্াটেজিক হ্যামলেট রক্ষাণাযেক্ষণ করত । 
গ্যারিসনগুলো শেষ হবার অথবা পালিয়ে যাবার সংগে সংগেই, 
কাটাতারের বেড়াআর ঘণটিগুলোকে ভেঙে ফেলতে সৈহ্াদের সাহায্য 
করবার জনা অধিষাসীরা সব বেরিয়ে এল দলে দলে। সেইথানেই 
গঠিত হল তয়ংরক্ষী দল। কাই জুয়েনে অধিকৃত কুড়িটিরও বেলী 
অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেওয়া হল সেই ত্বয়ংরক্ষী দলের হাতে । এছাড়া 
গ্রামবাসীর] যাতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক মতো! গড়ে ভুলতে 
পারে তার জন্য ব্যাটেলিয়ন থেকে প্রতি বসতিতে কিছু-কিছু লোকও 
দেওয়া হল। 

অধিনায়কের মতে অভিযানটি 'সাফঙ্যমগ্ডিত' হয় নি। বললেন, 
আসল উদ্দেশ্য হল এই অঞ্চলের সমস্ত শক্রসৈন্য নিমূ্ি করা । ওদের 
সেনাবাহিনীর প্রধান অংশের কাছে দ্রেত পৌছুবার মতে যান-বাহনাদি 
আমাদের নেই। স্ুতরাং এমন ব্যবস্থা কর! দরকার যাতে ওদের 
হেলিকপ্টার আর ট্রাকগুলে! নিজেদের সৈন্যদের নিয়ে আসে আমাদের 
কাছে; আমাদের পক্ষে সববিধাজনক স্থানে ; যেখানে ভার্দের খতম 
করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এইটাই হল ওদের খতম করবার 
সব চাইতে ভাল উপায়। কিন্তু বর্তমান অভিযানে আমাদের সেই 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে । ওরা আসে নি।” 

যাই হোক, ঘটনাটি উদযাপনের জন্য একটি মুল ঘণাটিতে ফেরবার 
পথে ব্যাটেলিয়নের শিকারী দলটি ছটি হাতি ও দুটি বন্যবরাহ শিকার 
করল। একট! হাতি মারতে পারলে পুরে! ব্যাটেলিয়নটির বেশ 
কয়েক দিনের মতো প্রচুর ভালে! মাংসের সংস্থান হয়ে যায়! তাই 
প্রত্যেকেই হয়ে উঠল আনশ্দোচ্ছুল । পরবর্তী বেশ কয়েকদিন ধয়ে 
বহ্থা বর়াছের মাংসের শপ এব” হস্তী মাংসের ফালি দিয়ে ভোজপর্য 
সারলাম। যে কোনে! লোক সেগুলোকে জালে ধরা হৃহ্বাহ মাছ বলে 
ভুল করযে। 

“শক্রঘাটি নিশ্চিহ তথ] লরবরাহ ব্যবস্থা! ধ্যংল কয়া'র কৌশলটি 


ইহ, 


সায়গন বাহিনীর উপ্লততয় চলাচঙ্গ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তিস্রপ্টের 
প্রধান ছাতিয়াররাপে ব্যবহাত হতে থাকে । উদাহরণন্বরাপ, নিউইয়র্ক 
টাইমস, পত্রিকার ১৯৬৪ সালের ১৬1১৭ মে তারিখের আস্তর্জাতিক 
সংক্করণে প্রকাশিত একটি সংঘর্ষের সংবাদের উল্লেখ করা যেতে 
পারে।. সংঘর্ষটি ঘটে সায়গনের ২৫ মাইল উত্তরে এবং তাতে 
সায়গন বাহিনীর ছুটি রেঞ্জার কোম্পানির অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
নিহত হয় অস্ততঃপক্ষে ৫৪ জন। পত্রিকাটি লেখে : “বিশ্বস্তন্থত্রে 
বল! হয়েছে যে, প্রায় ৩০০ ভিয়েতকং গেরিলার চার থেকে আটটি 
কোম্পানি এই লড়াই শুরু করে ।* মধ্যরাত্রির পরেই তার! ফাদে 
টোপ ফেলে। সেই সংগে প্রধান প্রাদেশিক সড়কের উপরে 
পাশাপাশি অবস্থিত পাঁচটি ফাড়ির উপর আক্রমণ চালায়---প্রতিরোধ- 
কারীরা মাফ্িন বিমান বহরের সি-১১৩ বিমানগুলো থেকে রণাঙ্গন 
আলোকিত করবার ডউদ্দেশ্বে নিক্ষিপ্ত প্যারান্থ্যট-শিখার ভূতুড়ে 
আলোর মধ্যে লড়াই চালিয়ে যায় । 

“রেঞ্জার রিলিফ কোম্পানিগুলো খুব ভোরে পদব্রজে রওনা হয় 
এবং মনোজ যেয়ে পড়ে ভিয়েকংদের ফাদে । স*গে সংগে সড়কের 
চারিধার থেকে ভিয়েতকংর! গুলি বর্ষণ স্তর করে**'। 

“একটি মাকিন স্থৃত্রে এই লড়াইকে বর্তমান বৎসরের সর্বাপেক্ষা 
অধিক রত্তক্ষয়কারী লড়াইগুলোর অন্যতম বলে অতি দত কর] হয়। 
জনৈক মাফ্চিন উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, “আমরা বারংবার একই ভুল 
করে যাচ্ছি। গড়ে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভিয়েকংদের গুরুতর 
অতকিত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে । দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের এই 
সংঘর্ষ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে আমেরিকান উপদেষ্টার! তাদের 
সমস্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করছেন ।” 

তবু আশ্চর্ঘ, এই হতাশা ন্যঙ্নক পরিস্থিতিকে যখানীতি আকাশ- 
কুমুম কল্পনা খ্বারা ভিএর়তকং ক্ষতি বলে ঢাকা দেবার চেষ্টা 
করা হচ্ছে । যেমন, *বিজ্রোহীদের মাঅ তিনটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে 
কিন্ত জনৈক ভিয়েতনামী অফিসারের মতে, প্রধানত: কামানের 


বব 


গোলার নিহত হয়েছে এক শ' জন ।, 

সারনগন সেনাবাহিলীতে রেঞার কোম্পানিগুলোকে “সেরা তথা 
“সর্বাধিক জংগী' সেনাবাহিনী বলে_গণ্য কর! হয়। গেরিলা! যুদ্ধ 
কৌশলে বিশেষভাবে শিক্ষণ-প্রাপ্ত এঁইংসৈনিকদের মাকিন শিক্ষকের! 
নিজেদের গর্বের বস্ত বলে মনে করেন। হিয়েন হোয়া”র “বিশেষ 
বাছিনী” প্রশিক্ষণ শিবিরে বন্দীকৃত চারজন মাফিন &% বন্দীর কাছে 
প্রাপ্ত “বিশেষ ধরনের যুদ্ধ" সংক্রান্ত পুস্তকে, রেঞ্জার্সদের আগাগোড়। 
অতকিত আক্রমণকারী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে; আক্রাস্ত বলে 
নয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মুক্তিফৌজ .তাদের বিরাট একটি অংশকে 
হয় তাদের বিছানায়, নতুবা! নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত 
উপযুক্তি সংবাদটির মত, কৌশলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে । বস্ততঃ, 
রেঞ্জার্সরা অত্যন্ত যুদ্ধবাজ সেনাবাহিনী বলে? ১৯৬৪ সালের প্রথমার্ধ 
থেকেই ফ্রণ্ট তাদের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে। 

এই নতুন কৌশলের বিরুদ্ধে মাকিন কমাণ্ড একমাত্র ঘে উপায় 
আবিষ্কার করেছে তা”হল+ লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা না করে ঘণটি 
গুলো ছেড়ে চলে আসা । এই ভাবেই, নে! দিন দ্িয়েমের পতনের 
পর, বে সমস্ত ঘাঁটির সৈন্য সংখ্যা ১৫০ জনের কম, সেগুলোকে 
পরিত্যাগ করবার আদেশ জারি করেন জেনারেল হারকিবস। এই 
ধরনের মোট ৩০ ঘাটির অধিকাংশই ছিল মেকং বন্বীপ অঞ্চলের 
সমৃদ্ধিশাপী কা মাউ উপদ্বীপে । এর ফলে যে শৃগ্ঠ স্থানের স্থ্টি হয় 
সেগুলোকে সংগে সংগে পুর্ণ করে ফেলে যুক্তিস্রণ্টবাহিনী। যত্তই 
“পরিকল্লিত পশ্চাদপসরণ”এর কথ! প্রচার করা হোক না কেন, 
আসলে এগুলে। হল “পঙলগায়ন' এবং 'পরাজয়' । 

মুক্তিক্রপ্টের রণকৌশলে আরো একটি লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হল, 
১৯৬৩ সালের নববর্ষের রাজি থেকে শুরু করে চারদিনব্যাগী একটি 
যুদ্ধে, সায়গনের কৃধ্যান্ত “প্যাক টাইগার? ব্যাটেলিয়নটির সম্পূর্ণ 
অবুত্তি। এই লড়াইয়ে সায়গন নাছিনীর ছটি রেজিমেন্ট এবং 

* পরবর্তী বাধ্যায় উাটিযা। 
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প্ল্যাক টাইগার” ও নোৌধাহিনীর ছটি ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি- 
ফ্রণ্ট নিয়োজিত করেছিল ছটি ব্যাটেলিয়ন এবং একটি কোম্পানি । 
সংঘর্যটি ঘটেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিততাবে ; ফলে, উভয় পক্ষেরই 
অন্যান্য সামরিক অর্ভিযানগুলোর পরিকল্পনা সব গোলমাল হয়ে যায় । 
এবং সেই প্রথম, মুক্তিস্ণ্ট সেনাবাহিনী যুদ্ধের গতিশ্পীলতার অপরিহার্য 
অংগের সংগে জড়িয়ে পড়ে । নিজেদের কোম্পানিগুলোকে তারা 
নিপুণ কৌশলে কাজে লাগায়। আব্রমণকারীদের প্রধান বাহিনীর 
অগ্রগতি রোধ করবার জন্য ফ্ণ্ট বাহিনীর মুখা অংশ দ্রুত অগ্রসর হয় 
এবং সেই সংগে ছুটি কোম্পানি স্লাড়াশি আক্রমণ করে ব্র্যাক টাইগার' 
ব্যাটেলিয়নটিকে ঘিরে ফেলে । এই “ব্ল্যাক টাইগার” ব্যাটেলিয়নটি 
উক্ত অঞ্চলে বর্বরতার জন্য ছিল কুখ্যাত । নিবিচারে হত্যা, ধর্ষণ 
এবং লুঠ ইত্যাদি কাজে কলংকিত ছিল তাদের ইতিহাস। যাই 
হোক, ত।পর উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে সায়গন বাহিনীর ছুটি 
রেজিমেণট ও নৌ-ব্যাটেলিয়নটির সমস্ত প্রচেষ্টাকে আটকে রাখল 
অন্তান্য কোম্পানিগুলো ; এবং সেই অবসরে মুক্তিফৌজ শুরু করল 
“ব্যাক টাইগার*দের নিল করার অভিয।ন। প্যারাস্থ্যটের সাহায্যে 
তাদের জন্য নিক্ষিপ্ত ১০ টন সাজসরঞ্জাম গিয়ে পড়ল ফ্রন্ট বাহিনীর 
হাতে । হতাশ ব্যাটেলিয়ন কমাগডারের বেতার মারফত আকুল 
সাহায্যের আবেদনের জবাবে জানান হলো, অভিত্রি ₹ সাহায্যাদি 
পাঠানো “বৃথা” ; এবং “যা করা সম্ভব তাই করুন।' শেষ অবধি 
ব্যাটেলিয়নটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং অ'ধনায়ককে বন্দী 
করাহল। একটি হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামানো হয় এবং 
তিনটি জখম হয়। 

আপ-বাক যেমন ১৯৬৩ সালের নববর্ষের শ্রারস্তে এক নৃতন 
অধ্যায়ের সুচনা করেছিল, ঠিক তেমনি করল ১৯২3 সালের “ব্লাক 
টাইগার' যুদ্ধ। “নিল তথা ধ্বংস করা” কৌশলের সর কথা 
হলে! কোনো। বিশেষ স্থানে ঘাটি কয়ে নৈশ আক্রমণ ও প্রকাশ্য 
দিবালোকে গড়াই চালানো । প্ল্যাক টাইগার' লড়াই সেই রণ 
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 কৌশনের আর এক ধাপ অগ্রগতি চিহ্নিত করল ৷ লড়াইটি হয়ে 
ছিদ লঙ আন প্রদেশে । কম্বোডিয়া সীমাস্ত থেকে একেবারে 
সাম্সগনের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত লঙ আন হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
৪৩টি প্রদেশের অগ্যতম । এবং এই লড়াইকফে ১২ মাসের মধ্যে 
শাস্ত' কর! হযে বলে জেনারেঙ্ হারকিজ ঘোষণা করেছিলেন । 
ঘোষনাটি ছিল স্ট্যালেটেলর মূল পরিকল্পনা অস্থসারে সারা দক্ষিণ 
ভিয়েতনামকে ১৮ মাসের মধ্যে 'শাস্ত করবার? বিনয়াবনত ঘোষণারই 
'অহ্থা আর এক রূপ। 


৭ম পরিচ্ছেদ 
দেশপ্রেমিক এবং ভাড়াটে সন্ত্রীসবাদী একটি দল 


অত রাতে আমার ঘুম ভাঙাবার জন্য সাংবাদিক-দোভাষী বন্ধু 
ক্ষম! প্রার্থনা করে বললেন, “তিনজন দেশপ্রেমিক কর্মী হঠাৎ এখানে 
এসে গেছেন ।. ইচ্ছা করলে তাদের কাছে কৌতৃহল-উদ্দীপক একটি 
' কাহিনী শুনতে পারেন ।” 

ঘড়িতে দেখলাম রাত ১০-৪৪ মিনিট । পুরো ছটি ঘণ্টা দোলনা 
বিছানা ঘড়ার মতো ঘুমিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, “কাল সকালে 
হলে হয় না!” 

“না, কারণ ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়েই. ওরা চলে যাবেন। তা 
ছাড়া ঘটনাটি সত্যিই অসাধারণ 1” 

অগত্যা দোলন! বিছান! থেকে নেমে পড়তে হল । বন্ধুকে অনুসরণ 
করে উপস্থিত হলাম ছোট্র একটি খোলা-মেল! জায়গায় । গাছের 

গু'ড়ির উপর রাখ! কয়েকটি ছোট ছোট বোতল বাতির কম্পিত শিখায় 
নজরে পড়ল ্াস্ত কিন্ত বিজগর্বে উদ্ভাসিত ভিন ইখ। মাত্র তিন 
ঘণ্টা পূর্বে তারা সায়গনের “কেবলমাত্র আমেরিকানদের হ্বস্য” 
সংরক্ষিত ক্যাপিটল সিনেমার ভিতরে ২৫ পাউণ্ডের একটি বোমা 
ফাটিয়েছিলেন। “ভয়েস অফ আমেরিকা প্রচারিত সংবাদে পরের 
দিন সকালে সেই বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে সপ্রকারী হিসাবে 
'সুনেছিলাম, ৩ জন মাকিন সৈগ্ নিহত ও ৫৭ জন 'সাহত । 

আমার সম্মুখে উপবিষ্ট তিনজনের মধ্যে ত্বই জন ছিলেন সায়গন- 
'শহ্রতলীর পূর্বতন কৃষক; তৃতীয় জন জাগে ছিলেন একটি 
'কারুখানার অনিক । এর আমি ১? ২ এবং ৩ নম্বর বলে এবার 
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থেকে উল্লেখ করব । ১ নম্বর ব্যক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকটি ছিলেন উত্ত 
পরিকল্পনার রচয়িতা, এবং পলাযনের ব্যাপারটাও তিনিই সংগঠিত 
করেন। তার কথায়: “এর আগে আমরা ১৯৬৩ সালের জুলাই 
মাসে এম. এ এ* জি, ( মিলিটারী এইড আযাওড আযাডভাইসরি গ্রুপ ) 
সদর কার্ধালয়টি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম । ক্যাপিটল 
সিনেমাটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা অন্য একটি দল আগেও 
করেছিল ; কিন্তু সফল হয় নি। কারণ তারা সিনেমাটির পিছন দিক 
থেকে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল । তার আগের সপ্তাহে অন্য আর 
একটি দল মাফিন বেসবল স্টেডিয়ামের ভিতরে একটি বোমা ফাটায় । 
যাই হোক, ক্যাপিটল সিনেমায় অন্যেরা ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, 
সাফল্য অর্জনের দায়িত্ব স্বভাবতঃই পড়েছিল আমাদের উপরে | তাই 
স্থির করেছিলাম, চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতির কাল শেষ 
হবার পর কাজটিতে হাত দেব। কিন্তু নববর্ষের দিন মাকিন বিমান 
বহর যখন কু ছি জেলায় একটি বিরাট সমাবেশের উপর নাপাম 
বোমা বর্ষণ করল, তখন স্থির করলাম ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই 
হবে। আকম্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে হুয়েন খানকে গদিনসীন করে 
ওদের ধারণা হয়েছে যে ওরাই হল সায়গনের প্রকৃত প্রভূ । সেই 
কারণেও ওদের শান্তি পাওয়া দরকার | ওদের দেখিয়ে দিতে হবে 
ষে, সায়গনে এখনো জনগণ রয়েছে । তাই আমরা মনস্থ করলাম 
যুদ্ধবিরতি কালের মধ্যেই আঘাত হানব। কারণ যুদ্ধ বিরতির শর্ত 
ইয়াংকির। আগেই লংঘন করেছে ।” 

তাদের বিবৃতি অনুসারে, ১ নং এবং ২ নং পার্বতী প্রবেশপথে 
একটা গোলমাল স্থ্টি করে সকলের মনোযোগ মেই দিকে আকর্ষণ 
করেন। ইত্যবসরে ৩ নংঃ অর্থাৎ কবি-কৰি চেহারার দ্বিতাঁয় কষকটি 
প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে বিস্ফোরক-্পদার্ঘগুলো নিয়ে সোজা! ঢুকে যান 
ভিতরে । ঘটনাটি ৩ নম্বরের ভাষায় : “বাইরে "লির শব্দে ভিতরের 
আমেরিকানরা আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল। আমি ভিতরে 
ঢুফতেই দ্ব-জন আনার উপর লাফিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলতে চেষ্টা! 
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করে। হাতে বিস্ফোরক পদার্থগুলেো৷ থাকায় আত্মরক্ষা করতে 
পারলাম না। কিন্তু কোন রকমে ডিটোনেটরটি টেনে দিলাম ; এবং 
যেই সেটা ছিটকে উঠেছে অমনি আমেরিকান দ্'জন ভয়ে হতবুদ্ধি 
হয়ে দৌড়ে সিড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেল । ডিটোনেটর 
টেনে দেবার ১০ সেকেণ্ডের নধ্যে বিস্ফোরণ ঘট থাকে । সুতরাং মে 
সময়টুকু পেলাম, তার মধোই বোনাটিকে থানগুলোব মাঝে বেখে ছুটে 
বাইরে বেরিয়ে এসেই পিছনের বোমা নিরোধক ইস্পাতের দকজাটা 
টেনে বন্ধ করে দিলাম । সণগে সগেই ভিতর প্রচণ্ড শবে বিস্ফোরণ 
হল 1” 

জিজ্ঞাসা করলাম, “আমেবিকান দ্র'জনের সংগে নিজেকেও জাপনি 
উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ?” 

স্থির দৃষ্টিতে আমাকে নিন্বীক্ষণ করে ৩ নম্বর উত্তর দিলেন, 
পতি 

তর দিকে তাকিয়ে উনবিংশ শতাব্দির রুশ সাহিতো উল্লাখত 
কবি এবং বুদ্ধিজীলাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল । জারদের 

সের জন্য তারা নিচজদের শত্তি” বদি এমন কি -জীবনও উৎসর্গ 

করতেন । এই ৩ নম্বর ও হুলণ মেহ জাতের একজন ম'নুষ | 

চার পাশের জংগলে রাত্রির নিন্নদ জমাট অন্ধকারের প্ট মিকার 
তিন জন মানুষের দেহের রেখা খেন খোদাই ক” মনে হচ্ছিল। 
আকাশে প্রথম শুক্ুপক্ষের একফালি বিবণ চাদ ব্য চেষ্ট। কর্'ছল 
মেই আধারকে দৃরীনৃত করতে । বোতল-বাতিব ফ্রান আলোয় 
যতখানি সম্ভব ওই কঠিন মুখ তিন্টিকে নিরীক্ষণ করে অবাক হয়ে 
গেলাম । এই ধরনের কাজ্জে মাগুষ অনুপ্রাণিত হয় কিসের তাগ্িবে ? 

মূহুর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো । শুধু জেগে রইল কী একটা 
রাত-জাগা পাখির একঘেয়ে বিরক্তিকর ডক -করু হয়েছে সেই 
সন্ধ্যা থেকে । শেষ হবে ভোরের আগে । 

সেই নিস্তব্ধতা ভংগ করলেন ১ নম্বর । বললেন, “সায়গনে 
আমাদের মতো! সংগ্রামী মানুষ রয়েছে হাজারে হাজারে । তার। যে 
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কোনো মুহূর্তে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু 
আমাদের প্রতিটি প্রাণের বিনিময়ে পাঁচ কিংবা দশজন আমেরিকানের 
প্রাণ আমরা চাই ।” 

জিজ্ঞাসা করলাম, “প্রেক্ষাগৃহে কি নারী ও শিশুও ছিল 1” 

প্রশ্নটা শুনে ২ নম্বর যেন জ্বলে উঠলেন, “নারী ও শিশুদের 
'বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করি না। কিস্তু আমাদের নারী ও শিশুদের 
প্রতি তার! কী ধরনের ব্যবহার করে? ওই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ছিল 
কেবলমাত্র সেই সমস্ত বৈমানিক যারা দিনের পর দিন নিজেদের 
বিমান নিয়ে বেরিয়ে যায়, আর অন্ধভাবে আমাদের গ্রামগুলোর উপৰ 
বোমা ফেলে ও গুলি চালায়। যে সমস্ত খর-বাড়ির উপর তারা 
নাপাম বোম! ফেলেঃ সেগুলোতে কোনে নারী ও শিশু রয়েছে কি না 
কখনে। জিজ্ঞাসা করে কি? ববং যে কোনো জীবস্ত বস্ত দেখলেই 
নিবিচারে গুলি চালায় অথবা বোমা ফেলে ।” 

২নম্বর এক নিংশ্বাসে কথাগুলো বলে থামতেই খব্নগ্বর জানালেন, 
যে লোকটি ক্যাপিটল সিনেমায় বোমা মেরেছে তার ১১ বছরের 
একটি বোন এবং আরো পঁচিশটি শিশু কাউ জী গ্রামের একটি স্কুলে 
গুলি চালনায় নিহত হয়েছিল । 

আগের প্রশ্নটি আবার আমার মনে জাগল । কীসে জিনিসযা 
মানুষকে এই ধরনের বেপরোয়া, বিপজ্জনক কাজে অন্রপ্রাণিত করে ? 
এই মানুষ তিনটির জীবন সম্বন্ধে বিস্তারে জানতে পারলে হয়ত এ 
প্রশ্নের একটা সতুত্তর পাওয়া যেত। 

জিজ্ঞাসা করলাম ১ নম্বরকে । জানলাম, এর আগের নয় 
বৎসরের মধ্যে দিয়েমী কারাগারে তার কেটেছে পাঁচ বৎসর । তিনি 
বললেন, “মাহুষ হিসাবে অতুলনীয় সব কমরেডদের আমার চোখের 
সামনে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে । স্বাধীনত! সংগ্রামে 
তারা ছিল €এপ্রেমিক, এবং সেইটাই ছিল তাদের একমাত্র 
অপরাধ ।” ্‌ 

প্রশ্নের উত্তরে ২ নম্বর জানালেন, তার বাড়ি যে বসতিতে ছিল 
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সেটিকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেল! হয় । কারণ, বিমান 
ক্ষেত্রটিকে শহরের উত্তর দিকে সম্প্রনারিত করবার প্রয়োজন 
পড়েছিল । তারপর কিছুদিন তিনি একটি মাকিন সামরিক শিবিরে 
কুলির কাজ করেন । বললেন, “আমাদের স্্ীলোকদের প্রতি তারা 
যে অত্যাচার করেছে, তার কোনো ক্ষমা কোনো দিন নেই । এমন 
সমস্ত বীভৎস ব্যাপার মামি এই চোখে দেখেছি, ঘা কোনো দাহুষের 
দেখা উচিত নয়। আমার দেশের মাটিতে তারা ঘতনিনই থাকুক না 
কেন, বেঁতে থাকলে এর প্রতিশোধ নেবই । আমার আপন বোন, 
দেশপ্রেমিক বন্ধুবর্গগ আমাদের ঘে সমস্ত যুবতীদের উপর বলাতৎকার 
কন। হয়েছে, যে সণস্ভ কমকেডদদের অকথা ঘন্ত্রণা দিয়ে হত্যা কর! 
হয়েছেঃ তাদের প্রতোকের নামে এ হল আমার শপথ 1” 

যাত্রার সময় হয়ে এসেছিল ভীাদের। ছোট ছোট বোৌঁচকা গুলো 
কাধের উপ্পুর তুলে শিতেই গন্তব্স্থল ক্তিজ্ঞাসা করলাম । ১ নম্বর * 
বললেন, “আপাততঃ বিশ্রামস্থলে যাচ্ছি । পেখানে বনে মে মাসের 
পয়লা তাপ্রিখকে স্মরণীয় করবান একটা পরিকল্পনা করতে হবে। 
নায়গনে মে দিবস উদযাপন কনা হল আমাদের এঁতিহ্য 1” 

পরে একদিন বেতার সণ্বাদে শুনলাম, ১লা মে তারিখে খুব 
ভোনবে এক দুঃসাহসিক অতণ্কিত আক্রমণে সারগন পোতাশ্রয়ে 
১৪০০০ টনের এক মাকিন বিমানবাহী জাহা৬ টব গেছে; এবং 

ক্জাহাজকে উদ্ধারের বাপারে অনুসন্ধান করতে যে আমেরিকান 

দল গিয়েছিল, তারা সবাই হতাহত তয়েছে দ্বিতীয় একটি বোমার 
বিস্ফোরণে । ক্যাপিটল সিনেমার ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
অস্বাভাবিক দৃঢ় করা হয়েছিল; এবং সেই সংগে মাকিন-ভিয়েতনামী 
যুক্ত টহলদার, বাবস্থাও করা হয়েছিল অজ্তর্ধাতমূলক কার্যকলাপ 
রোধ করবার উদ্দেশ্যে । ত! সতত্বও উপরিউক্ত ঘটনা পটে । সংবাদ 
শুনেই সেদিন আমার মনে প.ও গিয়েছিল সেই তিনজন দেশ- 
প্রেমিকের কথা । 


আক্রমণকারীদের প্রতি ঘ্ৃণ। 


হুইন তান ফাট একদিন কথাপ্রসংগে বলেছিলেন, আমেরিকানদের 
বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হল মুক্তিক্রন্টের নীতির অন্যতম অংগ। 
আরো বলেছিলেন, “এই ধরনের কার্কলাপের স্বপক্ষে জন- 
সাধারণের স্বত:স্ফুর্ত সমর্থন আমরা সর্বদাই পাই । যে সমস্ত নৈশ 
ক্লাব, সিনেমা, খেলার মাঠ, রেস্তরণ ইত্যাদি কেবলমাত্র মাকিন 
সামরিক ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত. সেইগুলোই শুধু হল আমাদের 
আক্রমণের লক্ষ্য । তাই আগেকার দিনে ফরাসীদের মতো, এরাও 
এখন কাটাতার আর বোমা-নিরোধক লোহার জাল লাগাতে বাধ্য 
হয়েছে । ফলে, তারা যে সর্বদা মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে এই 
প্রকৃত অবস্থার চিত্র ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়ে পড়ছে জনসাধারণের 
সামনে । অবশ্য সামান্য কয়েকজন বিচ্ছিন্ন একক সন্ত্রাসবাদীদের 
দিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপ চালানে। সম্ভব নয়। কিস্তু জন- 
সাধারণের সর্বাত্মক সমর্থন থাকলে তাও সম্ভব হয়। কারণ নর্বদাই 
তারা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিনে থাকে । একাধিকবার এমন 
হয়েছে, কোন ব্যক্তি এই ধরনের কোনো কাজ করে পুলিশ আাসবার 
আগেই পালিয়ে যাচ্ছে । এমন সময় কোন অপরিচিত বাক্তি তাকে 
ধাক! দিয়ে নিজের বাড়ি কিংবা দোকানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ) 
তারপর লুকিয়ে ফেলেছে তাকে । আবার কেউ হয়ত তার হাতে কিছু 
অর্থ গুজে দিয়ে বলেছে, “এই দিয়ে একটা টাক্সি নিয়ে নাও? |” 

ক্যাপিটল সিনেমার ঘটনার সপ্তাহ দ্বয়েক পরে যুক্তিষ্রণ্ট এক 
বেতার ঘোষণায় সায়গনবানী আমেরিকানদের সতর্ক করে দিয়ে 
বলে, তারা যেন আমেরিকানদের জন্য সংরক্ষিত কোনো স্থানে 
স্্ীপুত্রাদি নিয়ে না যায়। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হল শুধু 
পুরুষদের' জন্য ৷ 

ইন্দোচীনে ফ্রাঙ্গ যখন তার “দ্বণ্য যুদ্ধে” জড়িয়ে পড়েছিল সেই 
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সময় বাণ্তবের আলোকে ঘটনাপ্রবাহ নিরীক্ষণ করবার মতো মাক্কিন 
নেতার অভাব ছিল না। এই বিষয়ে, ১৯৫৪ সালের ৬ই এপ্রিল 
তারিখে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মন্তব্যও ছিল যথেষ্ট বাস্তব 
সম্মত। তখন তিনি ছিলেন “ম্যাসাচুসেট থেকে নির্বাচিত একজন 
সেনেটর | বলেছিলেন, “বিজয়ের সামান্যতম সম্ভাবনাও যেখানে 
সুদূর পরাহত, সেখানে ইন্দোচীনের জংগলে অর্থ, জিনিসপত্র এবং 
জনবল ঢাল! হবে সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ এবং ক্ষতিকারক ।..*ইন্দো- 
চীনে আমেরিকা যত সাহাযাই প্রেবণ করুক না কেন, তা শত্রুকে 
পরাস্ত করতে পারবে না। ক'রণ এ শক্র হল এমন, যে একই 
ংগে সবত্র ছড়িযে রয়েছে, শ'বাৰ কোথাও নেই ; যে, একদিক 
হল “জনগণের শত্রু” মাবাবর অন্যদিকে তাত্দর প্রতি জনগণের রয়েছে 
সহানুভূতি এব" সমপ্রন 1” এই উক্তিটি আজ বব" আরো বিখাঁত 
হয়ে পড়েছে । পশ বৎসব পুর্বে এই উত্তিটি যখন উচ্চারিত হয়, তখন 
তা যতখানি সভা ছিল, দশ বংলর পন তা রাজ হয়ে দাড়িয়েছে 
অধিকতব সত্য । কিন্ত এবও এক বৎসর পূর্বে” ইন্দে'চীন পরিদর্শনের 
পর আদেলাই স্টিভেনশন যে মন্তব্য করেছিলেন, (প্যাবিশের 
]? [002105156200 পত্রিকায় ১৯৫৩ সলব্ ১১শে মে তাক্খে 
প্রকাশিত ) সেটিও ছিল সমপরিমাণে সত্য । পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
কতগুলো যথার্থ নৈরাশ্মজনক মৃন্ব'য়নের পৰ, -ট্রপুঞ্জে ততকাঙ্গীন 
আমেরিকার প্রতিনিধি দলের নেতা স্টিভেনসন মন্তব্য করেছিলেন : 
“কী বিনা প্রতিবন্ধকতার “বিরুদ্ধে ফরাসীরা আক্ত লড়াই 
চালাচ্ছে, তা দেখে আমরা চমকিত হই। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত 
গ্রামীণ জনসাধারণকে কী ভাবে বোঝানো যাবে যে, এই সমস্ত 
জার্মান, ফরাসী, সেনেগলি এবং মরোকানর! তাদেরই জন্য 
ভিয়েতমিনদের বিরুদ্ধে লড়ছে ? ক." সব-কিছু সন্কেও 
ভিয়েতমিনরা হল তাদেরই স্ক্ষতি, তাদেরই দেব মানুষ 1: 
মেই সময় এটা ছিল খুবই সংগত একটা প্রশ্ন । এবং আজো, 
আদেলাই প্টিভেনসন, ভীন রাস্ক এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে 
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তা' চিন্তা করে দেখবার মতো। একটি' সংগত প্রশ্নই রয়ে গেছে । ছিন্ন- 
বস্ত্র পরিহিত ওই গ্রামীণ জনসাধারণকে কীভাবে বোঝানো! যাবে যে, 
তার্দেরই জন্য এই সমস্ত আমেরিকান, কুওমিনটাং চীনা, ফিলিপিন- 
বাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী এবং অন্যান্য সৈনিকেরা ভিয়েতকং-দের 
বিরুদ্ধে লড়ছে? সব-কিছু সত্বেও যে ভিয়েতকং-রা হল তাদেরই 
জাতি এবং তাদেরই দেশবাসী । ১৭ অক্ষরেখার উত্তর .অংশের 
ভিয়েতনামীরা তাদের দক্ষিণ অংশের অন্য দেশপ্রেমিকদের সংগে 
পাশাপাশি ঈ্াড়িয়ে লড়াই করলেও, সেই সংগত প্রশ্নটা রয়েই যায় । 
আসল কথা হল, ওই ছিন্নবাস পরিহিত গ্রামীণ জনসাধারণ নিজের 
অন্তরের কাছে এই প্রশ্নের জবাব অনেক আগেই দিয়ে দেখেছে । 
এবং সন্ত্রাসবাদী যুবগোষ্ঠীর কাধকলাপ হল সেই জব।বের নিচে 
একটা মোটা দাগ টেনে সেটাকে আরো স্পট করে ফুটিয়ে তোলা । 
ভিয়েতনামের ইতিহাসে অন্যান্ত জঘন্য আক্রমণকাপীদের চাহতে 
কোনে। অংশে কম জঘন্য হস্তক্ষেপ তথা আক্রমণকারী বলে তার! 
আমেরিকানদের গণ্য করে না। 

তে হুয়ে-এ যে ভয়ংকর ঘটনার কথা শুনেছিলাম, তা 
উপরিউক্ত বক্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে । ঘটন]টি বলেছিলেন 
জনৈক রেঁড সংখ্যালঘু উপজাতীয় যুবতী । নাম তায হ'ব্রঙ | ডাকণাক 
প্রদেশের লাক লাক জেলাগ একটি গ্রামে তার বাড়ি। বর্তমানে 
তিনি মুক্তিক্রণ্টের একজন কর্মী ; এবং নিজগ্রামে সাংবাদাদি আদান- 
প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে তার উপর | উপন্নের ঘটনার প্রনণ্গে 
বলেছিলেন, “শক্রর আক্রমণ হয়েছিল ঝহুবার । বহু মানুষকে তারা 
হত্যা! করেছিল; গৃহপালিত পশু নিধন এবং চুরি হয়েছিল অনংখ্য | এই 
অঞ্চলে আমেরিকান উপদেষ্টাও ছিল অনেক । অবশেষে আমাদের 
লোকেরা ক্ষেপে গেল । ওরা যাতে আমাদের বাড়ি-ঘর লুঠ করতে 
না পারে তার জন্য শুরু হল প্রতিরোধ । প্রথনে ফাদ এবং স্থ'চালে। 
বাঁশের বর্শা দিয়ে। কিস্ত ততনত্বেও তাদের অত্যাচার থামল না । 
শেষে আমাদের বুবকের! গড়ে তুলল আত্মরক্ষী দল। কোনো রকম 
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আগ্রেয়ান্্র আমাদের ছিল না; ছিল শুধু ধন্ুক এব বিষ-মাখা ত'র । 

“একদিন আমাদের গ্রামের উপর হল অভরিত আক্রমণ | আল্ম- 
রক্ষী দলের সবাই সে সময় ছিল মাঠে। গ্রামে ছিল মাত্র দুটি 
বালক । বয়স কম বলে ওদের আত্মরক্ষী-দলে নেওয়া হয় নি। 
একদল শক্র সৈন্যকে গ্রামের দিকে 'মাসতে দেখে, তারা গিয়ে 
লুকিয়ে পড়ল গ্রামের পাশের নদীটির ধারে। 7ম আনতে হলে 
শত্রু সৈহ্যদের ওই নদী হেঁটে পার হয়ে মাসতে হবে । ভালা বখন 
নদীর মাঝখানে এসেছে, সেই সমন বালক দ্'জন তীর ছুড়তে আরস্ত 
করল । মাহত হল দ্বজন আানেরিকান এব” চার জন দিরেমী সৈহ্ 
তীরগুকুলাতে ছিল তীব্র বিষ মাখ'নো । আহত ছমুজন মারা গ্লে 
সংগে সংগেই | তা'ই দেখে, বাকি পন্য ওপানে ফিবে গিয়ে শ্রান্ণে 
উপন -শিনগান চাল'তে আরস্ত করে দিল। বালক ছুটি অপেক্ষা 
করতে লাগল মাথা নিচু কবে । শক্রসম্য আবার নদী পার হতে 
শুর করল। যেই তারা আগেব জায়গায় পৌছেছে, অমনি আবার 
শুরু হল তীর ছোড়া। আবার ₹'া পড়ল কিছু শক্রসৈন্ । 
ব্যাপারটাকে বড় রকনের একটা মণ্ঘর্ষ মনে করে শত্রু শেষ পর্ষ্ত 
পাল'ল। বিষ মাখানো '্টীবকে তাঁক্নে বড ভয়। 

“মুতদেহগলো সেখানেই পড়েশ্ছিল । বালক দ্'ক্ষন তখন গিমে 
সেগুলোকে টেনে নিয়ে এল নদীর পাড়ে । অস্ত্রশস্ত্র সৎ নংগ্রহ করল । 
আমেবিকান দু-জনেব কাছে পাওষা গেল দু-খানা ছে'না। তারপর 
তারা ছুটে মাঠে গিয়ে সবাইকে ক্তানাল ঘটনার কথা । আমাদেক 
লোকের! গুলির শব্দ শুনেছিল । কিন্ত ওই ছুটি বালক, বয়সে নিতান্ত 
ছোট বলে যাদেন আত্মরক্ষী দলেও নেওয়া হয়নি, তারাও শত্রুর এত 
বড় একটা দলকে পরাস্ত করতে পারে, একথ বিশ্বাস হলো! না 
কারো । তাই সবাই দল বেঁধে ছুটে এল নদীর ধারে । 

“মুতদেহগুলে! তখনো সেখানে *ডেছিল । অবিশ্বাস করবার 
আর উপাষ নেই। কিন্তু আমেরিকান ছু-জনের বুকে গভীর ছোরার 
আঘাত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, “ওর! তো আগেই মারা গিয়েছিল । 
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তা' সত্বেও ওদের তোমরা ছোরা মারলে কেন? আর, মারললেই 
যদিঃ তবে কেবল ওদের দবজনকেই কেন? 
প্বালক ছুটির মধ্যে একজন সংগে সংগে জবাব দিল, “কারণ 

ভিয়েতনামীরা হল আমাদের লোক । ওরা বিভ্রান্ত হয় বলেই ভুল 
করে। কিন্তু ওই দ্জন আমেরিকান হল বিদেশী । সমুদ্র পার 
হয়ে কতদূর থেকেন্ওরা এদেশে এসেছে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে । 
তা হল আমাদের ক্ষতি করা । এই লম্বা নাকওয়াল৷ লোকগুলোই 
দিয়েমীদের দিয়ে আমাদের এত ক্ষতি করায়। তাই মৃত হলেও, 
ওদেরই ছোরা দিয়ে ওদের আমরা আঘাত করেছি 1” 

কাহিনী শেষ করে হ'রঙ আবার বললেন, “বালক ছুটি এখন 
আমাদের আত্মরক্ষীদলের সদস্য হয়েছে । এবং সেই ঘটনার পর 
থেকে শক্ররা আর কখনো আমাদের শ্রমের উপর আক্রমণ 
চালায় নি।” 

একটা কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। চিন্তাশক্তির প্রাথমিক 
সরে রয়েছে বলে যাকে মনে হয়, সেও তার ছুঃখ-কষ্টের, মুল ব কারণ__ 
তথা উৎসকে ঠিক চিনতে পারে, এবং এবং সেই অনুসারে কাজও করে। 
যখন গ্রেনগুলোকে গুলি করে নামান হয় এব" লাল-চুলের মাথার 
খুলির টুকরো মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকে ; যখন মাফিন 
“বিশেষ বাহিনী”র বিশেষজ্ঞরা মোষ ও মুরগির পাল জবাই করতে 
নির্দেশ দেন, তখনই ব্যাপারটা দিবালোকের মতো! স্পষ্ট হয়ে পড়ে 
যেমন, আমেরিকানদের বেলায় না হলেও, ফরাসীদের বেলায় 
আদলাই প্টিভেনসন ঠিক চিনতে পেরেছিলেন । 


মাকিন যুদ্ধবন্দী 


মনোবল এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার সম্পৃণ অন্য 
এক চিত্র পেলাম চার জন মাকিন যুদ্ধবঙ্দীর কাছ থেকে। যে 
জায়গায় এদের সংগে দেখা হয়, নিঃসন্দেহে সে জায়গা ছিল দক্ষিণ. 
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পূর্ব এশিয়ায় প্রথম মাকিন যুদ্ধবন্দী শিবির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত । 
চার জনই ছিল প্রথম শ্রেণীর সারজেণ্ট, এবং হিয়েপ হোয়। “বিশেষ 
বাহিনী'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৬৩ সালের ১৩১৪ নভেম্বর তারিখে 
তারা ধরা পড়ে । ওই দিন গেরিলারা উক্ত কেন্দ্র আক্রমণ করে 
সেখানকার সব-কিছু ধ্বংস করে ফেলে এবং প্রচর অস্ত্র শস্্ নিয়ে সরে 
পড়ে । যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তারা পেয়েছিল ভাসুতিফন্টের বিরিটি 
একটি ব্যাটেলিয়ানকে স্সজ্জিত কনবার পক্ষে যগেষ্টের চাইদৃতও 
চিল বেশী। 

প্রতি গেরিল! অথবা “বিড্রোহ-বিক্লাধী" তৎপরতাষধ ভিয়েতনামীদে 
প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্টে উক্ত চার জন আমেরিকানকে বিশেষভাবে 
নির্বাচিত করা হম্ণ্ছেল । অন্ততঃ তাদের পাঠ্যপুস্তকে তাই লেখা 
আছ । পেই দিক থেকে বিচান কস্লে ভেকুন অব'ক লাগে যে, 
চান জনই সম্পৃণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েছিল; গুকতপূর্ণ ওই 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে রক্ষাকাল্পে সম্ভবতঃ একটি গুজিও খরচ করা হয় নি ; 
যখন মাররমণ হ7 তখন উক্ত কেন্ছেব ২ আাতমনিকানেক মাহ 
সেখানে উপস্থিত ছিল ম'ত্র ৫ জন, ম'ল বাকিশ “হ-হল্া? কবে নমর 
কাটাচ্ছিল সাস্গনে | 

চারজনের মধো একজতুনর নাম হল কেনেথ রোরাব্যাক | 
নি“লকেশ মস্তক, চোখের উপহ্ষে খন এক জো ক্র এবং কঠোর 
মুখ, এই হল তার মোটামুটি চেহারা। কোরিয়ার যুদ্ধ ফেরত এই 
ঝান্ু সৈনিক মাকিন নেনা বিভাগে কাজ কবছে ১৫ বৎসর ধরে। 
ঘটনার দিন মাঝবাত নাগাদ যখন আক্রমণ হয়+ তখন চার জনের 
মধ্যে একমাত্র সে-ই জেগে চিল; চিঠি লিখছিল স্ত্রীর কাছে । তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, “ঠিক কি হয়েছিল বল তো? 

কেমেথ জবাব দিল, “জায়গাটাকে ওরা বলত প্রশিক্ষণ শিবিব । 
বাণডবিক পক্ষে কিস্ত অন্যান্য শিবি' 'লোর মতো সেটাও ছল লক্ষা- 
তেদের একটি স্থায়ী নিশানা । যে কোনো সময় এ ধরনের শিবিরকে 
নিশ্চি্ধ করে দেওয়া যায়। যাই হোক, সেই নৈশ আক্রমণ ছিল 
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অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুসম্পাদিত। মিনিট পনেরোর মধ্যেই 
সব-কিছু ঢুকে-বুকে যায়। 

প্রতিরোধের জন্য সে নিজে কি করেছিল জিজ্ঞাসা করায় স্পট 
জবাব পেলাম, “মোজা দৌড় লাগালাম ট্রেঞ্চের দিকে 1” 

“সংগে কি কোন অস্ত্র নিয়েছিলে ?” 

অস্ত্র নেবার মতো সময়ই ছিল না।” 

“প্রতিরোধ সংগঠিত করবার কোনো রকম প্রচেষ্টা হয়েছিল কি?” 

পতা কপা ছিল অসম্ভব । সব-কিছু তখন জলছে। পুরো৷ এলাকাট! 
ছেয়ে গেছে ভিয়েতকং গেরিলায়। দলে-দলে তার! ঘুর বেড়াচ্ছে 
গড় এবং বাড়িগুলোর চারিধারে |” 

বাকি তিন জন হল টেকসাসের অধিবাসী জনৈক কৃষ্ণকায় 
ব্যক্তি, নাম কামাচো ; ধ্বংসাদির কাজে বিশেষজ্ঞ ম্যাকলিওর নামে 
একজন নিশ্রো এবং মেডিকেল আযাসিসটেণ্ট তথ! বেতার চালক 
ন্মিথ। তিন জনই সে সময় ঘুমিয়েছিল; এবং তিন জনেই 
রোরাব্যাকের মতো একই কাহিনী বিবৃত করল। স্মিথ বলল, 
“..নিখঁতভাবে সংগঠিত নৈশ আক্রমণ । ব্যারাকের ঠিক পিছনে 
বিস্ফোরণের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। মটর দাগার দমকা 
শব্দ। মনে হয় ওরা" সাদা ফসফরাস ব্যবহার করেছিল । মুহুতেঃ 
মধ্যে জলে উঠেছিল সব-কিছু । বাংকারগুলোর ভিতর থেকে ভেসে 
আসছিল বিস্ফোরণের শব | ট্রেঞ্চের দিকে ছুটলাম। কিন্ত কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই ভিয়েতকংরা সেখানেও পৌছে €গল। হাত ছুটে! 
বেঁধে আমাকে গড়ের উপর দিয়ে নিয়ে চলল ভারা ।” 

আশ্চর্যের ব্যাপার, পালাবার সময় চার জনের কেউই সংগে 
কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেয় নি। কিস্ত কোনে! গেরিলা সৈনিক হাতে অস্ত্র 
না নিয়েই ট্রেঞ্চের দিকে চুটছে এটা কল্পনা করা আর উড়ন্ত হাতির 
কল্পনা করা দ্বইই সমান। নাইলনের যে দোলন! বিজ্কানা: গেরিলা 
সৈনিক ঘুমায়, সেই বিছানার সংগেই থাকে তার অন্ত্র। বিছান! থেকে 
দৈবাৎ পড়ে গেলেও, আপন! হতেই তার হাত জাকড়ে ধরথে 
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অন্ত্রটিকে । 
ধরা পড়বার পর মাসের পর মান ধরে ওই চার জন বুদ্ধবন্বীকে 
নানাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । কোথার তারা রয়েছে তা যাতে 
বুঝতে না পারে সেই জন্য নিয়ে যাওয়া হয় 'জাকা-ববাকা, বিদপিল 
পথে । কখনো সামপানে ; এবং বেশীর ভাগই পদত্রজে । বর্তমানে 
তার ছিল পশ্চাত্বতাঁ এলাকার একটি নিরাপদ স্থানে । 
রোরাব্যাককে জিজ্ঞাস! করলাম, পথ চলার সমর বিমান মাওদণ 
তাদের খুব বেশী উত্যক্ত করেছিল কিনা। উত্তরে রোরাব্যাক 
বলণ, “ঘটনাটি ঘটে বাবার পরই আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে হাজিব 
হয়ে ছিল ঝঁঁকে ঝাঁকে প্লেন। তার] ভাল করল, কি মন্দ করল, তা৷ 
জানি না। মানল কথা, ভগবানকে ধন্যবাদ ঘে আমান কিছু হয় নি! 
দিন ছয়েক পর একটি বি-১৬ বোমারু বিমান এসে ১১ বাব গুলি 
বর্ষণ কবে । কেউ শ্তাতে হতাহত হয়েছিল কি না জানি না। ওই 
যা বললান, মাসল কথা হল ভগব'নকে ধন্যবাদ যে আনি বেঁচে 
গেছি ।” কথাগুলো শুনে ক্যাপিটল সিনেমায় আক্রমণকারী সেই 
ধ্তিন জনের কথা আমার মনে পড়ে গেল : 'যে কোন মুহূর্তে জীবন 
বিসর্তনের জন্য আমর] হাজারে হাজারে তেরী রয়েছি । কিন্ত 
আমাদের প্রতিটি ফ্তীবনের বিনিময়ে পাচ কি দশজন আমেরিকানের 
জীবন চাহ ।” 
ওই চার জন সারজেণ্টের সংগে আনি পৃথক পৃথক তাবেও কথা 
বলেছিলাম। সকলেই জ্ঞানিয়েছিল যে ওদের প্র।ত খুব ভাল 
ব্যবহার কর! হযেছে । এতে তারা যে অবাক হয়েছে সে কথাও 
গোপন করে নি। রোরাব্যাক বলেছিল, “প্রথম থেকেই এরা আমার 
প্রতি সহান্ুৃভৃতিপূর্ণ বাবহার করেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে 
ওর! সোজানুক্জি গুলি করে মারবে । মনে হয়ঃ :৯৩টা আমার 
মুখেও ফুটে উঠেছিল । কিন্ত আমার শংকা সেই মুহূর্তে ফলল 
না; দ্বিতীয় দিনেও নয়। তখন ভাবলাম হয়তো গুলি করে মারবার 
জন্য আমাদের ভারা খানিকটা দূরে নিয়ে যাচ্ছে।” 
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প্রশ্ন করলাম* “তোমাকে যে গুলি করে মারবে একথা ভাবলে 
কেন 1” 

রোরাব্যাক ষেন খানিকট। হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর ঢোক 
গিলে বলল, “সেইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল । বন্দীদের 
প্রতি নজর রাখবার মতো! পরিস্থিতি গেরিলাদের থাকে না। কিন্তু 
আমি যে ভয় পেয়েছি, তা তার! লক্ষ্য করেছিল এবং আনার উয় 
ভাঙাতে চেষ্টাও করেছিল অনেক |” 

“কিস্ত কি ভাবে তুমি কথাবার্তা চালাতে? উভয়ের বোধগম্য 
কোনে! ভাষ! তোমাদের ছিল কি ?” 

«“না। কিন্ত তারা আমার পিঠ চ'পড়াত, মুখের সামনে হাত 
এনে বন্ধুভাবে 'নাড়ত, বাহুতে হাত রাখত ; এবং নানা রকম ইশ'রা 
ইংগিতে আমাকে দ্রশ্চিন্তা পরিহার করতে বলত ।” 

রোরাব্যাক এবং মন্য তিনজনের ছুর্তাবনার কারণ সহচ্দ্ই 
অনুমান করা যায় । কোনো গেরিলা ধরা পড়লে, তাকে যে তংক্গণাৎ 
অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হবেই, সে কথ! রোরাব্যাকরা ভাল 
করেই জানে। তাগছাড়া_৫য “বিশেষ বাহিনীর সণগে তারা যুক্ত, সেই 
বাহিনীর অতুঙ্গনীয় বর্বরতাও সর্বজনবিদিত। তা সত্বেও কেউ নণি ওই 
বন্দী চারজনের দ্রশ্চিন্তার কারণ জানতে চান, তব একব'বের জন্য 
তাকে মাকিন সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ভিয়ে হকং 
বন্দীদের ছবি দেখতে হবে । উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৪ সালের ২৪শৈে মে 
তারিখের নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার আন্তর্জাতিক সংখ্যার প্রথম 
পৃষ্ঠায় প্রায় উলঙ্গ একজন ভিয়েতনামীর ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে 
ছিল, লোকটা পড়ে রয়েছে মার্টির ওপর, এবং যে দড়ি দিয়ে তার 
হাত দুটোকে মাথার উপরে টেনে বীধা হয়েছে, সেই দড়ি আবার 
সংযুক্ত রয়েছে একটি মাকিন ট্যাংকের সংগে । ছবির শিরনামা অতি 
অশ্লকখাতেই পাঠকদের জানিয়ে দেয় যে, ভিয়েতকংটির “মুখ 
খোলাবার' জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ওই ট্যাংক এইবার তাকে 
প্রথমে মাটির উপর দিয়ে তারপর নদীর মধ্যক্টদিয়ে টেনে হিচড়ে 
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নিয়ে যাবে । 

যাইহোক, পুর্বোন্ত নৈশ আক্রমণে মারের টুকরোয় ম্যাকলিওর 
আহত হয়েছিল | সেই প্রসংগে বলল, “পরের দিন আমার প্রাথমিক 
চিকিৎসা! করা হয়; এবং চারদিন পর মর্টারেব টুকুসাগুলো বার 
করা হয়। আপলল কথ হল ওপ আমার অ'গে সত্যিৎ ভাল 
বাবহাপ করে । কৌনো রকম দুর্ব্যবহার এখনো পাই নি। জতি)ই 
আশ্চর্য ! এমন ব্যবহার পাবে তা কখনো ভাবি নি।” 

স্মিথের মতামত জিজ্ঞানা কগপতে, সে জানাল, “যুদ্ধবন্দদের 
দেখাশোনা করবাল্র মতো উপযৃ্ত ঘোগ-ুবিধা গেরিলাদের নেই । 
তবু স্বীকাণ করতেই হবে ঘে, তাদের ব্যবহার 'ভাল । এই পরিস্থিতির 
মধ্যে যতখানি করা সম্ভবঃ তা তারা করে ।” 

কামাচাকে জিজ্ঞানা করলাম তার অভিমত । বলল, “আমাদের 
স"্গে এরা খুবই ভাল ব্যবহার ককেছে। কিন্ত আনহা যে খান্ডে 
অন্রাস্তঃ তা ঘোগা€ কৰা ওদের পক্ষে মুশকিল 1” কথাটা সনে 
আন্ত লাগল । সংদা চাল প চা্িঘ প্রণান খাছ হিসাবে রুটি না 
খেযে শাত খেলে কচত্তে পানে নাঃ এ কথাটা মাকিন হেত] এখনো 
বিখপ করে । যাই হে'ক এহঢাই কিন্তু ছিল ওই চ'রুজন বন্দীর 
প্রথ্যণ সমস্যা । কোপিয়ার মাকিন বৃদ্ধব দের লধো মৃহধ বে 
অস্পাভাবিক ঠ*নব ছিল নে তুলনায় ব্রিটিশ, ফলানী, তক হব অন্যান্য 
জাতেব যুদ্ধবন্পীবের দো মৃত্ুন হাব ছিল না বললেই চলে । ভার 
ফলে, বাপক প্রগন্কাষ চ'ল'নো হয় এই বে ঘেঃ এ'শয়া মহাদেশে 
চাকরির জন্য নিবাচিত মাকিন সৈনিকদের এবার থেকে ভাত খাবার 
অভ্যাসে রপ্ত করানো হব । কিন্তু তার আগে দেশ ছেড়েথাকা'র 
অভাসে রশ হওয়া যে বিশেষ কব গেরিলা “বিশেষজ্ঞদের' ক্ষেত্রে 
অপনিতার্য পূর্ব শর্ত হওযা উচিত, একথা চিন্তা কর। ও৮ত ছিল। 

বন্দী আমেরিকানদের কাছে এই দ্ধেব প্রকৃত কারশ এবং 
উদ্দেশ্য কয়েক সপ্তাহ ধরে “ব্যাখ্যা” কবে, ভারপর তাদের মুক্তি 
দেওয়া, এই ছিল অঁভীতে মুক্তিজরন্টের নীতি। যে ছোট্ট শিবিরটিতে 
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উক্ত চারজন সারজেণ্টের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই 
শিবিরের সংগঠন পদ্ধতি দেখে আমার ধারণা হয় যে আরে বহু, 
'আমেরিকান যুদ্ধ-বন্দীর আগমন হবে, এবং ডবিষ্যতে তাদের মুক্তির 
প্রশ্নটি হবে আঙাপ-আলোচনার ব্যাপার । ওই চারজন বন্দীর 
ইউনিফর্ম নিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং পরিবর্তে তাদের দেওয়া হয়েছিল 
দ্বজোড়া করে কালে রংয়ের সার্ট ও প্যাণ্ট। সাবান ও দাত মাজার 
ব্রাশও : দেওয়া "হয়েছিল তাদের । সপ্তাহে একদিন করে তারা স্নান 
করতে পারত ; এবং কামাচো”র ভাষায়, “যখন ওর! আমাদের দাড়ি 
কামানে। প্রয়োজন মনে করে? তখনি এনে দেয প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম |” 
প্রতিটি কুটিব্েই রয়েছে একটি করে বিমান মান্রমণেব আশ্রয়স্থল । 
কুটিরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে উচু বাশের বেড়া । ভিয়েতনামীরা 
সাধারণতঃ যে ধরনের বাঁশের বিছানায় শরন করে, তাদেন জন্যও 
রয়েছে সেই রকম শয্যাৰ ব্যবস্থা । শিবিবের কর্তৃপক্ষ আমায় বললেন, 
“শত ইচ্ছ! থাকলেও খেহেহু গ্ংগলের মধ্যে রুটিব কারখানা আমরা 
স্থাপন করতে পারছি ন!ঃ” তাই চেষ্টা করে ভিন্ন রকমের খাদ্য ব্যবস্থা 
ওদের মানিয়ে নিতে হবে। 
আমাকে মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে আসতে দেখলেও ওই বন্দী চার জন 
ততখানি অবাক : হত না, যতখানি হয়েছিল জংগলের ভিতর থেকে 
আমি বেরিয়ে আমাতে । বহুদিন ধরে বহির্গতেব সংগে তাদের 
কোনো রকম যোগাযোগ নেই । তাই কাবেো। বিশেষ-কিছু জিজ্ঞাস্য 
আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম | কিস্ত অবাক হয়ে গেলাম ওদের 
নিরাসক্তি দেখে । শুধু একটা প্রশ্ন করল কামাচো । ভয়ানক গম্ভীব 
হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতাষ কে 
জয়লাভ করেছে জানেন ? 
সৌভাগ্যবশতঃ খবরটা রেডিওয় শুনেছিলাম একদিন | বললাম, 
“হ্যা। সপ্তম রাউণ্ডে সোনি লিসটনকে স্বকৌশলে নক আউট করে 
রে বিজয়ী হয়েছেন ।” 
শুনে, একগাল হেয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালো কামাচো। 


১৪৭ 


তারপর, যেন ব্বর্গার মুখ অনুভব করছে এমন একটা ভাব নিয়ে 
লহ্বা-লম্বা পা ফেলে চলে গেল। 

বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে চিস্তা করবার 
অবকাশ পেয়েছে এই চারজন বন্দী । তাই, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে রোরা- 
ব্যাকের বর্তমানে কি ধারণ!» তা৷ জানতে চাইলাম । ক্নাবে প্রথমেই 
সে বলে 'রাখল যে' সামরিক ব্যক্তি হিসাবে রাজনৈতিক বিষয় 
আলোচনা! করার অধিকার তার নেই। তারপর বলল, “পুরো! 
ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন রহস্যময় বলে বোধ হর । কেনবে 
এই যুদ্ধ, নে সম্বন্ধে কোন ধারণাই জামার নেই । অবশ্য গেরিলাদের 
দমন করবার এবং আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবার অধিকার, আইন- 
অনুযায়ী গঠিত সায়গন সরকাবের রয়েছে । কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নেরই 
থাকে দুটি দিক। সেই দ্দিক থেকে বিচার করলে, বর্তমান সরকারকে 
ত।ধা। ধান শা চায়, “তবে চেষ্টা করে তাকে উচ্ছেদে করবার অধিকারও 
রয়েছে গেবিলাদের । কিন্তু কে ঠিক, আর কে ভুল; কে জিতবে, 
আর কে হারবে ; অথব! সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কিসের জন্য+ সে বিষয়ে 
আমার কোনো ধারণা নেই ।” বাকি তন জনও একই কথা বলল 
কিসের জন্য এই যুদ্ধ* অথবা সত্যিই কি কারণে তারা৷ সেখানে 
্য়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের কোন “ধারণাই নেই'। সকলেই দৃঢ়ত্বরে 
আমেরিকানদের নিছক পরামর্শদ'”্"-র ভূমিক,.ং কথাই উল্লেখ 
করল। 

মুক্তিফৌজের তরুণ সৈনিক এবং কমীদেম কৌতৃহল কিন্ত 
দেখেছি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের । সারা পৃথিবী নিয়ে তার৷ প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করে : আলোচনা চালায় গভীর রাত অবধি । তাদের 
নিজেদের সংগ্রামের বিষয়ে বহিবিশ্ব কতদূর জানে এবং কি ভাবে, 
সে সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড কৌতৃহল । পৃথিবীর এ: « দেশের জাতীয় 
মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে জানতেও তাৰ! সমান আগ্রহী । যে সমস্ত 
দেশের নাম তারা বলে সেগুলোর রাষ্তরীয় মর্যাদা অথবা ভূগোল সম্বন্ধে 
তাদের ধারণা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট । কিন্তু কি-কি বিষয়ে 
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যে তাদের নিজেদের মনে সর্বাধিক কৌতৃহল রয়েছে? সেটি তার! খুব 
ভাল করে জানে; এবং সেই তালিকায় বিশ্ব হেতিওয়েট মুষটিযুদ্ধ 
বিজয়ীর প্রসংগ কিন্ত বার উপরে স্থান পায় নি। 

রোরাব্যাককে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, কিভাবে সে সময় কাটায় 
কারণ, একমাত্র নিজের ছোট্র বাশের কুটিরটুকু পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখ! 
ছাড়া, যুদ্ধবন্দীদেব আর কোনো কাজ নেই। জবাবে সে বলল, 
"বাড়ি ফিরে যা যা করব, সেই সমস্ত চিস্তা করি। কল্পনায় আমি 
একটি মাদ রোস্ট করবার গর্ত, রান্না ঘরের তাক, বাচ্চাগুলোর 
জন্য ছণ্টা মডেল প্লেন ও তিনটি রেডিও তৈরী করেছি । এই একমাত্র 
উপায়েই মনটাকে আমি ভুলিয়ে রাখি ।” 

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে রকম ব্যাপার চলেছে, তার নমুনা হিসাবেই 
যেন শ্মিথ ও রোরাব্যাক দক্ষিণ ভিচেতনামে পদার্পণ কন্বার কয়েক- 
ছিনেই মধ্যেই “কান ছো*র একটিএঅভিযানে আহত হয়। সে কথা 
উল্লেখ কবে নোরাবাক বলল, “আমার আনার সময় দুশ্চিন্তায় 
আমার স্ত্রী প্রায় পাগলেন মতো হয়ে গিয়েছিল । কারণ, দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে রওনা হবার পরই আমাদের বহু বন্ধু-বান্ধব ও জানাশোনা 
লোক মাবা গেছে, আহত 'হমেছে, কিত্বা নিখৌজ হয়েছে । এবং 
আমার সম্বন্ধে প্রথম যে সংবাদ আমার স্ত্রী পেষেছিল' তা ছিল 
আমার আহত হবার খবর ; এবং তার চারমাম পর পেল আমার বন্দী 
হবার সপ্বাদ ।” 

প্রশ্ন জাগে, আদর্শগত কোনো মিল অথবা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে যাদেন কোনো ধারনাই নেই, তারা কেন এই বিপজ্জনক 
অপ্রীতিকর চাকক্তে স্বেচ্ছায় যোগদান করে? এ প্রশ্নের উত্তর 
পেতে হলে, এই মানুষগুলোর বেহনের অংকের দিকে দৃঠিপাত 
করতে হবে । রোরাব্যাকের মুল বেতন ছিল মাসিক ৩৩৫ ডলার । 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে আসার সংগে সংগে সে বেতন একলাফে উঠে 
গেছে মাসিক ৮৫৮৪০ ডলারে । অনুরূপভাবে অপর তিনজন মাসিক 
৪৫০ ডলার থেকে ৫০০ ডলার করে অতিরিক্ত বেতন পাচ্চে। 
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তাদের পদ অনুযায়ী যে বেতন তারা পাচ্ছে, তা আজ অবধি ভাড়াটে 
সৈগ্ঠর! ঘে বেতন পেয়েছে, তার সবার চাইতে বেশী। পক্ষান্তরে 
মুক্তি ফ্রন্টের সাধারণ টৈনিক থেকে নিয়ে বেজিমেন্টাল কমাগডার 
অবধি পায় মাসিক ৪০ পিয়ান্ত্রা করে ; সরকারী বিনিময় হারে যা 
১ ডলারের কিছু বেশী, এবং প্রকৃত কালো-বাজারী দরে যা' হল 
৪০ সেন্টের মত। এত পার্থক্য সত্বেও, যুদ্ধক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক 
ও ভাড়াটে সৈনিকের মধ্যে যে প্রভেদ, তা আমাদের সেই খরগোশ 
ও কুকুরের দৌড় প্রতিযোগীতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাণপণ 
দৌড়েও খরগোশকে কেন যে কুকুরটি ধরতে পারে নি, তা ব্যাখ্যা 
করে নে বলেছিল, “খরগোশটি দৌড়াচ্ছিল প্রাণ বাচাবার জন্য, আর 
আমি দৌড়াচ্ছিলাম আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।” ভিয়েতনামীর! লড়াই 
করছে বাঁচার জন্য, এবং আমেরিকানরা লড়ছে তাদের আহার্ধের 
তাগিদে । এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে ধরণের সংগ্রাম চলছে তাতে 
জয় এবং পরাজয়ের পার্থক্য যে কি, তা এতেই বোবা যায় । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


কিভাবে যুদ্ধ শুরু হল? 
জননী কারবাইন ও তার সন্তান সম্ততি। 


জনৈক কৃষকের খড়ের চালাঘরের বাইবে ছায়াঘের৷ একটি 
জায়গায় বসে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম । সেখান থেকে সায়গনের 
দূরত্ব বার মাইলেরও কম। মাথার উপরের ফ্রেম থেকে ঝুলছিল পাকান 
শশী ও লাউয়ের আকৃতির সব ফেস্টন। আমার সংগী ছিলেন, 
পশ্চিম দুনিয়া যাদেব ভিয়েতকং বলে, তাদেরই একজন জেল! 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । বেঁটে-খাটো, গোলগাল মানুষ ; মাথায় একরাশ 
কালে চল; মুখে ছুষ্,মিপূর্ণ হাসি) চমতকার ছু-সারি ঈ্লাত; পরনে 
হাফ প্যাণ্ট।' সবল শনীরের মাংসপেশীগুলো৷ যেন ঠেলে বেরিয়ে 
আসছে। 

ভিয়েতকং কথাটি হল ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট শব ছটির সংক্ষিপ্ত 
রূপ। মুক্তি ফৌজ অবশ্য বলে ণঞ্জয়াই ফঙ কে 'ন*, অর্থাৎ দক্ষিণ 
ভিয়েখনামের জাতীয় মুক্তিফণ্টের সামরিক বিভাগ । 

মাকিন সেনাবিভাগের ভাঙা-চোরা একটি কারবাইন হাতে নিয়ে 
সংগী সেইরকম ছুষ্ট,মিপূর্ণ হাসিব সংগে বললেন, “এই হল আমাদের 
জননী কারবাইন। এইটিই ছিল আমাদের প্রথম অন্ত্র।' কিন্তু চার 
বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর সে আরে অনেকগুলো অস্ত্রের 
জন্ম দিয়েছে । 

সমীপবর্তী হেলিকপ্টারের গর্জ শোনা গেল। সংগে সংগে তিনি 
একটু কোণের দিকে সরে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর এক 
টুকরা খড় চিবুতে চিবুতে জবুথবু আকারের ছটি হেলিকপ্টারের 
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প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললেন, "ওই যে, অনেক উ'চুতে 
উদ়্ছে, যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে । ওই অঞ্চলে একটি অভিযান চলছে । 
মনে হয় আহতদের নিয়ে চলেছে । আহতদের নিয়ে যাবার সময় ওরা 
এই রকম জোড়ায়'জোড়ায় ওড়ে ।” 

আমাদের প্রতি নজর না দিয়ে হেলিকপ্টার ছুটি মাথার উপর 
দিয়ে বিকট গর্জনে চলে যাবার পর, আবার তিনি এসে বসলেন ছোট্ট 
কাঠের টূল্গের উপর | ছয় বর্গ ইঞ্চি পরিমিত কাঠের টুলের উপর 
পা-ছ্থটোকে মুড়ে ভিয়েতনামীরা ষে কি-ভাবে বসে তা ভেবে অবাক 
লাগে। 

যাই হোক এর পর তিনি ছোট্ট ছুটি পেয়ালায় খানিকটা বিস্বাদ, 
হলুদ রংয়ের চা ঢাললেন। তারপব কাববাইনটির গায়ে সন্গেহে হাত 
বুলোতে বুলোতে বললেন “এটা না পাওয়া পর্যস্ত সাবা জেলার 
ভিতরে আমাদের একটিও আগ্েয়ান্ত্র ছিল না। শুধু জেলা কেন, 
সারা জিয়াদিন এঙাকাতেই ছিল না। ১৯৬ সালেব প্রথম দিকে 
ভে-নিন প্রদেশের তুয়াঁহাই'তে বেশ বড রকমের একটি অভিযান 
চালানো হয়। বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায সেখানে । তাই থেকে 
প্রতি জেলার জন্য একটি হিসাবে ছযটি পাঠান হয় জিয়াদিন-এ। এই 
ভাকেই আমরা এই “জননী'কে পাই । এর সাহায্যেই আমরা প্রথম 
ঘটিটি দখল করি ; এবং তাইতেই অস্ত্রশস্্রের প্রথম ঝাঁকটি “জননী? 
আমাদের উপহার দেয় । 

জিজ্ঞাসা করলাম, “একটিমাত্র কারবাইন দিয়ে কিভাবে একটি 
সৈচ্য-ঘণটি দখল কর! সম্ভব হল ?” 

জবাবে গেরিলানেতা বললেন, “প্রথমতঃ সবাই হয়ে উঠেছিল 
হতাশ*প্রবং মরিয়।। অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিধিচারে 
প্রেপ্তার, ফাসি ইত্যাদি আমাদের জেলায় হয়ে উঠেছিল নিত্যকার 
ঘটনা । দিয়েমী আড়কাঠিদের অত্যাচারে যুবকের সমস্ত সময় আত্ম" 
গোপন করে পালিয়ে বেড়াত । এই যুবকের যাহ একটা-কিছু 
ফয়বার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ফরালীদের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রামের সময়কার গেরিলা বাহিনীর যে কয়েকজন আমর! গ্রামে 
ছিলাম, সবাই একক্রিত হলাম। শলা-পরামর্শের পর এই “জননী'র 
অনেকগুলো কাঠের নকল তৈরী করা হল। তারপর এক াদনীরাতে 
সেগুলে! নিয়ে ঘণটিটির পাশ দিয়ে মার্চ করে গেলাম সবাই । গুলিও 
চালালাম কয়েকটা । আর, মেগাফোন মারফত গ্যারিগনটিকে 
সাবধান করে দিলাম* তারা যদি ব্যবহার না শোধরায়, তাহলে 
"জনগণের সশস্ত্র বাহিনী” উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । এমন ভয় 
পেয়ে গেল ওরা যে, বাইরে আসতেও সাহস করল না। তারপর 
একটা ঘুরপথে গ্রামে ফিরে গিয়ে অস্ত্রগুলোকে লুকিয়ে ফেললাম। 
পরের দিন সকালে ধটির কমাগ্ডার কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে 
ংগেনিয়ে গ্রামের বাজারে এসে লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু 
কবে দিল। এরকম পরিস্থিতিতে কি জবাব দিতে হবে, তা আগেই 
মেয়েদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কথাবার্তা মোটামুটি হল এই 
ধরনের « 

“গতরাত্রে যে সশস্ত্র লোকগুলো এখানে এসেছিল, তারা কার ? 

একজন বৃদ্ধা জবাব দিলঃ “কি জানি কারা । তবে দেখলাম 
বিরাট একটা দল । গ্রামের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যেতে সময় লাগল 
প্রায় এক ঘণ্টার মতো । মনে হয়, কাগজে যে ভিয়েতকং-দের নিয়ে 
লেখালেখি চলছে, ওরা তারাই ।” 

“ওদের কাছে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলতে পারে ? 

“বহু অস্ত্র। বেশীর ভাগই রাইফেল। তবে কতগুলো! অস্ত 
দেখলাম দুই-তিন জন লোক বয়ে “নয়ে যাচ্ছে। কতগুলে৷ আবার 
দেখলাম বিরাট বিরাট নলের মতো! । অমন ধরনের অস্ত্র আগে কখনো! 
দেখিনি। একদা অস্ত্র দেখলাম যেগুলোর ছ্-তিনটে করে পা 
আছে। 

“জবাব শুনে কমাগ্ডার ভয়ে কা 'ত শুরু করল। বাজুকা এবং 
ভারি মেশিনগানে সুসজ্জিত বিরাট এক সেনাবাহিনীকে সে মানসনেত্রে . 
দেখতে লাগল । খবরটা! সংগে সংগে ঘাঁটির সমস্ত সৈন্যের মধ্যে 
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ছড়িয়ে পড়ল। এ ব্যবস্থাও করেছিল ওই মেয়েরাই । ফলে, জেলা 
সদর দপ্তর থেকে কয়েকদিনের জন্য আরো সৈশ্া-সামস্ত এল ওদেয় | 
কিন্ত কিছুই ঘটল না। কোনে ভিয়েতকং-এর দেখা না পেয়ে 
অবশেষে ওরা ফিরে গেল । 

“দিন ছয়েক পর এক রাতে সবাই প্রস্তত হলাম । সাইকেলের 
বাতির জন্য আমর] বেশ খানিকটা কারবাইড কিনেছিলাম । বাঁশের 
বিরাট বিরাট চোঙার ভিতরে সেই কারবাইড আর জল ভরা হল। 
মাঝরাত নাগাদ ঘণাটিকে ঘিরে ফেললাম সবাই। তারপর শুরু হল 
সেই বাঁশের কারবাইড বোমা ফাটানো। প্রচণ্ড শব্দে বাশের চোগা- 
গুলো ফাটছে, আর তার ফাকে ফাকে “জননী” কারবাইন থেকে 
ভু'একটা করে গুলি ছুটছে । সেই সংগে মেগাফোন মারফত 
গ্যারিসনটিকে বলা হল যে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করলে, তাদের 
প্রত্যেকটি লোককে এক এক করে খতম করা হবে। ব্যারাকগুলোর 
চারপাশে বিস্ফোরণের আওয়াজে আগেই ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিঙ্গ 
ওর] । ফলে, নিঃশব্েে, সারবন্দী হয়ে এক একজন করে এসে 
আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল। নকল কারবাইনগুলে। আগেই 
আমরা আড়ালে সরিয়ে ফেলেছিলাম । আসল কারবাইনটা হাতে 
নিয়ে দাড়িয়ে ছিল মাত্র একজন । যেমন যেমন ওরা সব বেরিয়ে 
আসছে+ সে ওদের পরীক্ষা করতে লাগল । শেষ সৈম্যটি যতক্ষণে 
আত্মসমর্পণ করেছে* ততক্ষণে ওদেরই অস্ত্রশস্ত্রে আমরা পুরোপুরি 
সজ্জিত হয়ে গেছি। এই ভাবেই সায়গনের নয় মাইল দূরে অবস্থিত 
কুছি জেলার ফু মাই হুঙ ঘাঁটিটা আমরা দখল করি ।” 

জিজ্ঞাসা করলাম, “কেউ কোন রকম বাধা দিল না ?” 

“না । একটি গুলিও চালায় নি কেউ । ওদের মনোবল একেবারে 
ভেঙে পড়েছি । কিন্তু একট! কথ! বলতে ভূলে গেছি । "জননী'কে 
পাবার পর থেকেই আমরা স্থানীয় ন্েচ্ছাচারী উৎগীড়কদের সতর্ক 
করে দিতে থাকি । দিয়েমী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ওরাই হল 
সব চাইতে নিষ্ঠুর | প্রত্যেককে চাকরি ত্যাগ করতে আদেশ দিই 
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আমরা । সেই সংগে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বারংবার সাবধান 
করা সত্বেও যদি তারা চাকরি না! ছাড়ে, তা'হলে শান্তি দেওয়া 
হবে। এবং'সত্যি সত্যিই একজনকে ফাসিও দিই। লোকটা ছিল 
কু-ছি জেলার শাসনকর্তা, সাক্ষাৎ একট শয়তান। বহু লোককে 
সে হত্যা করিয়েছিল। তা”ছাড়া, ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আমাদের ৮* জন কমরেডকে হয় সে 
অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে মেরে ফেলে, নয় তো সরাসরি হত্যা 
করে। বছবার তাকে সাবধান করা হয়েছিল । কিন্তু সমানে সে 
অত্যাচার চালিয়ে যেতেই থাকে । অবশেষে এক রাতে তাকে 
আমর1 বন্দী করলাম। তার অপরাধের ফিরিস্তি এবং যে সমস্ত 
লোক তার অত্যাচারের বলি হয়েছিল সবার নাম পাঠ করে তারপর 
ক. ফাসি দেওযা হল । তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের তালিকা 
ও ফাসির হুকুমের প্রতিলিপি একটি' করে আটকে দেওয়া হল তার 
মৃতদেহের সংগে এবং কিছু টাঙিয়ে দেওয়া হল জেলা সদরের চারি- 
দিকে । কু-ছি জেলায় ফসি দেওয়' হয়েছিল মাত্র ওই একজনকে । 
কিস্ত ছোট ছোট অত্যাচারীদের উপর এর ফলাফল হল দারুণ। 
আশে-পাশের গ্রামের এই ধরনের সবাই চাকরি ছেড়ে দিল এবং 
উৎগীড়ন-অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেপ রাতারাতি । অবশ্য, “ফুমাই হুঙ" 
এর ঘশটিতে রাতের বেলায় আমাদের প্রচারকমীর$ “জনগণের সশশ্ত্ 
বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করলে সাংঘাতিক ফলাফল সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী 
প্রচার করেছিল, বিশেষ করে তার ফল হয়েছিল সবচাইতে বেশী ।” 


তুয়াহাই'এর লড়াই। 


জিয়াদিন” “জননী কারবাইন” যদি হয়ে থাকে প্রথম অস্ত, 
তাহলে আমার মনে হয় “তুয়াহাই”এর লড়াই হল “জননী যুদ্ধ ।” 
আমার এই বর্তমান ভ্রমণ তথা প দর্শন পর্যায়ে যে প্রশ্ন সব সময় 
মনেও মধ্যে তোলপাড় করেছে, তা"হল, কি ভাবে, কোথায় এবং 
কবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই লড়াই শুরু হয়েছিল । সেই প্রশ্নের 
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অন্যতম সুত্র পাওয়া যায় এই লড়াইতে। গেরিলা নেতা ভাসাভাসা- 
তাবে শুধু জানিয়েছিলেন যে, উক্ত লড়াইয়ে “প্রচুর পরিমাণে” 
অস্ত্রশস্ত্র দখল করা হয়েছিল । কিস্তু পরে যে মানুষটি সেই অভিযান 
পরিচালনা করেছিলেন, স্বাকেই আমি খুঁজে বার করি । নাম তার 
কুয়েত থান ; ঢ্যাঙা, রোগা একজন কৃষক । বর্তমানে তিনি মুক্তি 
ফ্ণ্টের নিয়মিত বাহিনীর একজন রেজিমেপ্টাল কমাপ্ডার ৷ ফরাসিদের 
বিরুদ্ধে লড়াই, অর্থাৎ গেরিলার যাকে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ বলে 
উল্লেখ কণে, সেই যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন তে নিন প্রদেশের ছোট্ট 
একটি গ্রামের গেরিলা নেতা । 

তে নিন শহর হল তে নিন প্রদেশের রাজধানী । সায়গন থেকে 
এর দুরত্ব প্রায় ৫৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এই তে নিন শহরের 
প্রায় তিন মাইল উত্তরে ছিল ফরাসীদের ছুর্গ “টুর-২”, ভিয়েতনামীরা 
যাকে বিকৃত উচ্চারণ করে বলে তুয়াহাই। আয়তক্ষেত্রাকার ছর্গটি 
ফরাসীদের ময় যেমন ছিল, এখনো! তেমনি সুদৃঢ় এবং ছুর্ভেছ 
রয়েছে । মালোচ্য অভিযান যে সময় পরিচালিত হয়, সে সময় 
এই দুর্গ ছিল দিয়েমী সেনাবাহিনীর একবিংশতিতম ডিভিশনের 
৩২তম রেজিমেন্ট ও একটি ব্যাটেলিয়ান_ মোট প্রায় ছ্'হাজার 
সৈল্লের মূল সদর দপ্তর । 

কুয়েত থান বললেনঃ “অভিযান শুরু করবার আগে আমাদের 
উদ্বেগের অস্ত ছিল না । বিস্তারিতভাবে সব কিছু বারংবার আলোচনা 
কর! হয়েছিল । অবশ্য অভিযানের পরেও আমাদের দ্ৃশ্চিন্তা কাটে নি। 
১৯৫৯ সালের আগে পর্যস্তও নীতি ছিল সম্পূর্ণ আইনানুগ, 
রাজনৈতিক, অহিংস সংগ্রামের রূপ । কিন্তু পূর্বেকার মুক্তিসংগ্রামের 
কমীর্দের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সমস্যা যখন সামনে এঁ্সে 
দাড়াল, তখন? ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে তা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে 
অস্ত্র ব্যবহারের নীতিতে পরিবতিত হঙ্গ ।” 

জিজ্ঞাসা করলাম; “কে এই নীতি নির্দেশ করেছিল ; আর তার 
পরিবর্ভনই ব! করল কে!” .. 
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প্রশ্ন শুনে তিনি বু পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে ভাকালেন। 
অতীতের প্রতিরোধ সংগ্রামের কোনে ক্ীকে এই ধরনের প্রশ্ন 
করলেই, ওই রকম দৃষ্টির সামনে পড়তে হয়। এতে আমি অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছিলাম। কিন্ত চোখে পরিহাসের দৃষ্টি থাকলেও, জবাবটি 
তার ছিল বিশদ । আগে এই ধরনের প্রশ্নের যে সমস্ত উত্তর 
পেয়েছি, সেগুলোর চাইতে তার উত্তর ছিল অনেক স্পট । বললেন, 
«“ভিয়েতমিন নামে আমাদের একটি সংস্থা ছিল। সেই সংস্থাই প্রথম 
প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করে। অস্ত্র সংবরণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার 

ংগে সংগে যে এই সংস্থা ভেঙে ফেল! হবে ; অর্থবা সমস্ত ভিয়েতমিন 
সভ্যেরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সংগে ১৭ অক্ষরেখার উত্তরে সরে 
যাবে এমন কোনে! শর্ত জেনিভা চুক্তিতে্ ছিল না। কারণ তা"হলে 
জনসংখ্যার বিরাট একটা অণ্শকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতে 
হয়। প্রথম প্রতিরোধ সংশ্রামে যারা কোনো-নাকোনো রকমে 
সামান্যতম অংশও গ্রহণ করেছিল, এরকম সমস্ত পূর্বতন ভিয়েতমিন 
সভ্যদের '5ক-এক কবে নিশ্চিহ্ন কবে দিতে দিয়েনীর! যথাসাধ্য চেষ্টা 
করে। কিন্ত তবু আমাদের বহু সভ্যই চারিদিকে ছড়িয়ে রয়ে গেছে । 


*₹ জেনিভা সম্মেলনে তিনমাস ধরে আলাপ-আলোচনার পর, সমস্ত বৃহং 
শক্তিবর্গ ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ইন্দোচীনের ফুদ্ধবিবতি চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করে। কেবল স্বাক্ষর করে নি আমেগি+।। না করলে চুক্তিটিকে মর্যাদা 
দিতে কিন্ত আমেরিক! প্রতিশ্রুতি প্রদান করে । উক্ত চুক্তির মুখ্য সর্ভগুলোর 
মধ্যে ছিল ভিয়েতমিন সশস্ত্র বাহিনীকে ১৭ অক্ষরেখার উত্তর দিকে প্রত্যাহার 
করা, দক্ষিণ-অংশের ফরাসী বাহিনীকে পুনবিগ্তাস কর! ; দেশের দ্বটি অংশের 
মিলনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে একটি সাধারণ নিধাচনের 
অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের এক বংসর পূর্বে উত্তব ও দক্ষি। উভয় অংশের মধ্যে 
প্রাথমিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা । যদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের 
উপর কোনে ধরণের প্রতিহিংসামুলক আচরণ অথবা পক্ষপাত প্রদর্শন করাও 
উক্ত চুক্তিতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ | চুক্তিটি যাতে ঞ্যকরী করা 
হয় ত! দেখবার উদ্গেশ্তে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রন কমিশনও ( ভারভ, 
পোলাও ও কানাডাকে নিয়ে ) গঠন করা হয় । 
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সর্ধরফম বিপদ ও অস্মুবিধা সত্ত্বেও আমর! পরম্পরের সংগে যোগাযো 
রক্ষা করে চলি। 

“সম্পূর্ণ ভিয়েতনামের জন্য জেনিভা৷ যুদ্ধবিরতি চুক্তি যে মৃতুর্তে 
স্বাক্ষরিত হয়, সেই মুহূর্তেই আমাদের নেতৃত্ব পুর্বোক্ত নীতিটি স্থির 
করেন। নিয়মান্বতিতা মেনে চলার জন্য বিস্তারিত নির্দধেশনামায় 
জেনিভ চুক্তির প্রতি নিঃসর্ত এবং যথাযথ মর্ধাদা দেবার কথা ঘোষণ। 
করে আইনানুগ, রাজনৈতিক সংগ্রামের সীমা লংঘন করতে নিষেধ 
করা হয়। আমর] হলাম বিপ্লবী । আমাদের বিপ্লবী নিয়মান্নুবতিতার 
চেতন! উক্ত আদেশ অমান্য করতে নিষেধ করে । ফলে ১৯৫৪-৫৯ 
সালের মধ্যে আমামাদের বহু খাটি কমরেডকে জীবন দিয়ে এর দাম 
দিতে হল। দীর্ঘ দিন ধরে যে-কোনো “কর্মপন্থা” অনুসরণ করে চলতে 
আমরণ অভ্যস্ত । প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সয় বিশেষ কোনো 
“কর্মপন্থা” সমস্ত অঞ্চলে জানিয়ে দিতে কখনেো৷ কখনে।! এক বংসরও 
সময় লেগে গেছে আমাদের । মুদূর দক্ষিণ অংশ থেকে কোনো 
প্রতিনিধিকে হয়ত ছয় মাস ধরে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদান করতে । সেখান থেকে সে আবার 
পদক্রজে ফিরে গিয়ে নতুন “কর্মপন্থা” সম্বন্ধে সকলকে জানাবে । এই 
ছিপ অবস্থা । এবং সেই সময় যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজ 
করতাম, তাতে বিচ্ছিন্নঃ একক, স্বাধীন দল হিসাবে কাজ করতে এবং 
মাসের পর মাস+ বছরের পর বছর ধরে নিজেরাই নিজেদের সমস্া- 
বলীর সিদ্ধান্ত নিতে আমর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম । এটা অবশ্থা 
এখনো! খানিকটা পরিমাণে করতে হয় । যাই হোক' যাকিছু করি 
না কেন, তা সেই “কর্মপন্থার' কাঠামোর ভিতরেই আবদ্ধ থাকত । 
১৯৫৬ সালের শেষ অবধি সেই “কর্মপন্থা” ছিল অহিংস, এবং তারপর 
“আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সহিংস |” 

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে উক্ত কর্মপন্থার পরিবর্তন কে করেছিলেন 
জিজ্ঞাসা করলাম। গুনে, অনেকক্ষণ ধরে তিনি সেই রকম লব 
পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন 
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“চারিদিকে. এখনো৷ আমাদের পূর্বতন নেতৃত্বের এমন বহ লেক 
রয়েছেন, ফীরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এবং সেই 
সিদ্ধান্তকে কার্ধকরী করবার জন্য পূর্বতন ভিয়েতমিন সভ্য, দেশভত্ত* 
কমুনিস্ট, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মী, দিয়েমী আডকাঠিদের হাত এড়াতে, 
জংগলে পালিয়ে আসা যুবকদের মতে! নতুন সদস্য, ইত্যাদি যথেষ্ট 
সংখ্যক লোক আমাদের রয়েছে । 

“তুয়াহাই দুর্গ আন্রমণ করাটা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য 
সহিংস সংগ্রামের সিদ্ধান্তের বাইরে চলে যাবে কিনা তানিয়ে 
আমাদের বিরাট দুশ্চিন্তা ছিল । শেষে, অনেক আজঞ্োচনার পর স্থির 
হল" আত্মরক্ষার জন্যও আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে ; আমাদের 
প্রস্তাবিত আক্রমণ আসলে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্টে “আত্মরক্ষামূলক' 
সংগা” এবং প্রচলিত নিয়মে “লংঘন” বলতে যা বোঝায়, এটা 
কর্মপস্থা'র সে রকম কোনে! “লংঘন' নয় । সৃতরাং ১৯৬০ সালের 
চান্দ্র বৎসরে"র (ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি ) ঠিক পূর্বে আক্রমণ করা 
স্থির হল। এর আগের কয়েক সপ্তাহ ধরে শক্রর অত্যাচার উৎপীড়ন 
চরমে উঠেছিল। তে নিন অঞ্চলে বিরাট এক সামারিক অভিষানে' 
হাজার হাজার কৃষককে হত্যা করে তুয়াহাই রেজিমেণ্ট সবে 
প্রত্যাবর্তন করেছিল | সেই অত্যাচার এবং পাইকারি হত্যার চলচ্চিত্র 
তুলে নিয়ে এসেছিল কমাগ্ডারেরা ; এবং জনসাধা কে সম্পূর্ণরূপে 
ভীতিগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে বলপুর্বক সবাইকে বাধ্য করছিল সেই 
ছবি দেখতে । ছোট ছোট চাকাওয়াল। গাড়ির উপর রাখা গিলোটিন 
সংগে নিয়ে ১০/৫৯ আইন অনুসারে গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালগুলো 
গ্রামাঞ্চলে হয়ে উঠেছিল সক্রিয় । যেমন, পূর্বতন জনৈক প্রখ্যাত 
মুক্তিসৈনিক উতলেপ'কে ছাউথান জেল! সদরে গিলোটিনে হত্যা 
কর! হয়, এবং তারখন্থ্রীকে স্বামীর কতিত মুণ্ড নিয়ে বাজারের মধ্যে 
প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে বাধ্য কর, "য় । আর, দিয়েন। ক্যামেরা- 
ম্যানেরা সেই ছবি তোলে । 

, “জানুয়ারির শেষ দিকে শুরু হল শত্রুর সবচাইতে বড় অভিযান ।_ 
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পূর্বতন সমস্ত মুক্তি সৈনিকদের বন্দী করা ছাড়াও, এই অভিযানের 
অন্যতম উদ্দেস্ট ছিল সক্ষম সমস্ত যুবকদের ধরে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত 
করা। ফলে হাজার হাজার যুবক পালিয়ে গেল জংগলে । শত্রু 
সৈন্যরা তাদের ঘর-বাড়ি লুঠ করল । চান্দ্র নববর্ষের উপলক্ষ্যে সংগৃহীত 
।সয়স্ত খাছসস্ভার ও উপহারের সামগ্রী চুরি করল তারা। আর 
চালাল অত্যাচার । বস্তুত, এই অভিযানে শক্রদের সংগে এমন সমস্ত 
অধঃপতিত সেনাদল ছিল যারা বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে ধৃত ব্যক্তিদের 
চোখ উপড়ে ফেলা, নাক-কান কাটা, নররক্ত পান করা ইত্যাদি 
পাশবিক কাজে পরম আনন্দ লাভ করত। জনগণের মধ্যে চরম 
সন্ত্রাস স্টির জন্য তাদের প্রতি যে আদেশ ছিল, তা যথাযথ প্রতি- 
পালিত করতে তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম । স্বভাবতই এই 
সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়নে জনসাধারণ ভয় পেয়ে গেল; মনোবল 
ভেঙে গেল তাদের । কিন্ত সেই সংগে তাদের অন্তরে জ্বলে উঠল 
ক্রোধের অগ্নিশিখা ।” 

“নতুন “কর্মপন্থা” যে সঠিক, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের 
কাছে। বুঝলাম, ছুটি মাত্র পথ খোলা! আছে; অন্ত্রধারণ করে নিজেদের 
রক্ষা করা, অথবা মুরগির বাচ্চার মতো মৃত্যুবরণ করা। বাইরের 
ফোনো শক্তি আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, সে ভরসা ছিল 
না। হয় নিজেদেরই রুখে দাড়াতে হবে, নইলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে 
হবে। স্ৃতরাং পুরনো কয়েকজন প্রতিরোধ-কম্মী মিলিত হয়ে 
তুয়া-হাই আক্রমণের চরম সিদ্ধাত্ত নিলাম। পূর্বতন প্রতিরোধ বর্মী, 
আড়কাঠিদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে আসা যুবকের দল, সশস্ত্র ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট কয়েজন এবং দিয়েমী সেনাবাহিনী থেকে পলাতক 
কয়েকজন সৈনিক-_সব মিলিয়ে আমরা হলাম মোট ২৬৭ জন। 
শেষোক্ত লোকদের কাছে ছিল মহামূল্যবান কিছু অস্ত্রশস্ত্র ।, এ ছাড়া 
সশস্ত্র ধ্ষীয় সম্প্রদায়ের লোকগুলোর গুরুত্বও কিছু কম ছিল ন!। 
কারণ তারা €( হোয়] হাও, কাও দাই এবং বিন জুয়েন সম্প্রদায় ) ছিল 
পূর্বতন ফরাসী সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষ । আমাদের“ সেনাবাহিনীর 
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মতো! তাদের অবশ্য অন্ত্রশন্ত্র সহ উত্তর অংশে চলে যেতে হয়নি পরে 
দিয়ে গেলেন ফরাসীদের বিরুদ্ধে। সেই সংগে স্তর কোপ-দৃষ্টি 
পড়ল এই লোকগুলোর উপরেও । ফলে, তার! প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেল। কিন্ত কিছু লোক দেশের পশ্চিম অংশে পালিয়ে যায় এবং 
স্থানীয়ভাবে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে । তাদেরই 
কয়েকজন এসে যোগ দিল আমাদের সংগে। বাকীর1। তাদের 
অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিল আমাদের । এইভাবে সংগৃহীত হল মোট ১৭০টি 
আগ্নেয়ান্ত্র। অধিকাংশই পুরনো ধরনের । আর যোগাড় হল খুব 
সীমিত সংখ্যক গুলি ।” 

শাস্ত স্বরে কুয়েত থাঙ বলে চললেন, “আমাদের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল নিজেদের দলটিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করবার জন্য 
৩০০ অস্ত্র ও তদনুযায়ী গোলাগুলি অধিকার কর! ; “জনগণের আত্ম- 
রক্ষী বাহিনী”র নামে লিখিত প্রচার-পত্র বিলি করা এবং আমরা কেন 
সশস্ত্র আক্রমণের পথ ধরেছি তা শক্রসৈম্যদের কাছে বিশেষভাবে 
ব্যাখ্যা করা। নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও, দূর প্রান্তের 
গ্রামগুলো থেকে ৫৭০ লোকও যোগাড় করলাম । এদের কাজ হল, 
আক্রমণের শেষ পর্যায়ে ঘটনাস্থলে এসে অধিকৃত মাল-পত্র ও হতাহত 
যদি কেউ হয়, তাদের বহন করে নিয়ে যাবে |" কাছের গ্রামগুলো। 
থেকে কোনে লোক সংগ্রহ করলাম না । কারণ ”“"-র তাদের উপর 
অত্যাচার হতে পারে ৷ 

চান্দ্র নববর্ষের প্রাকালে আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল । কারণ 
এরা জানত সেই সময় ততটা সতর্কতা থাকে ন]। তুয়া-হাই ছূর্গটি হল 
বিশাল । দৈর্ধ্যে এক হাজার গজ ও প্রস্থে আটশো গজ এই তুর্গকে 
চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ৭ ফুট উচু মাটির প্রাচীর । প্রাচীরের 
প্রতিটি কোণে রয়েছে মেশিনগানের জন্য ”$? জায়গা । এছাড়া 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে চ্ষাট ছোট সান্ত্ী-ঘটি। পূর্বতন 
প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের ধন্থাবাদ যে, র্গের ভিতরের গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 
তথ গুলি চালনার স্থানগুলোর বিশ্াস-ব্যবস্থা, সাস্ত্রী পরিবর্তনের 
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সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেন্টে বেশ কয়েকদিন 
আগেই কুয়েত থা কয়েকজন ক্ষাউটকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরে- 
ছিলেন। ২০০* সৈম্তের ভিতরে ছটি কম্পানি থাকত স্থায়ী পাহারার 
দায়িত্বে । বাকীরা নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যারাকে ঘুমোত। তাদের অস্ত্- 
বস্ত্র তাল! বন্ধ থাকত অস্ত্রাগারে | 

ভিতরের স্কাউটরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবনের চারিপাশে মাইন 
পেতে রেখেছিল। স্থির হয়েছিল, মাইনগুলোর বিশ্ফোরণের শব্দই 
হবে আক্রমণের সংকেত। যথাসময়ে প্রচণ্ড শব্দে মাইনগুলে 
বিস্ফোরিত হল। আগুন লেগে গেল বেতার ভবন, কমাগ্ড পোস্ট 
এবং অন্যান্য বাড়িগুলোতে । এবং সেই অবসরে দক্ষিণ দিক থেকে 
১২ জন এবং উত্তর দিক থেকে ৮* জন গেরিল! দেওয়াল টপকে 
ভিতরে ঢুকে পড়ল । অবশিষ্ট লোকেরা তে-নিন থেকে আসবার 
পথের উপর ওৎ পেতে রইল, যাতে সেদিক থেকে কোনে! রকম 
সাহায্য না আসতে পারে । গেরিলার! নতুন অস্ত্রশস্ত্রে তড়িৎ গতিতে 
নিজেদের সঙ্জিত করে নিল। তারপর ঝটিকা আক্রমণ চালাল 
পাহারাদার মঞ্চগুলোর উপর । জলস্ত ব্যারাকগুলে! থেকে সৈম্যর! 
বেরিয়ে এলো হুড়মুড় করে । কিছু আত্মসমর্পণ করল ; কিছু ছুটল 
ট্রেঞ্চের ভিতরে | কিন্তু অধিকাংশই দেওয়ালের উপর দিয়ে ছুটে 
বাইরে গিয়ে সেখান থেকে গুলি চালাতে লাগল । কেউই কিন্ত 
আক্রমণ চালাতে সাহস করল না। 

চারবছর পর ঘটনাটির শ্ৰৃতি বুঝি কুয়েত থাঙের চোখে জল এনে 
দিল। ধরাগলায় বললেন, “এক নম্বর অস্ত্রাগারের ভিতরে চারিদিকে 
ছড়িয়ে ছিল অজভ্র অস্ত্র। নতুন অস্ত্রের বছ বাক্স তখনো পর্যস্ত 
খোলাই হয় নি। এত বেশী অস্ত্র যে আমর। সব বয়ে নিয়ে যেতে 
পারব কি না সন্দেহ । এমন সমস্ত অস্ত্র যা আমি আগে কখনো 
দেখি নি। যেমন ৫৭ এম. এম. রিবয়েললেস রাইফেল । ওগুলো 
দিয়ে কি হয়, সে সম্বন্ধে আদৌ কোনে ধারণাই আমার তখন 
ছিলনা । তবু নিলাম পাঁচটা । পরে ওগুলো শত্রুর এম-১১৩ 


১১০ 


ট্যাংক এবং অন্যান্য বাধার বিরুদ্ধে চমতকার কাজ দিয়েছিল। 
মূল্যবান এত অস্ত্রশস্ত্র ওখানে ফেলে আসাযে কি আপসোদের তা 
বলবার নয়। সেই ৫০০ কুলী ততক্ষণে নিরাপদে এসে পৌঁছে 
গিয়েছিল । তাণ্ছাড়া ইতিমধ্যে কিছু শক্র সৈম্যও যোগ দিয়েছিল 
আমাদের পক্ষে । ভারাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল । 
কিন্ত সবাই মিলেও হাজারখানেকের বেশী নিতে পারলাম না। তার 
মধ্যে ছিল ৮০০ রাইফেল ও একগাদ! স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র । নাত্রদণর 
পৌনে দ্ৃস্বণ্টার মধ্যে আমাদের দলটি আবার জংগলের ভিতরে ঘেরে 
চলল । অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ভারে প্রত্যেকের ওজন তখন 
হয়ে পড়েছে দ্বেগুগ । পরিবহণের ব্যবস্থা থাকলে স্থৃতি এবং অন্যান্য 
জিনিষের গাদা গাদা! পোশাকও আমরা নিতে পারতাম |” 

দিয়েমী বাহিনী গেরিলাদের খুঁজে বার করে অপহৃত তন্ত্র শস্ত 
উদ্ধারের কোনোরকম চেষ্টা করেছিল কি না জানতে চাইলাম । কারণ 
মেটা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তুয়া-হাই"য়ের চারিপাশে 
দশ মাইলেন একটি বৃত্ত রচনা করে অন্বেষণের কাজ চালালেই, 
গেরিলারা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো! ভোর নাগাদ 
উদ্ধার কর! যেত। 

জবাবে কুয়েত থাড বললেন, “পিছনে পিছনে শত্রুরা ছুটি 
ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছিল ; কিন্তু তার। হু"গলের ভি৩' প্রবেশ করতে 
সাহস করে নি। পরবাঁ দিনটা আমরা সম্পূর্ণ ।বশ্রাম নিলাম । 
অবশ্য সেই সংগে গড়ে তুললাম সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘটি । আমাদের 
লোক-জনেরা খুবই ক্রাস্ত ছিল। তবু, ওই সমস্ত চমতকার অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে যুদ্ধের জন্য তার! ছিল প্রস্তত। এমনকি কুলীরা পর্যস্ত । যাই 
হোক, তুয1 হাই ছুর্গ আক্রমণের ফল হল দারণ। দিন ছুয়েক 
পর, একশ'র বেশী দিয়েমী পুতুল সৈন্য তুয়া-হাই ».কে সরে পড়ল। 
হাজার খানেকের উপর নতুন অস্ত্রশস্ব নিয়ে আমরা ₹.শেপাশেই 
রয়েছি, একথা জানবার সংগে সংগে প্রচণ্ড ভীত হয়ে সরকারী 
আমলারা আমাদের সংগে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে দিল। 


১৬১ 
গেরিলা-১৯ 


স্থানীয় পুতুল উতপীড়কর৷ অত্যন্ত নরম হয়ে পড়ল । তাদের ব্যবহার 
হয়ে উঠল অনেকটা মানুষের মতো। | দিয়েমী দালালেরা এই সেদিনও 
যাদের ভীতিপ্রদর্শন করেছে, তাদের সংগেই তারা অতি বিনয়ের সংগে 
কথাবার্তা বলতে শুরু করল । ূ 
“যুদ্ধের ফলম্বরাপ যে ব্যাটেলিয়ানটি আমরা সংগে সংগে গড়ে 
তুলেছিলাম, সেটার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া হল। 
বাকীগুলে। বিলিয়ে দিলাম অন্যান্য প্রদেশে । সেখানেও অস্ত্রশস্ত্রের 
খুব প্রয়োজন ছিল৷ শক্রর দমন-পীড়নের সংস্থাগুলো টুকরো-টুকরো৷ 
হয়ে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। সামান্য অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ 
নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সব জায়গায় । ফলে শত্রুর সম্মান প্রচণ্ড 
ঘাখেল। “জননী' কারবাইন আত্মপ্রকাশ করতে আরস্ভ করল 
চতুদদিকে, এবং অচিরাৎ জন্ম দিতে শুরু করল সন্তান-সম্ততির | 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সৃত্রপাত হল সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়ের |” 
তুয়া-হাইয়ের লড়াইয়ে “কর্মপন্থা” অমান্য করা হয়েছে বলে 
নেতারা মনে করেছিলেন কি না, আমার এই প্রশ্নের জবাবে কুয়েত 
থাঙ প্রশাস্ত হাসির সংগে বললেন, “সত্যি কথা বলতে গেলে, 
লড়াইয়ের পরও বেশ কয়েক সপ্তাহ আমরা খুবই অশ্বস্তিতে 
অভিবাহিত কাঁ ॥ কত্ত তার পরেই খবর এল, নেতৃবৃন্দ আমাদের 
কাজটিকে শুধু যে সমর্থন করেছেন তাই নয়; আন্তরিক অভিনন্দনও 
জানিয়েছেন। বন্ততঃ রাতারাতি সমগ্র পরিস্থিতিটাই গেল বদলে । 
তুয়াহাই আক্রমণের পূর্বে অন্ান্ প্রদেশ থেকে যে সমস্ত চিঠি-পত্র 
আসত, সেগুলে! ভরা থাকত নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাবে। পাঠ করে 
আমরাও বিমর্ষ হয়ে পড়তাম । থাকত শুধু গ্রেপ্তার অথবা কোনে 
কমরেডের গিলোটিনে নিহত হবার সংবাদ । কিস্ত যে পথ আমরা 
ধরলাম, ফেটা শুর করবার পর থেকে চিঠি-পত্রের স্বর গেল বদলে । 
ক্ষয়ক্ষতির কথাও যে মাঝে মাঝে থাকত না তা নয়। কিস্ত আগের 
চাইতে অনেক কম। বেশী থাকত চতুর্দিকের, সাফল্যের সংবাদ । 
হাতে অস্ত্র আসবার সংগে সংগে মানুষের মনোবল অনেক দৃঢ় হয়ে 


৯৬৭ 


উঠেছিল। খোলাখুলিভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম 
যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী হবার পর থেকে, সেই ১৯৬০ সালে প্রথম 
আমরা “টেট' ( চান্দ্রনববর্ষ ) উৎসবের দিনে প্রাণ খুলে “শুভ নববর্ষ” 
কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম । এই যুদ্ধ থেকেই আমরা সিদ্ধান্তে 
পৌঁছুলাম যে, সুখ্যাগত_শক্তি অথবা অন্ত্রশত্ত্র আসল কথ.নয় ; আসল্‌ 
কথা হল মনোবল.এবং ল এবং স্থিব প্রতিজ্ঞা ৷ দৃক্ষিণ-ভিয়েতনামের বিশেষ 
পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হলে স'জনৈতিক তথ! সামরিক 
গ্রামের যে কতখানি প্রযোজনীয়তা রয়েছে সে কথা বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অভিযানের পরিকল্পনা ও কার্ধ- 
কারিতার মূল শ্ৃত্রটিকে, বিশেষ কৰে বাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
পরে ব্যবহার করা হতে থাকে । একটা কথা স্পষ্ট হযে গিয়েছিল 
এই অভিযান অন্তব হয়েছিল একমাত্র আমাদের লোকজনদের 
অসাধাব্ণ এনোবহোব জন্য । এব” এই মনোবলেব উৎস ছিল পূর্বান্ধে 
নিজেদের ভিতরে বিস্তারিতভাবে বাজনৈতিক মালাপ-আলোচনা 
তথা তুয়া হাইয়েক ভিতরেব কিছু সংখ্যক সৈন্যেৰ মধ্যে যে রাজ- 
নৈতিক কাযকলাপ আমব! চালাতে পেরেছিলাম, সেইগুলো 1” 
অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল গেবিলাদেব অতি প্রিয় ৮১ এম, 
এম. ও*৬০ এম* এম মর্টাব । শখানেক গজের দৃবত্ব থেকে তারা 
এই সমস্ত অস্ত্র মাবান্মরক যোগ্যতার স্শ ব্যবহার ৭ তে পারে 
তুয়া-হাই-এব অভিযান যে রীতি ্ত্রপাঁত কবল+ সেই অনুযায়ী 
একাধিক অভিযান পরে পব্চালিত হয়। তু হাইয়ে যা করা 
হয়েছিল তা হল, পূর্বান্নে বাজনৈতিক প্রস্কতি ; লক্ষ্যস্থলের অভ্যস্তরস্থ 
সৈনিকদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন ; স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্ো 
হতাহতদের তথা অধিকৃত মালপত্র বহনের বাবস্থা! করা যাতে আক্রমণ- 
কারীক্ষুদ্র দলটি সর্বক্ষণ এক শ' ভাগ সংগ্রান ক্ষ: ৩ মক্ষুপ্ণ বেখে চলতে 
পারে; প্রতিটি অভিযানের শুরুতে অস্থশস্ত্রের চাইতে জনবল থাকবে 
বেশী, কিন্ত অভিযানের শেষে জনসংখ্যার চাইতে বেশী হবে অস্ত্রশস্ত্র; 
আকস্মিক এবং দ্রুত নৈশ আক্রমণ ও দ্রেত সরে পড়া। ১৯৬১ সালের 
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শেষ ভাগে যখন থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি গ্রই যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করে এবং বিরাটাকারে হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন থেকে 
আরো অন্যান্য কৌশলেরও উদ্ভব হয় । 

পরবর্তীকালে এঁতিহাসিকেরা হয়তো তুয়া-হাইয়ের যুদ্ধকেই 
দক্ষিণভিয়েতনামে যুদ্ধের আরম্ভ বলে স্থির করবেন । কিন্ত আমার 
ধারণা, অনতিবিলঘ্বেই এমন সমস্ত পরিস্থিতির উবে হবে যার ফলে 
তাদের সেই মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে। তবু একটা কথা 
ঠিক। মাফিন নীতি-নির্ধারকদের অধিষ্ঠিত এবং তাদের দ্বারাই 
প্রতিপালিত সায়গনের নে দিন দিয়েমের শ্বরোচারি একনায়কত্বের 
বিরুদ্ধে বিরাটাকারে এবং স্সংগঠিতভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের সেই 
হয়েছিল স্ুত্রপাত। 

পরব্তাঁকালে মুক্তিস্রণ্ট সাংবাদিক সংঘের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তির সংগে আলাপ হবার পর বুঝেছিলাম, তুয়া-হাই-এর যুদ্ধ 
প্রথম” হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে অন্য কারণে । এই যুদ্ধক্ষেত্রেই 
প্রকাশিত হয়েছিল চিয়েন থাঙ (বিজয় ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা । 
পত্রিকাটি বর্তমানে পূর্ব নাম-বো"র ( কোচিন চায়ন! ) সশস্ত্র বাহিনীর 
সাপ্তাহিক মুখপত্র । সম্পাদক হলেন ট্রুং থাঙ। বছরের পর বছব 
ধরে উন্মুক্ত স্থানে, বাম করবার ফলে গায়ের চামড়ার রঙ তার হযে 
গেছে বিবর্ণ আখরোট-বাদামী। ছিপছিপে যুবক। তাঁর কাছে 
শুনেছিলাম কিভাবে তিনি এবং সামান্য আরো কয়েকজন গিলে 
তুয়া-হাই-এর যুদ্ধের জন্যই বিশেষ করে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত করেন। নোট বই থেকে পাতা ছিড়ে তাইতে হাতে 
লিখে “সংবাদপত্র প্রকাশ করা হত। চালের গুড়ে দিয়ে এক 
বিশেষ পদ্ধতিতে কুড়ি কপি করে ছাপা হত এক-এক বারে । তারপর 
লিখতে হত আবার । সেই প্রসংগে বললেন, “সনিকেরা যন 
আক্রমণ কমতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সময় আমরা প্রথম কপিগুলো 
বিলি করি। পত্রিকাটি তাদের খুব উৎসাহিত করে । আমি ছিলাম 
কমাণ্ড পোস্টের সংগে । হর্গের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম মাটির 
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উপর মুখ রেখে বন্দী শক্রসৈম্তরা পড়ে আছে। তাদের মধ্যে 
আমাদের পত্রিকা বিলি করতে শুরু করে দিলাম । আমার কয়েক- 
জন সহকর্মীকে কিছুক্ষণের জন্য কাগজের কাজ ছেড়ে লড়াইয়ে যোগ 
দিতে হয়েছিল। সেই থেকেই আনরা সৈনিক-লাংবাদিক রীতির 
প্রবর্তন করেছি। এরা একই সংগে যুদ্ধ করে এবং কলনও চালায় 1” 

পত্রিকাটি কিভাবে হাতে লেখা এবস্থা থেকে টাইপকর৷ অবস্থায়, 
তারপর স্টেদ্িওটাইপ, এবং ১৯৬৩ সালের পর থেকে বর্তনান ছাপা 
অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেছে সে কথাও তিনি আমাকে 
জানালেন । বললেন, “প্রথম দিক শুধুমাত্র সৈনিকদের মধ্যেই 
পত্রিকাটি হাতে হাত গ্রচারিতহত । বর্তমানে শ্রাদে-গ্রামেও প্রচারিত 
হচ্ছে। গ্রামবামী তথা স্থানীয় আত্মরক্ষী দলগুলোর নশন্যে পত্রিকাটি 
খুবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ।» 

'জননা কারবাহন', তুয়াহাই-এর লড়!ই এবং হস্তলিখিত 
সংবানপত্র, এই তিনটি জিনিসকে কেন নে এত গুয়োজনীর মনে বরা 
হঠেিল তা নিয়ে কুটনীতিৰেন এবং এন্িহাপিকগণ বহরের পর 
বছ? ধরে বিতর্ক করতে থাকুন। আমি সরাসত্রি যা সংগ্রহ করতে 
পেরেছিল।ম কেবলমাত্র তাই বলতে বর্ণনা করতে পারি 
চিত্রের খুটিনাটি বিষয় যার বাইরের রেখাগুলো দক্ষেণ ভির়েতনামের 
সা*গ্রতিক ঘটনাবলীত্ত বেশ ভালভাখেহ অন্থিত হু? | 


দিয়েমের ক্ষমতা দখল 


শাধা্ণতঃ কোন বুদ এদন কি গৃহযুদ্ধকেও মঠিকভাবে চিহিত 
কঞ্া যায়। যেমন, প্রন গুলি কখন এবং কোথাব চালানো 
হতেহিল, তারও একটা নিরভরযোগা হদিস মেলে । 'খ৩ ভিয়েতনামের 
ক্ষেত্রে এট। খাটে না। দক্ষিণ ভিরন্শামে এই লড়ংই 'ক ভাবে 
এব. কখন শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে মানি অব্াস্তভাবে খোজ- 
খবপ করেছি। কিন্ত যভ লোককে প্রশ্ন করেছি, প্রত্যেকের কাছ 
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থেকেই পেয়েছি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর । প্রত্যেকেই নিজের গ্রাম, জেলা 
অথবা প্রদেশে গুলিবর্ষণের কথাটাই বিশেষভাবে বলেছে । সর্বাপেক্ষা 
নির্ভরযোগ্য সে ব্যক্তিকে এ বিষয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি 
হলেন জাতীয় মুত্তি্ণ্টের প্রেসিডেন্ট হুয়েন হু থো। 

সায়গনে যখন তিনি আইন ব্যবসায় করতেন, তখন কিন্ত তাকে 
বামপন্থী বলে মনে করা হত না। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি 
কোন রকম অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ১১৫ সালের মার্চ মাসে 
যখন ফ্রান্সের “দ্বণ্য যুদ্ধের" প্রতি সম্মতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সায়গনে 
তিনটি মাকিন যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌছায়, তখন তার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানোর জন্া একটি মিছিলের পুরোভাগে তাকে দেখা 
যায়। থে এবং বেশ কয়েক হাজার সায়গনবাসী এ ব্যাপারে অতাস্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এব” প্রণতিবাঁন মিছিলে মে বুদ্ধিক্তীবী দলটি অংশ- 
গ্রহণ করেছিল, থে! তাব নেতৃত্ব করেন ' যুদ্ধজাহাজ তিনটি পল্নর 
দিনই বন্দন তাগ করে চলে য'ম ; এবং ফপাসী কর্তৃপক্ষ হুম্নে হু 
থো'কে গ্রেপ্তাৰ করে দিয়েন বিঙেন ফু" উত্তরে লাউচ'উ নামক এক 
দুরবর্তী শহরে বন্দী করে লাখে । বছর ছুষ্কে পন ভিয়েতলিন 
সৈম্েরা তাঁকে যুক্তি দেয় । জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষন্তি হবান পর থো। 
আবার সায়গনে আইন ব্যবস' স্বর কনেন । সুতরাং তাকেই তামি 
আমার প্রথম প্রশ্রটি করল'ম : প্রাপাবটা কিভাবে শুরু হল? 
কোথায় এবং কখন প্রথম গুলি চলে?” 

“সায়গন সম্বন্ধে বলতে গেলে, যুদ্ধ বিএন্টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবান 
বার দিন পর, ১৯৫৪ সালের ১লা অগাস্ট তারিখে আমরা প্রথম 
সাংঘাতিক আঘাত পেলাম ' একটা কথ] আপনাকে বলতে পানি । 
জেনিভা সম্মেলন সার্থক হবার স্বাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে 
সায়গনের লোকেরা আনন্দে উচ্ছল হষ উঠেছিল | ছেশের দুটি 
অংশের পুনম্িলনের জঙ্য ছ্বই বৎসরের । পন্ব অবশ্য কিছুটা ম্শ্র 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে । তবু বিদেশী শাসনমুক্ত শাস্তি ও স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা ফিরে পাবার বদলে এটাকে অতি সামান্য মূল্য বলেই 
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সাধারণ মাহুষ গ্রহণ করে । জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঘটনাকে 
অভিনন্দন জানানো তথ! উদযাপনের উদ্দেশ্যে ১লা অগাস্ট ভারুখে 
সায়গনে আনন্দোচ্ছনল জনতার বির।ট এক সম'বেশ হয়। সেই 
সমাবেশে জেনিভা৷ চুক্তির শর্ত অনুসারে, রাজনৈতিক এবং সামরিক 
বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে একটা প্রস্তাবও গ্রহণ কর! 
হয়। কিন্তু সেই দাবির জবাব এল এক ঝাঁক রাইফেলেন গুল । 
বছ লোক আহত হল; জনৈক গর্ভবতী স্ত্রালোবে র পেট এফ ,ড- 
ওফোড় হয়ে গেল গুলতে। আমরা ভেবেছিল'দ দেশে শান্তি ও 
স্বাধীনতা ফিরে এসেছে । অথচ এই অবস্থায় সগঠিত প্রন জন- 
সমাবেশকে এই রকম বর্বর উপায় দমন করা হল। ঘটন:টি বহু 
অতুযুৎসাহী মাহৃষের মনে প্রচণ্ড আঘ'ত হানল । সেই দিনই আনরা 
শাস্তি তথা জেনিশা চুক্তি পক্ষা কনটি' ন'নে একটি সংস্থা গঠিত 
করলাম । আমাকে নির্বাচিত করা হল তার লভাপতি 1” পাশ্চত্য 
দ্বনি্ায় এই সংস্থাটি “সায়গন-চোলোন শান্তি কমিটি” নামে নমধিকি 
পরিচিতি ল।৬ কপে। সণ্গঠনেব নেতৃহ্থে ছিলেন সায়গনের বুদ্ধিজীবী 
মহলের সেব। মাহুবেরা । 
হুয়েন হু থো বলে চল:লন, “স্পষ্ট বুঝলানঃ নো দিন পিয়েমের 
নতুন স+কারও বাও দাইঞ্*-এর মতোই একটা পুতুল দবকার মাত্র; 
এবং ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন থেকেই &ে * কার জনতাকে 
দমন করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে । এটা আমরা আশা করি নি; 
এবং ১লা অগাস্টের সেই রাতের ও তার পরবর্তা দিনগুলোর বহু 
বেদনাদায়ক স্মৃতি আমাদের মণ পড়ে। সায়গনে দমন-পীড়নের 
প্রথম গুলি চলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ১২* দিন পরে।” 
কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, চুক্তির শর্তগুলো যাতে যথাযথ প্রতিপালিত 
হয় এবং কোনো রকম সর্তলংঘন হলে তা ঞগে সংগে যাতে 
আস্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ( চেশ্পবম্যান হিসাবে ভ,*্ত; এবং 
_. * ফরাসীদের অধীনে পৃতল সম্রাট । আমেরিকার সমর্থন পৃষ্ট নো দিন 
দিয় তাকে সরিয়ে রাস্টপ্রধান হয়ে বসেন। 
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অন্যান্থা সদস্য পৌল্যাণ্ড ও কানাডা ) নজরে আনা যায় তার প্রতি 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখা । 

গ্রামাঞ্চলের চারিদিক. থেকে প্রথমে একটু একটু করে, এবং 
তারপরেই ব্যাপকভাবে সংবাদ আসতে থাকে যে, জেনিভা চুক্তি 
অনুসারে যে সমস্ত অঞ্চল থেকে ভিয়েতমিন সৈশ্তেরা ১৭ অক্ষরেখার 
উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে শুরু হয়েছে পাইকারি 
হারে ধর-পাকড় এবং হত্যা ৷ 

হুয়েন ছু থো আবার বললেন, “আমাদের কমিটি গঠনের মাস 
দ্বয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে 
ওই ধরনের কমিটি গঠন করে দেবার জন্য আমাদের অন্থুরোধ করতে 
থাকেন । আমরাও তাদের সংগঠিত করতে আরম্ভ করলাম । এমন 
সমূয়, জেনিভা চুক্তির চার মাস পর* ১১ই নভেম্বর তারিখে হঠাৎ 
একদিন পুলিশ এসে আমাদের কমিটি ভেঙে দিল এবং আমাকে ও 
আরো বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ।”% 

একটু থেমে প্রেসিডেন্ট থো৷ বললেন, “সে সময় আমাদের 
ধারণা ছিল না যে সায়গন কমিটি এবং তার বিভিন্ন শাখা গঠিত করে, 
ছয় বংসর :পরে প্রতিঠিত জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের স্ুত্রপাত করেছি 
আমরা |” 


গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস 


গ্রামাঞ্চলে যে সে সময় কি ঘটছিল, তার কিছু কিছু আভাস 
আন্তর্জাতিক কমিশনের সতর্ক বিবরণীগুলোতে পাওয়া যায়। প্রথম 
দিকে ছে! দুয়োক-এর ঘটনা সম্পর্কে একটি বিবরণী আমার মনে পড়ে । 
সে সময় মধ্য-ভিয়েতনামের যে জায়গাটাতে আমি ছিলাম, সেটা ছিল 
_* এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরে আমি সায়গনে যাই, এবং যে সমস্ত 
লোঁক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়য়জনের গ্রেপ্তারের খবর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রন 
কর্ষিশনের সদর দপ্তরে দিতে আসছে, তাদের দিয়েমী পুলিশ গ্রেপ্তার করছে 
দেখতে পাই। 
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মধ্যযুগীয় দানব নে দিন ক্যানের (নে! দিন দিয়েমের ভ্রাতা) 
জায়গিরের মধ্যে । কোয়াঙন'ম, প্রদেশের মুক্তিফন্টের কার্যনির্বাহী 
কনিটির সদস্য দিন. ছাউয়ের কাছে আনি ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবরণ 
জানতে চেয়েছিলাম । ছাউ মাগে ছিলেন নাঝাঠি একজন চাষী । 
হাসিখুশি মুখখানা মনে হয় যেন গ্রানাইট পাথর বুঁদে বার করা। 
প্রথম দিকে এক সামরিক তৎপরতায় তার একখানি পা খোয়া যায় । 
তত্নন্বেও গোপন এক পার্বত্য ঘটি থেকে তিনি অভিযানানি পরি- 
চালনা করতে থাকেন । বিভিন্ন গ্রদেশে যে সমস্ত কমাঁদের সংগে 
আনার সাক্ষাৎ হরেছে তাদের অধিকাণশের মাতা ছাউ'ও প্রথম 
থেকেই চুক্তিটির কার্ধকারীতা সম্বন্ধে সায়গনবানীদের চ'ইতে বেশী 
সন্দিদ্ধ ছিলেন। প্রশ্নের জব:বে বলমূলন : 

“চক্তিটির সংবাদ এখানে অর! খুব একটা অশার স-গে গ্রহণ 
কর:ত পারি নি। অবশ্য সারা কেশে শাস্তি প্রতিহিত হবে ভেবে সবাই 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।ন : এব আমরা প্রতিরোধ কনীরা নিয়মাহ- 
বতিতার খাতিরে শপথ নিয়েছিলাম বে, চুভ্িটি নান ক€তে তথা শত্রু 
অথবা মিত্র কেউ যাতে কোনে রকমে ল ঘন না করে সে জন্য যথা- 
সাধা করব। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা চত্তিটি-ক মনন্য কববে কিনাসে 
সম্বন্ধে মামাদেন মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল । 

“মংমাদের সন্দ্হে যে অমূলক নয়, তা? হো ভ্রয়ে। এর ঘটনাবলীই 
প্রমাণ কবে পিল । প্রতিবোধ সংগ্রামের শেষ কয়েক বৎলরে একমাত্র 
টে নৌ-ঘাটি বাদে প্র: সমগ্র কোষাঙনাম, মুক্ত অঞ্চলে পরিণত 
হয়েছিল । কিন্তু ১৯৫৪ জালের পেমপ্টম্বব মাসে লি ভ্যান, কিম-এর 
নেতৃত্বে (পরবতী ক'লে যে সামরিক পরিষদ দিচ়িমকে গদীচাত 
করে, তাদ তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সদস্কা হন। ) এক দল এসন্য 
সেই অঞ্চলে আপে । প্রদেশের মধাভাগে অবস্থিত 21 ছুরোক-এ 
একটি ইউনিট পাঠানো হয় । «এব: কাউকে কেনো কথ; না বলে 
সৈহ্যর! নিজেদের ব্যারাক নির্মাণের জন্য অধিবানীন্বে ন্জন্ব বাগান- 
গুলোর ফলগাছ এবং বীশঝাড় কাটতে শুরু করে। অধিবাসীর! 
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তখন সেখানে জমায়েত হয়ে এতে আপত্তি জানায়। কেউ কোনে 
রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে নি, কারো হাতে একটি সামান্য 
ছড়িও ছিল না। জনতার দাবী ছিল শুধুমাত্র একটি-_তাদের সম্পত্তি নষ্ট 
করা চলবে না। কিন্তু ইউনিট কমাগ্ডার একটা কাগজ খুলে কি একট 
হুকুমনামা পাঠ করল; এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সৈন্যরা 
জনতার প্রতি বারংবার গুলি চালাতে আরম্ভ করে দিল । রাইফেলের 
মূত্র নির্ধোষের সংগে মিলিত হল মর্মাস্তিক আর্তনাদ এবংচীৎকার । 
গুলিবর্ষণ ঘখন থামল তখন জায়গাটা মৃত, ম্বৃতপ্রায় এবং আহতদের 
দেহে ভরে গেছে। মোট ৪০ জন নিহতের মধ্যে অধিকাংই ছিল 
স্্রীলোক এবং শিশু । কারণ পুরুষেরা সে সময় ক্ষেতে কাজ 
করছিল। কিন্তু যারা রেহাই পেল, তারা বিরাট এক মনুষ্য তরংগের 
মতো! ঘিরে ধরল সৈন্যদের । সৈন্যরা পালাল |” 

“যথাসম্ভব প্রাথমিক চিকিৎস৷ প্রদান করা হল আহতদের । য।"দর 
সরানো সম্ভব তাদের, এবং মুতদেহগুলোকে কোন রকমে স্ট্রেগার 
তৈরীকরে তাইতে তোলা হল । তারপর সেগুলো নিয়ে এক ক্রোধে শ্মত্ত 
শোভাযাত্রা রওনা হল ব্যাটেলিয়নটির সদর দপ্তর অভিমুখে ৷ ঘটনাটির 
সংবাদ আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল । ফলে স্টোর 
বাহকেরা পৌছুবার অনেক আগেই বিরাট এক জনতা এসে জমাযেত 
হল ব্যাটেলিয়ান সদর দপ্তরে । খালি হাতেই সেই জনতা তিতরে 
প্রবেশ করে সৈনিকদের নিরস্ত্র করে ফেলল এবংরাইফেল ও কামানের 
নলগুলোতে ভরে দিল বালি। তারপর এসে পৌছুল ফেঁচার 
বাহকেরা। হতাহতদের নামিয়ে রাখা হয় ব্যারাফের বাগানে ; এবং 
তাদের বন্ধু-বান্ধবের৷ দোষী ব্যক্তিদের শান্তি, আহতদের চিকিৎসা 
এবং মৃতব্যক্তিদের পরিবারবর্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে লাগল । 
ভীড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল । অবশেষে ব্যারাকগুলোকে সম্পূর্ণদপে 
ঘিরে ফেলল তারা । ব্যারাক থেকে, বেরুনোও সৈনিকদের পক্ষে 
হয়ে পড়ল অসম্ভব ।” 

“তিন দিন ধরে ১৫ হাজার মানুষের এক বিশাল জনতা ব্যারাক- 
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গুলোর চারপাশে আন্তান। গেড়ে রইল । স্বত:ম্ফুর্ত বদলী নিয়মের 
মতে! একদল যায়, অন্যদল আসে। নিকটবর্তী গ্রামের বাসিন্দার! 
চাল এনে অন্যদের জন্য ভাত রে'ধে দিতে লাগল । পতাকা এবং 
নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার অসংখ্য লিখিত শ্লেগানে ভরে: 
গেল চারিদিক । সেগুলোর মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের শান্তির দাবি 
থেকে শুরু করে, জেনিভাচুক্তির ঘোরতর অনান্্যের জন্য মকিন- 
দিয়েম সরকারের নিন্দা, সব কিছু ছিল। অবস্থা এমন দাড়ল যে 
ব্যাটেলিয়ানটির পক্ষে রেজিম্ন্টের অপর ছুই ব্যাটেলিয়ানের স'গে 
যোগাযোগ রক্ষা করা অথবা কথাবার্তা বল! পর্যস্ত অনন্তব হয়ে পড়ল । 
এর উপর আবার সেই জনতা সৈনিকদের, বিশেষকরে যার গুলি 
চালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে নি ভাদের সংগে ব্যাপারটি নিয়ে 
আলাপ-আালোচন! শুরু করল । ফলে বেশকিছু সংখ্যক সৈন্য পলাতক 
হল সেইখানেই | ১৫ হাজার মানৃষের সেই জনতা অতি স্শঙ্খলভাবে 
নিজেদের মুখপাত্র নির্বাচিত করল এবং খাগ্বস্ত সকলের নু 
মমানভ।'বে বিতরণ করতে লাগল । দেখেশুনে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, 
প্রয়োজন হলে তারা এই প্রতিবাদ অরন্নিক্টকাল অবধি চালিয়ে 
যাবে। 

“জনতার দাবী ছিল, সরকারী খরচে মৃতদেহগুলোকে কবরস্থ 
করা, আহতদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, নিহত "র পরিবারবর্গকে 
ক্ষতিপূরণ প্রদান, জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট কর। থেকে বিরত হওয়া 
এবং আন্তর্জাতিক কমিশন দ্বারা এ ব্যাপারে তদস্ত করা । অবশেষে 
এই সমস্ত দাবিই ব্যাটেলিয়ন কমাগ্ডার মেনে নিতে বাধ্য হল। 
আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটি দল সেই অনুযায়ী হাজিবও' 
হল একদিন। কিস্ত তাদের নিক্মিতার জন্য কোনো ফল হলনা ॥ 
উপরস্ত তার যাতে জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করতে না পারে, 
সে ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করে ফেলল তিন মাস পরে সেই রেজিমেন্টের 
সৈনিকদের সংগেই একই ধরনের আরে ছুটি ঘটনা ঘটে । তার মধ্যে 
ছিয়েন দান-এ নিহত হয় ৩০ জন, এবং কাম কক-এ নিহত হয় 
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৪* জন লোক। শান্তি ফিরে আসবার আশা সম্পূর্ণরূপে. তিরোছিত 
হল মানুষের মন থেকে |” ্‌ 

দুর-দৃরাস্তবর্তী প্রদেশগুলোতে পরিভ্রমণ করে আমার ধারণা হয়েছে 
যে, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে ভিয়েতমিন নিয়ন্ত্রণা- 
ধীনে ছিল এবং বর্তমানে যাকে তারা “মুক্তাঞ্চল' বলে থাকে, সেই 
সমস্ত অঞ্চলে ছো ছয়োকের ঘটনার নত বহু ঘটনাই ঘটেছিল | মতলব 
বোধ হয় ছিল, যুদ্ধ বিরতির প্রথম কয়েক সপ্তাহ অথবা মাসের মধ্যে 
ভিয়েতনাম :ণফৌজ এবং কর্মীরা কুলি যাবার সংগে সংগে সন্ত্রাসের 
খড়গ চালিয়ে জনসাধারণকে একেবারে পংগু করে দেওয়া । 

জেনিভা চুক্তির শর্ত অনুসারে আস্তর্জাতিক কমিশনের তত্বাবধানে 
১৪০,০০০ টসনিক ও কর্মী আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রসহ উত্তরাঞ্চলে চলে 
যায়। তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোকের সংগে স্ত্রী-পুত্রাদি ছিল। 
এবং, উপদেষ্টাদের অধিবেশন তথা ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের 
নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে, 
দমনমূলক কার্যকলাপের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । জনসাধারণের 
তখনো আশা ছিল, নির্বাচন অনুষ্টিত হঘে এবং তাদের ছুঃখ-ছ্রশাও 
ঘুচবে। 

_ এতো! গেল মধ্য ভিয়েতনামের পরিস্থিতির কথা । সম্পূর্ণ আলাদা 
ধরনের অরেকটি অঞ্চলে গিয়ে আমি ফ্রন্টের কোয়াঙ নাম প্রাদেশিক 
কমিটির অপর একজন সদস্য ছইন থান-এর সংগে কথাবার্তা বলবার 
স্ববোগ পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক তৃরেন-এ ডাক্তারি করতেন। 
ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজের পেশা পরিত্যাগ 
করেন। তারপর কয়েক সপ্তাহ মাত্র স্থায়ী শাস্তির অবসানে আবার 
পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। ভার মুল বক্তব্য ছিল বিশেষ 
করে তাম কাই-এব পার্বত্য জেলা সম্বন্ধে । দক্ষিণের কোয়াঙ নাই 
প্রদেশের লাগোয়া এই জেলাটির মধ্যে আন্নামী পর্বতমালার কিছুটা 
অংশ পড়ছে । 

সেই প্রসংগে বললেন, “আমাদের ধারণা অন্তান্ত জেলার চাইতে 
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তাম কাইতে "অত্যাচার হয়েছে অনেক বেশী । কারণ, এই জেলাটি 
ছিল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত একটি অঞ্চল। তাই, সেই সময় সারগন 
কমাণ্ডের প্রতি প্রথম আদেশই ছিল, প্রতিনোধ প্রশাসনে অংশগ্রহণ- 
কারীদের নিমূ্ল করে দিয়ে, তাদের বদলে দিয়েমীদের প্রশাসন 
ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে । এই আদেশ কার্ধকশী কনবার জন্য 
অত্যাচাব চালাতে হয়; এবং নতুন প্রশাসন কার্যভাব গ্রহণ করেই 
অত্যাচারের মাত্রা বাড়িযে দেয়। যে সমস্ত পুতুল সৈন্য ফ্বাসী 
বিরোধী যুদ্ধে পরাঙ্িত হয়েছিল, তারাই এবার বিজয়ীকপে ফিরে 
এলো এবং বাড়িঘন, মন্দির গ্ৃত্যাদি দখল কবে বাসিন্দাদের পথে 
বার করে দিল । 

“প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই, প্রথম কাজ হল 
প্রতিরোধ সংগ্রামে মে যে-বকম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেই অনুযায়ী 
তালকা প্রস্তত কনা । প্রথমে ওবা সামান্যতম অংশগ্রহণকাবীদেরও 
তালিকা প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিল । কিস্ত সে ছিল এক অসম্ভব 
ব্যাপার । কারণ প্রতিটি সমর্থ স্তী-পুকষই প্রতিরোধ সং্গ্র“মে সৎশ- 
গ্রহণ কর্ছিল। এমন কি সামান্য একটা পান্র্ল কিংবা কোনা 
সংবাদ বহন করতে পাবে এমন শিশুরাও বাদ যায় নি। স্থতরাং সে 
মতলব ছেড়ে ওবা শুক কবল নিজেদরে বিবেচনা মতো প্রত্যেকটি 
লোকের কাজের গুরুত্ব শির্ধারণ কৃবে সেই অন্র্্শি তালিকা প্রস্তত 
কবতে । দিয়েমীরা যে সময় আসে, সে সমস আমার বহু কর্মীই 
প্রশাসনের কাজে নিষুন্ত' ছিল। এ রকম সমস্ড কর্মীচক সারাজীবনের 
মতো কারারুদ্ধ করা হল। প্রকুত্পক্ষে কারারুদ্ধ হবার পর আর কেউ 
তাদের দেখেনি । অন্যান্যদের তিন অথবা ছয় মস, কিংবা তানও 
বেশী সময়েব লনা প্রয়োজনীয় খাচ্াদ্রবাদি বেঁধে নিয়ে রওনা হতে 
হল “কম্যুনিস্ট বিবোধী মতাদর্শের প্রশ্টিতঞ কার্যক্রমে যোগদান 
করতে । বস্ততঃ প্রথম বৎসরে প্রতিটি পরিবারকে ₹ জ্তাঘাট, সেম্তা- 
ব্যারাক ৬ অন্যান্য সামরিক প্রাতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্ধের জন্য গড় 
পড়তা আটমাস ধরে বেগার খাটতে হয় 1” 
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“গ্রামে গ্রামে বহু ব্যারাক নির্মাণ করে তার মধ্যে যুবক-ুবতীদের. 
পৃথক পৃথক কুটিরে গাদাগাদি করে রাখা হয়। সেখানে তাদের 
রাত্রিবাস করতে হত এবং নিয়মিতভাবে ভিয়েতমিন, হো চি মিন তথা 
উত্তর অংশ সংক্রান্ত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বাগাড়্‌ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শুনতে 
হত। এসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেম ও প্রতিরোধ সংগ্রামের 
দিনগুলোর সমস্ত স্মৃতি, এমন কি রাজনৈতিক চিস্তারও মূলোচ্ছেদ 
করা। যাতে ওই সমস্ত সম্বন্ধে কারও মনে কোনো কিছু অবশিষ্ট 
নাথাকে।” 

হুইন থান কতগুলো নথিপত্র বার করলেন । তার মতে অবশ্য 
সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ । যাই হোক, উক্ত নথিপত্র অনুসারে, দ্বিতীয় 
প্রতিরোধ সংগ্রামে মুক্তিকৃত তাম কাই জেলার$১৮০,০০০ জন নখ্খার 
ভিতরে ১৩,০০০ মানুষ “নিখৌজ+ হয়েছে এবং ৭০০০ মানুষকে বন্দী 
করে রাখা হয়েছে .বিভিন্ন কারাগারে । “নিখোজ' ব্যক্তিদের 
অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়েছে এবং বন্দী সাত হাজারের মধ্যে 
বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ কারাগারের মধ্যে মারা গেছে বলে বিশ্বাস। 
অর্থাৎ প্রতি নর জনের মধ্যে একজন হয় নিহত, নতুবা! অনিশ্চিত 
কালের জন্য কারারদ্ধ হয়েছে । এই প্রসণগে জেনিভ! সম্মেলনের 
১৪সি অনুচ্ছেদ স্মরণ করা যেতে পারে : 

“লড়াইয়ের সময় কোনো রকম কাজের জন্য কোনে বাক্তি অথব৷ 

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনে! রকম প্রতিশোধমুলক কিংবা প্রভেদ-. 

মূলক আচরণ করা হবে না বলে উভয় পক্ষই প্রতিগ্রুতি দিচ্ছে, 
এবং তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অক্ষুপ্ণ রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করছে।” 

আস্তর্জাতিক কমিশন তার প্রথম বৎসরের কার্যকালে দক্ষিণ অংশে 
উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ লংঘনের চল্লিশটি ঘটন৷ তদস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে 
যতগুলো ঘটনা ঘণেছিল এটা হল তার খুব সামান্য একটা অংশ। 
এই ধরনের কোনো কোনো লংঘনের ঘটনায় হাজার হাজার মাহৃষকে 
হত্যা করা হয়। উপরে উল্লিখিত ৪০ টি ঘটনার ভিতরে, প্রথম 
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বৎসরের শেষ দিকে গিয়ে ১৬ টি ঘটনা যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়; 
১৩ টি ঘটনায় তদস্ত অনুষ্ঠিত হয়; কিন্ত তদন্তের ফলাফল অপ্রকাশিত 
থাকে; ৮ টি ঘটনা তখন পর্যস্ত তদস্তাধীন ছিল এবং ৩ টি ঘটনায় 
সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অপ্রতুলতার কারণে কোনো রকন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় নি বলে ঘোষণা করা হয়। লক্ষণীয় এই যে, উক্ত 
অনুচ্ছেদ লঙ্ঘণের কোনো! ঘটনার সংবাদ উত্তব অ“শ থেকে পাওয়া 
যায়নি। কোয়া নাম ও কোয়া নাইতে প্রেরিত আন্মুর্জাতিক 
কমিশনের ২৪ নং ভ্রাম্যমান দলটি আট মাস সেখানে থাকে । এই 
আট মাসের মধ্যে মাত্র পনেরো দিন তার৷ কাজ করতে সমর্থ হয়। 
তারপর দলটিকে সেখান থেকে সবিয়ে আনা হয় । ৬১ নং দ্বিতীয় 
একটি দলকে প্রথম দলটিন সাহায্যার্থে প্রেরণ করা .হয়। কিন্ত 
দসটিকে এক শ' দিন ধরে অকেজো করে রাখা হয়। কাজ আরন্ত 
শধন্ত কওতে পাশেনি। অবশেষে তাদেদও স£শয়ে আনা হয়; এবং 
নিবিচার হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকে । আন্তর্জ তিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের 
৪ ৮* প্রতিবেদনে বল! হয় . 

“যে সমস্ত ক্ষেত্রে তদন্ত করা সঞ্ডল্ল হয়েছে, তার মধ্যে হতাাকাণ্ড 

সম্পকিত ৩১৯ টি ঘটনার সভাতা আমবা যাচাই করে দেখেছি'"' 

উল্লিখিত ঘটনাগুলো ছাড়া প্রতিশোধাছক অথবা পক্ষপাত- 
মূলক আর কোনো ঘটনা যে ঘট নি সেটা “য় করতে কমিশন 
অপাবগ হয়েছে ।? 

শাস্তি স্থাপনের প্রথম বৎসবে হিসাবনিকাশের কি চমতকার 
একটি আংশিক চিত্র ! 

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কোনে। পরামর্শনায়ক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হল না। তার আগেই ফরাসীবা আলজিরিয়াতে আর 
একটা বেপরৌয়া এবং বিপজ্জনক লামরিক "৮ য মাতবার উদ্দেশ্যে 
জেনিভা চুক্তির দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তগ্লি-তল্লা গুটি'7 ভিয়েতনাম 
থেকে সরে পড়েছিল। এদিকে [দয়েমও অকৃপণ ম'কিন সাহায্য 
পেয়ে ফরাসী স্বার্থ প্রায় উচ্ছেদ করে এনেছিলেন এবং সশস্ত্র ধর্মীয় 
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সন্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছিলেন । ১৯৫৬ সালের জুলাই 
মাস এসে গেল; কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল না। অতি সরল কিছু 
লোক ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আশা সকলের মন থেকে অস্তহিত 
হল। জুলাই মাসের পর থেকে আরো বধধিত হল সন্ত্রাসের মাত্রা । 
কারণ, নির্বাচনের আশ। ধূলিসাৎ হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিরাট 
একটা প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হবে বলে দিয়েম আশংকা করেছিলেন । 

১৯৫৭ সালে “কমুনিস্টদের নিন্দা করার" ব্যাপক প্রচারকার্য 
সুরু হল। ইতিমধ্যে দিয়েম আন্তর্জাতিক কমিশনকে জানিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন যে, জেনিভা চুক্তির ১৪ সি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আর কোনো 
তদস্ত-কার্য তিনি সা করবেন না। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বরের 
প্রতিবেদনে আন্তর্জীতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন, জেনিভা সম্মেলনের 
সহ-সভাপতিদের জানালেন : ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সরকার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন ষে, এই অন্চ্ছেদ অনুসারে কোনো অভিযোগের জবাব 
ভার! দেবেন না, এবং জেনিভা চুক্তিতে এই ধরনের অভিযোগ 
সম্পকিত ঘটনাবলীর তদন্ত করবার যে ব্যবস্থা রক্ষিত রয়েছে সেই 
অনুসারে তদন্তকারী দলগুলোরে কোনো রকম কার্যকলাপ চালাবার 
অন্ুমতিও তার] দেবেন না|” 

কম্যুনিস্ট নিন্দা” প্রচার কর্যের বিস্তারিত একটি বিবরণী আমাকে 
দিয়েছিলেন মুক্তিক্রণ্টের কোরাঙনাই প্রাদেশিক কমিটির সদস্য 
এবং একজন অভিজ্ঞ প্রতিরোধ করা লী কোয়া বিন। তার 
ভাষায় : «প্রথম দিকে আমাদের অঞ্চলে ওদের উঞ্ধানিমুলক কার্য- 
কলাপের বিরুদ্ধে এমন কিছুই করা হয়নি যাতে দমন-গীড়ন চালাবার 
কোনো মিথ্যা অছুহাত ওরা পেতে পারে । তাই শুরু হল 'কম্যুনিস্ট 
নিন্দা” প্রচার অভিযান | দীর্ঘ-মেয়াদী এই অভিযানে আমাদের বু 
শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
হয়েছিল | পুবতন প্রতিরোধ কমীনের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া 
নিষিদ্ধ করে দেওয়। হয়; যারা দেশের উত্তর অংশে চলে গিয়েছিল, 
তাদের স্ত্রীদের “খাটিত্ব প্রমাণের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করে আবার 
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বিবাহ করতে বাধ্য কর! হয়। প্রতিরোধ সরকারের ভূমি সংস্কার 
পরিকল্পনা অনুযায়ী যাদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়েছিল, তাদের 
কাছ থেকে জমি-জম! কেড়ে নিয়ে আবার দেওয়া হয় পূর্বতন 
জমিদারদের, এবং তাদের না পাওয়া গেলে, নো ক্যান-এর অস্তরংগ 
লোকজনদের । যে সমস্ত পরিবারের জনবল কম তাদের সাহায্যের 
উদ্দেশ্টে যে পারস্পরিক সাহায্য দল গঠন কর! হয়েছিল, সেগুলোকে 
তেঙে দেওয়া হয়। স্মানচ্যুত পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মী ও কৃষকদের 
হাজারে হাজারে ধরে পার্বত্য অঞ্চলে তথাকথিত “কৃষি-উপনিবেশ'- 
গুলোতে প্রেরণ করা হয় । যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কৃষকেরা বহু সেচ 
ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল। সেগুলোকে হয় ভেঙে ফেলা হল, নইলে 
সেগুলো থেকে জল সরবরাহের উপর অস্বাভাবিক কর ধার্য করা' 
হল। অধিকাংশ কৃষকই প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল । 
সৃতরাং জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ এই সমস্ত দমন-পীড়নের শিকার 
হল। কোয়াঙ নাই প্রাদেশিক রাজধানীতে ছয় হাজার মানুষকে 
স্থায়ীভাবে ক'রাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল । বনু মানুষকে জাহাজে 
করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পৌোউলোপকন্দর এব” অন্যান্য জেলে । 
জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে বহু নতুন নতুন জেলখানা তৈনী হল। 
প্রতিটি গ্রেপ্তারের অর্থই ছিল বর্বর অত্যাচার ; এইটাই ছিল একমাত্র 
অলংঘণীয় নিয়ম । বন্দী কোনো ব্য বিশ্বাসঘ,ত হতে রাজি 
হলে এবং প্রথম থেকেই ওদের সহযোগিতা কবতে সম্মত হলেও, 
প্রাথমিক অত্যাচারগুলো থেকে তার রেহাই ছিল না। 

“অর্থনৈতিক দ্রবস্থা উঠল চরমে । দিয়েমীদের আগমণের এক 
বৎসরের মধ্যেই শুরু হল অনাহারে মৃত্যু এবং দুভিক্ষ ; বিশেষ করে 
সমূত্রেশিকৃলবর্তাঁ অঞ্চলগুলোতে । ১৯৫৫ সালে উক্ত এলাকায বু 
'লোর্ক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে । জনবল নেই, দি কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হশ্ছে। এই অবস্থা আর কি 
আশ! কর! যেতে পারে ? ভাতের বদলে জংলী আনারস আর গাছের 
মূল ইত্যাদি খেয়ে মানুষ কোনো রকমে বাঁচবার চেষ্টা করতে থাকে । 
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আখ ও রেশমের চাষও ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ দিয়েশীদের বক্তব্য 
ছিল মাকিন চিনি ও নাইলনের কাপড় আমদানি কর। অনেক সন্তা |” 

এই ছিল ভিয়েতনামীদের ছূর্দশার চিত্র। কিন্ত এর চাইতেও 
অন্ততঃ দশগুণবেশী হ্ররবস্থা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাহৃষগুলোর। 
কোয়াঙ নাই প্রদেশে এদের সংখ্যা হল; বরং বলা চলে ছিল, ৮০ 
হাজারের মতো! ৷ এদের অধিকাংশই ছিল “হার' সম্প্রদায়ের ৷ এ ছাড়া 
কিছু কিছু ছিল ব'নাম, ক'্দঙ এবং কর উপজাতীয় গোষ্ঠীর । 

লী কোয়াঙবিন আবার বললেন, “সেই সময়ের মোটামুটি পূর্ণাংগ 
তথ্যই রয়েছে আমাদের কাছে। কারণ চারটি পার্বত্য জেলাকে 
এবার বেশ শত্তভাবেই মুক্ত করা৷ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের 
মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যস্ত, এই এক 
বৎসরে ওই অঞ্চলগুলোতে মহামারীতে মারা যায় ছুই হাজার 
উপজাতীয় মানুষ । তাদের কোনো রকম সাহাযাই দিয়েমীর৷ দেয় 
নি। এ ছাড়া ছয় শত উপজাতীয় মানুষকে পাইকারী হারে হত্যা 
করা হয়েছিল। আর তাদের হত্যা করার ধরনও ছিল বিচিত্র । 
সাধারণতঃ জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত কিংবা হাত-পা বেঁধে নদী অথব! 
পাহাড়ের খাতে ফেলে দেওয়াহত। এছাড়া ৪৫* জন মারা যায় 
কারগারে ; ৫০০ জনকে দালালের গোপনে হত্যা করে কিংবা 
গ্রেপ্তারের পর তাদের আর কোনে! হদিস পাওয়া যায় না। এবং 
আরো! ৫০০ মারা যায় অনাহারে | বহু গ্রামে প্রতি দশ জনর মধ্যে 
একজন মৃত্যুবরণ করে এইভাবে 1” 

'খ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের দুশ্চিন্তার সেই সবে ছিল শুরু । 

“বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোড়ল অথবা সাধারণ মান্ুষেব কাছে 
এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। নিদারুণ আতণক- 
জনক সেই সমস্ত বিবরণ” আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের অথবা 
অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাংগ-উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম বৎসরে তথাকার 
আদিবাসীদের, সম্পূর্ণরূপে* নিশ্চিহ্ন করে দেবার অমাহুষিক ঘটনা- 
গুলোর দ্মৃত্তি মনে পড়িয়ে দেয়। 


৯৭৮ 


সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি আমি হুয়েন হু থোকে করেছিলাম, তার 
উত্তর তার সংগে সাক্ষাতের বহু পূর্বেই আমার জানা ছিল। তবু 
সায়গনের তরফ থেকে সেই প্রশ্নের সমর্থন পাওয়াটা কম কথা নয়। 
সে জবাব হল, সময় এবং স্থানের দিক থেকে বিচার করলে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের কোনো! প্রারস্ত নেই ; কারণ সেখানে যুদ্ধ কখনো 
শুরু হয় নি। শুরু হয় নি, কারণ যুদ্ধ কখনে৷ থামে নি। প্রকতপক্ষে 
যা ঘটেছে ভা হল, ১৪০,০০০ ভিয়ে এবং কমী উত্তর অংশে 
সরে যাবার পর, নিরস্ত্র এক জনতার বিরুদ্ধে একতরফা একটি যুদ্ধ 
চলতে থাকে । ফরাসীদের সেবা করার জন্য মাকিন অস্ত্রশস্ত্রে ও 
ডলারে সঙজ্জিত যে সামরিক যন্ত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছিল, সেই 
যন্ত্রকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রাজনৈতিক 
প্রতিবাধের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিরোধকে 
ফরাসীরা কোনো দিনই দমন করতে পারে নি। এবং এই লেলিয়ে 
দেবান উদ্দেশ্য ছিল, দিয়েম যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করতে 
প্রতিশ্রুতিবধ ছিলেন, তার বিরুদ্ধে যে কোনো রকম প্রতিরোধকে 
জন্। লগ্নেই দমন করা 


৯৭৯ 


নবম পরিচ্ছেদ। 


পার্বত্য অঞ্চলে স্ফুলিঙ্গ। 
“কর, উপজাতীয়দের বিদ্রোহ। 


নিচু'করে টাঙানো একট। হাতে বোন! দোলনায় বসে একজন 
অর্ধ বৃদ্ধ ধীর অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কিছু একটা বলছিলেন। আর 
ভাকে ঘিরে উবু হয়ে বসে সেই কথাগুলো শুনছিল ছয় জন মানুষ । 
মানুষগুলোর তামাটে রঙের শরীরে সামান্য কটি-বস্ত্র ছাড়া আর 
কিছুই ছিল না । কথা শেষ হবার পর লোকগুলো অন্য আরেকজনের 
দিকে ফিরে তাকাল। শেষোক্ত মানুষটি তাদের জাতের নন। 
পরনে ভার “কিন অথবা সমতলের ভিয়েতনামীদের কালো রঙের 
স্কৃতির পৌশাক। 

বৃদ্ধ লোকটির সুন্দর সাদা চুলগুলো! মাথার পিছন দিকে খোপা 
করে টেনে বাঁধা । পাতল! সাদ! দাড়ি নেমে গেছে বুকের অনেকখানি 
অবধি। শ্লীর্ণ দেহের কাঠামোর উপরে কুঞ্চিত কমলালেবৃর মতো 
পাতলা! চামড়ার একটা আস্তরণ । যে কয়টি ঈ্াত অবশিষ্ট রয়েছে, 
সেগুলো অনবরত শুপারি চিবুনোর ফলে হয়ে গেছে কালো 
কুচকুচে, এবং সেগুলোকে আবার উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী মাড়ি পর্যস্ত ঘষে ফেলা হয়েছে । কানছুটিতে অজস্র 
বড়বড় ছিদ্র । এক কালে সে ত্টোতে নানারকমের অলংকার ছিল । 
এখন আর নেই । হাতের কবজিতে তামার একটা বালা । কথা বলা 
শেষ করে তিনি দৃষ্টিহীন চোখ ছ্টিকে “কিন' মানুষটির দিকে 
ফেরালেন, এবং তার প্রতিটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে 
লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল এই ভাবে । ছুটি মানুষ কথ! 
বলছে এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সম্মতি 
অথবা অসম্মতি শুচক হহা শব করছে। 


বৃদ্ধ মানুষটি ছিলেন ক্ষুদ্র “কর* উপজাতীয় গোষ্ঠীর নেতা ফো! 
মাক জিয়।। যে সময়ের কথ! বলছি তখন এদের সংখ্য। ছিল প্রায় 
8,৭০০ জনের মতো । ত্রান বো'র ( আন্নাম ) কোয়াঙ নাই প্রদেশের 
অন্তর্গত ত্রাবঙ জেলার পাহাড়ের পাদদেশে এর বাস করত । 
যৌবনকালে ফো৷ মাক জিয়৷ ছিলেন একজন দ্র্ধর্ষ যোদ্ধা, এবং প্রথম 
প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হবারও আগে তিনি তার উপজাতীয় গোষ্ঠীকে 
ফরাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন । বর্তমানে তিনি প্রায় 
অথর্ব হয়ে পড়েছেন, এবং উপজাতীয় গোঠীতে প্রচলিত হিসাব 
অনুসারে ভার বয়স হয়েছে ৯০ বৎসরেরও বেশী । 'এই হিসাব করা! 
হয়, উপজাতীয় গোষ্ঠীটি যতবার তাদের “রশ্বি* পরিবর্তন করে, অর্থাৎ 
পাহাড়ের পাদদেশে জংগল কেটে চাষের জমি উদ্ধার করে, সেই 
হু, । প্রতিব'র হাসিল করা জমি চাষ করা হয় মাত্র কয়েক বংসর 
তার পর আবার বদলানো হয় । যাই হোক, এই ৯০ বৎসর বয়সেও 
তিনি ছিলেন গোষ্ঠীর অপ্রতিদ্বন্থী নেতা । অন্যান্য উপজাতীয়দের 
মত, “কর' উপজাতীয়রাও নিজেদে4 স্বাধীন পার্বত্য বন্য জীবনকে 
প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এবং তাদেব রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে 
কোনে! রকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না। 

সমতলের অধিবাসী ভিয়েতনামী লোকটির ন"ঃ হল সাও নাম। 
এর আগে বহু বৎসর ধরে তিনি কোয়া নাই প্রদে-শর উপজাতীব- 
দের মধ্যে বসবাস করেছেন । “কর' এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় 
অনর্গল কথ! বলতে পারেন । তার কাছে জানতে পারলাম, একই 
বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করে বারংবার যে অন্তহীন কথাবার্তাগুলো চলছে 
তার সারমর্ম মোটমুটি হল এই রকম : 

“শুকিয়ে আসা পুকুরে মাছগুলো যে ভাবে »*বা যায় আমাদের 
গোষ্ঠীকেও সেই ভাবে নিঃশেষে মেবে ফেলা হবে । অ'চাদের নতুন 
শিশু যত ন! জম্মাচ্ছে তার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি মানুষগুলোকে 
ওর! মেরে ফেলেছে । দিয়েমী রাক্ষসগুলো৷ আসবার পর থেকে মারা 
গেছে ৫০০ জনেরও বেশী মানুষ । 


৯৮৯ 


“আপনার লোকজনদের হঃখ-ছ্র্দশায় আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে 
যাচ্ছে।” 

“ওরা আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে ; মোষ, শুয়োর চুরি 
করেঃ সমতলে ক্রীতদাসরূপে যুবকদের ধরে নিয়ে ষায় । এটা বেঁচে 
থাকা নয়; এ হল জীবন্ত মৃত্যু । 

“ওদের এই সমস্ত দ্র্ষার্যের বিরুদ্ধে বহুবার আমধ্া একযোগে 
প্রতিবাদ জানিয়েছি । 

“আমাদের দেখলেই, কিংবা গ্রামের মধ্যে আসলেই ওরা আমাদের 
অপমান করে ; আমাদের আচার-ব্যবহাঁরকে অপমান করে আমাদের 
স্ত্রীলোক অথব! বৃদ্ধের প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করে না। 
ওরা আমাদের পশ্ড বলে ভাবে । ওরা! চায় যাতে “কর'- গোষ্ঠীর কোনো 
মানুষ যেন কখনো মাথা উপ্চু করে না দাড়ায় । 

“তবু আমাদের ধের্ধ ধারণ করতে হবে। আপনাদের অবর্ণশীয় 
ভুঃখ-ছুর্দশার কথা! আমি এবং আমার কমরেডরা খুব ভাল কন্বই 
জানি। তাই বলছি, আপনার এই সমস্ত পশুদের থেকে দৃবে ন্যয 
কোনো জেলায় চলে যান ।” 

“বিনা যুদ্ধে আমাদের লোকেরা কখনো সরে যায় না। তা*করলে 
সেটা হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাধির অপমান । আপনি এবং 
আপনার বন্ধুরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে কত বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেছেন । 
আমাদের সংগে যোগ দিয়ে আবার একসংগে কেন আপনারা যুদ্ধ 
করেন না? হয় একসংগে আমাদের লড়তে হবে, নইলে গাছের সংগে 
যেমন মোষগুলোকে বেঁধে রাখে, সেইভাবে আমাদেরও বাঁধা পড়তে 
হবে।” 

“লড়াই করলে, দুঃখ-দুর্দশা বাড়বে অনেক বেশী । তার চাইতে 
আপনার! সরে যান না কেন? এখানে যেমন পাহাড় আর জংগল 
রয়েছে, পুকুরে মাছ রয়েছে, জংগলে প্রচুর প্রাণী রয়েছে, সেখানেও 
রয়েছে, একই রকম। বরং সেখানে গেলে শত্রর পক্ষে আপনাদের 
প্রত্থি অপমান-অভ্যাচার করা আরো কঠিন হয়ে পড়বে |” 
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“আপনাদের আত্মগোপনের স্থানগুলো দেখিয়ে দেবার জন্য ওরা 
যখন আমাদের উপর , অত্যাচার চালিয়েছিল, তখন আমর! কি 
এতটুকুও ছূর্বলতা প্রদর্শন করেছিলাম? আপনাদের অপমান 
করবার জন্য আমাদের যখন তারা মারধোর করেছিল, তখন কি 
এতটুকুও কেঁপেছিলাম ? 

“আপনি এবং আপনার লোকেরা যে কতবড় বীর এবং সন্যাশ্রয়ী 
সে কথা আমরা কোনে! দিন ভুলবো না ।” 

“তা হলে বিনা যুদ্ধে ভীরু হরিণের মতো আমাদের পালিয়ে 
যেতে বলবেন না। “কর*গোষ্ঠীর লোকদের সে কাজ করতে আমিও 
কোনো দিন বলতে পারব না। এই জংগল যতদিন না শেষ হয়ে 
যায়, পাহাড়গুলো যতদিন না ধ্বসে পড়ে, আকাশ যতদিন ন] ভেঙে 
পড়ে তদিন এটা হতে পারে না। না!না! না!” 

সাও নাম বললেন, “এবং এই ব্যাপারে মন্যান্ত বয়স্ক ব্যক্তিরাও 
দ্রুযভাবে অসম্মতি প্রকাশ করল । এক বাকো উচ্চারণ করল *না-না- 
না"; বলতে বলতে প্রায় চীৎকার করে উঠল সবাই । ফলে গ্রামের 
সমস্ত লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল ।” 

বৃদ্ধ আবার বললেন, “আগে আপনারা যখন প্রকৃত যোদ্ধা 
ছিলেন, তখন আমর] একযোগে লাই করেছি । কিন্ত এখন দেখছি 
আপনারা আর সেই আগেকার প্রতিরোধ যোদ্ধা নে১ যদি হতেন, 
তাহলে আমাদের সমর্থন করতেন ; পালিয়ে যেতে বলতেন না ।” 

“এখন আপনাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। শত্রুর সংখা 
অনেক বেশী । ফলে দ্ঃখ-ছর্দশ। আরো বাড়বে ।” 

“যুদ্ধ না করে আমর! পিছু হটব না ।” 

সাও নাম বলংলন “এবং এই ভাবেই চলল কথাবার্তা । এ ধরনের 
তর্কাতকি কিন্ত এই প্রথম নয়। সমল থেকে আমরা ষানা পাহাড়- 

গলে পালিয়ে গিয়েছিলাম, “কর"-শাষ্ঠীর লোকেরা তাদের ব্যাস্্- 
বিক্রমে রক্ষা করেছিল । “কর' উপজাভীধুদের মধ্যে ফো মাক জিয়া'র 
সম্মান যে কতখানি ত। দিয়েমীরা জানত । তাই প্রথম প্রথম স্াকে 
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নিজেদের দলে ভেড়াবার চেষ্টার করুয় করে নি। কিন্তু প্রতিরোধ 
সংগ্রামে কমরেডদের বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে দিয়েমীর। বিশ্বাসঘাতকতা 
করাতে চায় দেখেই তিনি ভাদের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেন। এই 
ব্যাপারে গোষ্ঠীর সবাই ছিঙগ দৃঢ়-সংকল্প। নিদারুণ অত্যাচার সহ 
করেও, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীরা যে ওই অঞ্চলে লুকিয়ে ছিল, এ 
কথাটা কেউ দিয়েমীদের কাছে ফাস করে নি। ওদের লাঞ্ছনা ও ক 
দেখ আমাদের খুব খারাপ লাগল; এবং আগে যে আলোচনা-সভার 
কথা বলেছি, তার একটু পূর্বেই আমরা ঠিক করলাম যে ওদের ওই 
স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাবার পবামর্শ দেব। একটা 
জায়গাও আমরা নির্বাচন করলাম । সেখানে ওরা অনেকটা নিরাপদে 
থাকবে । সেখানকার পরিস্থিতিও তাদের বর্তমান স্থানের চাইতে 
অনেকাংশে ভাল। বদ্ধ লোকটিকে এ ব্যাপারে সম্মত করানোর 
ভার পড়েছিল আমারই উপবে ।” 

উপরের আনলাচনা সভার পরের দিন বাত্রিবেলাঘ “কর' 
উপজাতীয় পুকষদে” একটি সভা বসল, এবং কযেকদিন পর, 
তিওরিও সামক্কি ঘণাটিব খুব কাছাকাছি গ্রামটিতে একটি ভোজের 
আয়োজন কর] হল । বদ্ধ মোড়লকেও বহন করে নিয়ে যাওয়া হল 
সেখানে ৷ এই ঘণাটিটি ছিল তাদের সমস্ত ছুঃখ-ছুর্দশান মূল। প্রচুর 
থাছ্াদ্রব্য এবং পচা ভাত থেকে তৈরী “শাম শাম" নামক তীত্র এক 
প্রকার মদ প্রচুর পরিমাণে পবিবেশিত হবে শুনে একজন বাদে 
সায়গন গ্যারিসনেব সব কটা! লোক বেশ ভারিকি চালে গিয়ে হাজির 
হল সেখানে । “কর*-গোষ্ঠীর লোকেরা চিরদিনই অতিথি-বৎসল ; 
এবার তারা অভিথিপরাযণতা র চূড়ান্ত করে ছাড়ল । “শাম শাম' যখন 
আপন কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেই সময় বৃদ্ধ মোড়লের ইংগিতে 
গোষ্ঠীর ৫৪ জন যৃষকই ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্যারিসনটির উপব । তারপর 
এক এক করে হত্যা করল প্রত্যেকটি মানুষকে । গোষ্ঠীর কয়েকজন 
আবার ধেয়ে গেল লামরিক ঘাটিটির দিকে । কিন্তু সেখানকার 
একমাত্র পাত্রীটি উন পালিয়ে গেছে । ফলে, “কর' উপজাতীয় 
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গোষ্ঠীর হাতে পড়ল ৫৪টি অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ । ১৯৫৯ 
সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এই ঘটনা ঘটে ; এবং আমি 
যতদুর জানতে পেরেছি তাতে, মধ্য ভিয়েতনামে “অপর, পক্ষ থেকে 
সশস্ত্র আক্রমণের ঘটন! সেই ছিল প্রথম, এবং সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
প্রথম ঘটনাগুলোর অন্যতম | 

সাও নাম আবার বললেন, “ব্যাপারটা শুনে আমর] জাতকে 
উঠেছিলাম । প্রথমত, এটা ছিল “কর্মপন্থা'কে স্পষ্ট অমান্য করা এবং 
দ্বিতীয়তঃ, জানতাম এই বিদ্রোহকে সাণ্ঘ"তক কঠোরতার সংগে 
দমন করা হবে এবং “কর” ও অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীকে সম্ভবতঃ 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে ।” 

প্রতিক্রিরা সত্যিই হয়েছিল ক্রুত এবং সাংঘাতিক । “কর'দের 
নিষ্ল কববার জন্য ত্রা বঙ জেলায় পাঠানো হয়েছিল ২নং দিয়েমী 
ডিভিশন এবং আরো ১৩টি কোম্পানিকে । ত্রা বঙ যেতে হলে 
ত্রামি এবং সন হা এই ছুটি জেলার ভিতর দিরে যেতে হয় । যাবার 
পথে সৈম্যদল সমস্ত গ্রামগুলোকে জালিয়ে দিয়ে যায় এবং গ্রামবাসী 
দের পাইকারিহারে হত্যা! করে । এর ফলে সারা অঞ্চলে ওদের প্রতি 
জমে ওঠে নিদারুণ ঘ্বণা, যার হিসাব-নিকাশ তোল! থাকে পরবর্তী 
কালেব জন্যা। “করে'রা অবশ্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার] হল নুদক্ষ 
শিকারী । বন্যজত্তর কবল থেকে ঘর-বাড়ি ও ত-খামার রক্ষা 
কববার ব্যাপারে তারা সিদ্ধহত্ত। সুতরাং গ্রামে প্রবেশ করবার 
সমস্ত পথ-ঘাটে এবং চারিপ।শে তারা সাংঘাতিক ধরনের সমস্ত মৃতু 
ধাদ পেতে রাখে । উপজাতীয়দের অভিজ্ঞতার সংগে আদ্বান- 
প্রদানের ভিত্তিতে পরবতাঁকালে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের পূর্ণাঙ্গ 
ও উন্নত ধরনের ফাদ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলোর তুলনায় এই 
ফাদগুলে অবশ্য ছিল অনেক নিকৃষ্ট । তবু কাধকারীতার ছিক থেকে 
ছিল মারাত্মক । উপর থেকে কে -ন! জায়গা দেখে হয়ত মনে হবে 
কঠিন ভূমি। কিন্ত এক কিংবা একাধিক সৈনিক তার উপরে প৷ 
দেবার সংগে সংগ্থে পুরো জায়গাটা ধ্বসে পড়বে কয়েক ফুট গভীর 
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গর্ভের মধ্যে। সেই সংগে লোকগুলোও গিয়ে গেঁথে যাবে সু'চের 
মতো তীক্ষ ও ইন্পাতের মতো৷ কঠিন বাঁশের ফলায়। শূলবিদ্ধ গুটি- 
কয়েক সৈনিকের অবস্থা দেখেই বাকীদের উৎসাহ উবে যায়। ভুট্টা 
ক্ষেত ন্ট করতে হাতির পাল প্রায়ই চড়াও হয়; এবং ভাদের শায়েস্তা 
করবার জন্য “করে'রা বিশেষ একধরনের ফাদ পেতে রাখে । তাতে 
ওই ধরনের বাশের বর্শা এত জোরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সেগুলো হাতির 
পেটে সম্পূর্ণ ঢুকে যায় । আর এক ধরনের ফাদ রয়েছে তাতে কেউ 
হয়ত সামনে গর্ত কর! ফাদ পাতা আছে সন্দেহ করে জমিটাকে 
টোকা দিয়ে দেখল । সংগে সংগে ছোট্ট একটা তার লাফিয়ে উঠবে। 
পরক্ষণেই মাথার উপরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পাথরের চাঙড়। 

অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো এরাও অতকিত আক্রমণ ও 
নিঃশবে সরে পড়বার বিগ্ভায় স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধহত্ত । যে সগস্ত 
অস্ত্রশন্ত্র তারা৷ অধিকার করেছিল, সেগুলে! ছাড়াও তাদেব কাছে 
ছিল ঘরে-তৈরী “করবদ্ধ পতংগ' বন্দুক । ভয়াবহ, ঘণ্টা-মুখের এই 
অস্ত্রগুলো এক-এক বারে এক গাদা করে ছটরা-গুলি কয়েক গঞ্জ 
দুরত্বের লক্ষ্যবস্তর উপর নিখুঁতভাবে নিক্ষেপ করতে পারে । জংগলেন 
কোনো পথ রক্ষা করুতে হলে, পূর্বনির্ধারিত স্থানে শত্রু উপস্থিত হবাব 
সংগে সংগে একজন গেরিলা একটা দড়ি ধরে নাড়া দেয় । অমনি 
গুলি ছোটে । এমনও দেখা গেছে যে, একবারের গুলি চালনায 
অকেজো হয়ে গেছে এক ডজন সেন) । দিয়েমী সৈন্যরা অবশ্য যে 
অন্ত্রটিকে সব চাইতে বেঙ্গী ভয় করত, সেটি' হল ধনুক আর বিষাত্ত, 
তীর। এই ধরনের তীরে সামান্য একটু আচড় লাগলেই তৎক্ষণাৎ 
সারা! শরীর পক্ষাধাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং তিন থেকে পাঁচ মিনিটের 
মধ্যে আসে অবধারিত স্ব্্য । ধন্গুকের ছিলার মৃদু শব থেকে ধরাই 
যায় নাযে কো দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। 

যাই হোক, “করদের গ্রামগুলোতে পোৌছুবার অনেক আগে 
থেকেই দিয়েশী সৈচ্ছেরা ফাদের ভিতরে এবং অত্তক্ষিত 
আক্রমণের মুখে পড়্ঠে লাগল । অথচ “কর'দের ফোনে দেখা নেই। 
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অদৃশ্য শত্রুর হাতে প্রতিদিন ক্ষয়-ক্ষতি স্য করতে করতে বছদিন ধরে" 

ংগলের ভিতর দিয়ে শঘুকগতিতে অগ্রসর হয়ে সৈশ্যেরা যখন “কর' 
গ্রামগুলোতে হাজির হল, তখন সেখানে সব ফাকা এবং শান্ত । 
বৃদ্ধ ফো মাক জিয়া”র সম্মান রক্ষিত হয়েছিল । কারণ ঠার লোকেরা 
যুদ্ধ করেছে । সুতরাং সবাইকে নিয়ে তিনি দূন অঞ্চলে চলে 
গিয়েছিলেন । সেখানে গিরিখাতের পাশে নকল গুহা কেটে তার 
মধ্যে “করে'রা নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করেছিল । সেই নতুন এলাকার 
প্রতিটি প্রবেশ পথে এবং বাড়ি-ঘর ও খেত-খামারের চারিধারে তারা 
স্থায়ীভাবে পেতে রেখেছিল জটিল সমস্ত মরণ-ফাদ । 

“কর'দের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রথম পিটুনি অভিষানটি 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তিও-রিও-র ঘটনার তিন মাসের মধ্যে 
ব)।0।পধন পর্যায় থেকে শুর করে আরো বড় আকারের ৬৫টি 
সামরিক অভিযান তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কোয়াঙ নাই 
পার্বতায অঞ্চলেব এই প্রথম অগ্নি-স্কুলিংগকে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে দেবার 
প্র্য়াজনীয়তা দিয়েম খুব ভাল কণেই বুঝেছিলেন। কিন্তু নতুন 
“কর' গ্রামগুলোতে তার সৈন্তেরা কোনো দিন পোৌছুতেই পারে নি। 
বরং, “কর'দের সাফলো উৎসাহিত হয়ে* এবং এই বিদ্রোহের সংগে 
সর্বরকম সম্প্কশূন্য গ্রামগুলোতে বর্বর অত্যাচাবে নুদ্ধ হয়ে অন্যান্য 
উপজাতীয় গোষ্ঠীরাও বছরের পর বছরের অসহনীয় এম অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে অবশেষে প্রত্যাধাত হানতে শুরু করে । ফলে, যাবার পথে 
দিয়েশী সৈন্যেরা যে সমস্ত গ্রাম বিনা বাধায় জালিয়ে দিয়েছিল, 
ফেরার পথে সেই সমস্ত গ্রামেই অকম্মাৎ চতুদদিক থেকে তাদের প্রতি 
ছুটে আসতে থাকে বাঁকে-বাকে গুলি । 

“কব' নেতৃবৃন্দ দাবি'করেন যে, উল্লিখিত প্গ্ম তিন মাসে তারা 
১,২০০ শক্রসৈহ্য হতাহত করেছিলেন। জনৈক উপভ“তীয় যুবক 
আমাকে বলে, “ওদের আমরা হত্যা করতে চাই নি; চেয়েছি শুধুমাত্র 
আহত করতে । মৃতদেহগুলোকে ওরা সোজ! পাহাড়ের খাতে অথব। 

গলে নিক্ষেপ করে; কিন্তু আহতদের বয়ে নিয়ে ষেতে হবেই ? 
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ওই পাহাড়ী পথে একজন আহত ব্যক্তিকে তার সাজ-সরঞ্জামসহ বহন 
করে নিয়ে যেতে লাগে চারজন মানুষ । সুতরাং একজনকে আহত 
করবার অর্থ হল পাঁচজনকে অকেজে! করে দেওয়া। কোনো 
কোম্পানির এক ডজন সৈন্কে আহত করে দিতে পারলেই, 
কোম্পানিটি তখন আর লড়াইয়ে বাহিনী থাকে না।” 

উপরের বক্তব্যটি অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সঠিক ছিল না । কারণ পরবর্তী- 
কালে দিয়েমীরা তাদের চলতশক্তিহীন আহত সৈনিকদের গুলি করে 
মেরে ফেলত | মধ্য ভিয়েতনামে অন্ততঃ এ ব্যাপার বহুবার ঘটেছে ; 
এবং এ রকম অসংখ্য ঘটনার কথাও আমি শুনেছি । এ ছাড়া, এমন 
বছ দিয়েমী সৈনিকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যারা আহত হবাব 
পর তাদের নিজেদের অফিসারেরাই আবার গুলি করেছে, এব" 
মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে গেছে। পরে তাদের জীবিত দেখে 
গেরিলার ভুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাদি কবে বাঁচিয়ে তোলে । 

সামরিক অভিযান দিয়ে “কর'দের নিশ্চিহ্ন করতে না পেরে, 
দিয়েমীরা তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ স্ট্টি কবে । এব মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল লবণের মতো৷ অত্যাবশ্যক দ্রব্যের সরবরাহ 
বন্ধ করে দেওয়া । এই প্রসংগে সাও নাম আবান বললেন, “ঘটনাৰ 
গতি দেখে আমরা, অর্থাৎ পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীর! ভয়ানক চিত্তিত 
হয়ে পড়ি। সেই সংগে, হর্ষ “করে"রা যে ভাবে তখনো লডাই 
চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে অবাক হয়ে যাই। কিছু একটা অবিলঙ্বে 
কর! দরকার ৷ তাই, প্রদেশেব যে সমস্ত পূর্বতন প্রতিরোধ কমীরদের 
যোগাড় কর! গেল, তাদের নিয়ে আমরা একটা পরামর্শ সভায় বসলাম । 
স্থির হুল, “কর'দের যাতে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া যায়, অন্তত: 
পক্ষে সেই চেষ্টাও করতে হবে। সাধারণত সমতলের লবণ ও 
ঁষধপত্ত্রের সংণো “করের দারচিনি ও চায়ের বিনিময় করে । আমরা 
স্থির করলাম, অন্যান্য জেলায় ভিতর দিয়ে ওদের মালপত্র যাতে 
বাইরে যেতে পারে এবং সমতল থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ওদের 
কাছে পৌছুতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করব । এর পরই, পাহাড় 
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এবং সমতঙ্গের মধ্যে রাতের অন্ধকারে মানুষের বিরাট কাফিলা 
চলাচল শুরু করল এবং “কর'দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ 
ব্যবস্থাও রাতারাতি উন্নত হল । বিভিন্ন ধরনের উষধিও আমরা সংগ্রহ 
করলাম এবং নতুন “কর" গ্রামগুলোর চারপাশে সেগুলোকে রোপণ 
করলাম । বাশ এবং নল-খাগড়ার মুল পুড়িয়ে এক ধরনের লবণ 
প্রস্তত প্রণালীও ওদের শিখিয়ে দেওয়া হল, এবং এক ধরণের গাছের 
ছালও তাদের দেখিয়ে দেওয়া! হল যার কষ লবণের পরিব্ে ব্যবহাব্র 
করা চলে। তাদের ওই পার্বত্য অঞ্চলে ধানের চাষ করা ছিল মুশকিল । 
তাই ম্যানিওকের কন্দ জোগার করে সেগুলোর চাষ করতে ওদের 
রাজি করালান; যাতে ওদের চালের অভাব পুরণ হতে পারে। 
আমাদের এই সমস্ত সাহায্য পেয়ে বৃদ্ধ ফো মাক জিয়া অভিভূত হয়ে 
পড়লেন । আমাদের প্রতি তার বিশ্বাস আরো বরধধিতঙ্ছল ৷” 


ফে। নিয়া'র অস্ত্-শস্ত। 

ইতিমধো “হী” সণ্খ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক অভিনব এবং 
অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায় । মতীতে এই উপজ্ঞা'তঘ গোগীর লোক 
নিয়ে ফরাসীরা একটি পুতুল ব্যাটেলিদ্ন গঠন করেছিল ' দিয়েম 
ক্ষমতায় এলে, উক্ত ব্যাটেলিয়নটিও তার অধীনে আসে । এই 
গোষ্ঠীর অন্যতম অতি সম্মীনিত নেত চলেন ফ., *দদুন অধীনস্থ 
জরনেক অঞ্চলক সহকারী সর্দার ফো নিয়! । ছেট খাটো, শাস্ত- 
ধীর মানুম। মাথাটা ছেখে রেড ইগ্ডিয়ান যোদ্ধা-সর্দর বলে মনে 
হয়। প্রথন প্রতিবো” লড়াই শুরু হতেই তিনি “বৃদ্ধ হিসাবে অবসব 
গ্রহণ করেন, এব: সন তা জেলায় নিজ্রেন গ্রামে চলে ফান দিয়েমী 
শাসন প্রবত্িত হব'র পর, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্পাদের ধূজে বার 
করবার জন্থ ভার শ্রামেও যথারীতি বৰবর অত),১," চাল'নো হতে 
থাকে। উপজাতীয় গোষ্ঠীর বহু ব্যতি”্ক হতা! করা হয় ! -ময়েদের 
উপর বলৎকার, গৃহপালিত পশু-পক্ষী চর কিছুই বাদ যায়না। 
এই সমস্ত দমনমুলক অত্যাচারের ফলে ফো নিয়া আত্মগোপন করে 
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ছিলেন। “কর' বিদ্রোহের সংবাদ শুনেই তিনি প্রকৃত তথ্য জানবার 
উদ্দেশ্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। তারপর স্থির করলেন 
তার গোষ্ীও বিদ্রোহ করবে । 

“হী” গোষ্ঠীর অধিকাংশ ছঃখছর্দশার মূলে ছিল দিন গো এবং 
দিন এন-এর অধীনস্থ পূর্বোক্ত পুতুল ব্যাটেলিয়নটি। ফো নিয়ার 
মতো মানুষও তাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে এবং অন্তরে জাতীয় 
সংহতির ভাবধার] জাগরুক করতে অনেক চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্ত 
সাও নাম-এর কথায়, “দীর্ঘকাল যাবৎ ও্পনিবেশিকদের দ্বারা 
র্নীতিগ্রস্ত হবার ফলে তারা হত্যা এবং লু্ঠনে ভয়ানকভাবে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছিল ; এবং যে বিশ্বাসঘাতকতার ুত্রপাত করেছিল 
ফরাসীরা, সেই দৃ্ষার্যের জন্যই দিয়েমীরাও বিশেষ সুযোগ-সৃবিধা 
ও পুরস্কারের ব্িস্থাদি যথাযথ চালু রাখে ।” 

অবশেষে ফো নিয়া স্থির করলেন, ব্যাটেলিয়নটির সংগে একটা 
বোৰা-পড়া করতে হবে। সেই অস্থুসারে ব্যবস্থাদি করলেন নিখুত 
ভাবে। বিভিন্ন ধরনের ফাদ নির্মাণের কলা কৌশল শেখালেন তার 
লোকজনদের । শেখালেন “মৃঙ ভান নাঙ" অর্থাৎ “দশহাজার 
ফলদায়ক* বন্দুক ব্যবহারের কলাকৌশল । আদিম ধরনের এই 
বন্দুকে রবারের ফিতা দিয়ে একটি পিন লাগানো থাকে ঘোড়া 
হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ৷ যৃদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে 
কোন হালকা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট এতে ব্যবহার করা যায়। 
উপজাতীয় যোদ্ধারা সাধারপতঃ যে দূরত্ব থেকে এই বন্দুক ব্যবহার 
করে তাতে যে কোনে! লক্ষ্যবস্তকেই সঠিকভাবে আঘাত করা যায়। 
এ ব্যাপারে এই বন্দুকের কার্যকারীতা “করবদ্ধ পতঙ্গ বন্দুকের মতই । 
ভাঙা এরোপ্লেন অথবা মোটর গাড়ির ধাতব অংশ স্থানীয় কামারশালে 
আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে উপযুক্ত ব্যালের নিখুঁত সোজা, 
সরু একটি ছড়ির মতো করে তৈরী হয় বন্দুকের নল । নলটাকে পরে 
আর একবার আগুনে পুড়িয়ে নেওয়। হয়। যাই হোক, শীঘ্রই গোষ্ঠীর 
প্রায় প্রতিটি মানুষ একটি করে এই ধরনের বন্দুক হাতে পেল । 
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১৯৫৯ সালের জুলাই মাস থেকে ফে। নিয় শুর করলেন তার 
অতক্কিত-তথা নৈশ আক্রমণ | এই সমস্ত আক্রমণে উক্ত ব্যাটেলিয়নের 
ব্যারাকগুলোর খড়ের চাল! লক্ষ্য করে আড়ধন্্ থেকে নিক্ষেপ করা 
হতে লাগল আগুণে তীর ৷ তিন মাস ধরে প্রচুব ক্ষয়-ক্ষতি সহ করে 
অবশেষে ব্যাটেলিয়নটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। সন হা জেলাটি 
বর্তমানে রয়েছে মুক্তিক্রণ্টের শিয়ন্ত্রণাধীনে ৷ ফ্রণ্ট কমাঁদের সতর্ক 
তথ্যাদি অনুসারে, ফো নিয়া'র প্রথম আক্রমণের ছয় মাসের মধ্যে 
দিয়েমী বাহিনী নন হা জেলার ১০২টি “শক্র নিধন” অভিবান 
চালায়। কিন্তু স্থপর্লিকল্লিত গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে ফো নিয় 
প্রতিটি অভিযানেবই পার্থক মে'কাবিলা করেন। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে 
তাঁর লোকজনদেব যুদ্ধ নিনাদ ছিল : “ষে রক্ত, হাড় এবং সম্পত্তি 
শক্রুধা চুবি কবেছে, সেগুলো তাকা ফিরিয়ে দিক ।” পূর্বের মতো 
এখনও ধে! নিয়া হলেন সামরিক তথা বাজনৈতিক সহজাত একজন 
নেতা ; এবং বর্তমানে তিনি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সন হ। জেলা 
কমিটিন প্রধান । 

নও নাম বললেন, “ফো নিয়ার নাম শুনলেই দিয়েমী 
সৈনিকদেব হৃদয় ভয়ে কাপতে থাকত। পরবর্তীকালে উক্ত পন্থা 
অন্ুনন্ণকাবী প্রতোকটি “ত্রী' উপজাতীয় নেতাই ফো নিয়া'র নামেই 
ভ্াদেব তৎপবতা চালিয়েছেন ৷ শেষ প্স্ বপকথা, " তা চারিদিকে 
ছড্ডিয়ে পড়েছিল যে, ফো৷ নিষা ত'ন লোকজনদের এব রকম যাদ্বকরী 
ইষধ দিযে বুলটেব আঘাত থেকে বক্ষ কবে থাকেন । আলে জাছ 
কিন্তু ঠ ব ছিল অন্যুত্র । তা"হল, প্রতিটি লড়াইফে তাব অতি সতর্ক 
প্রন্তত এব নিজেদের গ্র'সগুঃলো বক্ষা তথা বিগত পাঁচ বৎসরের 
সীমাহীন বর্ল অভ্যাচান্নে প্রতিশোধ গ্রহণে বাপারে তার 
অহৃগামীতদের অভুঃচ্চ দনোবল। 

আদিন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি বিধানে ক'জ কা নিয়া 
চালিয়ে যেতে থাকেন; এবং ১৯৬০ সালের মাঝামাবি নাগাদ এই 
ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর উপজাতীয় অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 


১৯১ 


পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানও শুরু হয়ে যায় । “করবদ্ধ পতঙ্গ 
ও “দরশহাজার ফলদায়ক' বন্দুকের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি । 
স্টেনগানের বুলেট থেকে শুরু করে যে কোন ধরনের বুলেটই এ সমস্ত 
বন্দুকে ব্যবহার করা যায়। বুলেটগুলো বন্দুকের নলের সঠিক মাপ 
অনুযায়ী না হলেও ক্ষতি নেই। এ ছাড়া, আরে একটা সুবিধা হল, 
প্রয়োজনের সময় খুব সহজেই এগুলোকে নিড়ানি অথবা লাঙলের 
হাতলের মতো ব্যবহার করা চলে । হঠাৎ কোনে শক্র সামনে এসে 
পড়লে, ল গলের হাতলে একটা ঝাঁকানি দিলেই সেটা হয়ে ্রাড়ায় 
মারাত্মক একটি অন্ত্র। এবং এগুলো ব্যবহার করে পুরুষ, স্ত্রীলোক, 
বালকেরা সবাই । স্থানীয় কামারেরা এগুলো তৈরী করে কাতারে 
কাতারে । বুলেটের অভাব হলে কার্তজের শুন্য খোলে বাড়িতে 
তৈরী ব;রুদ ভরে নেওয়া হয়। এই বারুদ তারা তৈরী করে 
বাছড়ের বিষ্ঠা পুড়িয়ে। বাছুড়ের বিষ্ঠায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
শোরা। তার সংগে মেশানে৷ হয় বিশেষ এক ধরনের গাছেব ছ:"লর 
ছাই। গুলি করবার জন্য ব্যবহৃত হয় সাইকেলের বল-বিষাবিং 
থেকে শুর করে যে কোনো জিনিস। 
আরেক ধরনের অস্ত্র হল “বে দা" । প্রস্তরযুগের অস্ত্রের মতো এই 
অস্ত্রগুলো বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিমাণে বাবত হয়। “কবে? 
যে অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেছিল, সেই অঞ্চলের পক্ষে এই 
ধরনের অস্ত্র হল সর্বাধিক উপযোগী । আর, এই অন্ত্র বিশ্যাসের 
কৌশলও অন্ত । শক্রসৈন্যের অনুমিত আকার অস্ুযায়ী, অতকিত 
আক্রমণের জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণস্থান জুড়ে তৈরী করা হয় অনেকণ্খলো 
শক্ত বাশের নাচা। জনৈক উপজাতীয় ব্যক্তির ভাষায় “মোষের মতো 
বিরাট বিরাট” সমস্ত পাথরের টাই টেনে তোলা হয় সেই সমস্ত মাচান 
উপরে ৷ মাচাগুলো সংযুক্ত করা হয় একটি তারের সংগে। শত্রু 
সৈন্যের সম্মুখ ভাগ সেই ফাদের সারির শেষপ্রান্তে পৌছে গেলেই, 
সৈশ্যের সম্পূর্ণ সারিটা এসে পড়ে একেবারে ফাদের দৈর্ঘ বরাবর । 
ঠিক সেই মুহুর্তে প্রথম ফাদের তারটিকে টেনে দেওয়া হয়। মংগে 
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সংগে সব কটি ফাদে টান পড়ে, এবং মাথার উপরে হড়মুভ করে 
ভেঙে পড়ে সবগুলো! পাথরের াই। 

এই ধরনের ফাদের ছোট্ট একটি নমুনা আমি দেখেছিলাম 
উপজাতীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বলেছিলেন, “পাথবেন টাইগুলো নেমে 
আসার সময় এমন প্রচণ্ড আওয়াজ হয় যে শক্র সৈন্য ভযষে দিশাহানা 
হয়ে পড়ে ।” কথাটি ঠিক। কিন্তু এই ধরনের ফাদের বিরাট একটি 
ক্রটিও রয়েছে । একবার ব্যবহ্ৃত হলে, মালপত্র কিছুই পাওযা যায 
না। পাথরগুলোর ওজন এবং যে উচ্চতা থেকে যে রকম ভীমবেগে 
সেগুলো পড়ে তাতে মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র নব কিছু এমন ভাবে ভেঙে 
তালগোল পাকিমে যান যে তাদেব আব চেনবাবও উপায থাকে না। 

“টেনলুয়া” অর্থাৎ আগুণে তীর নিক্ষেপ করা হয় বিশেষ এক 
ধননেন গুলতির সাহায্যে ; এবং গুলি যায় ১০০ গজ পর্যস্ত । দেখতে 
সাধাৰণ ওীপর্ন মতে! হলেও* এদেব ভিতরে কিছুটা ফ'পা অশ 
থাকে । সেই ফাপা অংশে খুব কাছাকাছি বাখা হয গন্ধক, 
গাসোলিনে ভিজানো খানিকটা তু-লা আব একটি পলতে । তীরটি 
ঘ"ুত লক্ষ্যবন্তব খুব গভীবে প্রবেশ করতে না প'বে সেই উদ্দেশ্যে 
নব মুখব ঠিক পিছন দ্রকে বিশেষ ধননেল একটি হাতল অ'উকে 
দেওয়া হযর়। লক্গ্যস্ত সাধাবণত: হয খড়ের কিংবা তালপাতার 
চল। পলতেন সুখটি থাক গন্ধকে” দিকে । ৩ নিক্ষেপের 
আগে পলতেটাতে আগুণ ধপিযে দেওয়া হর এবং লক্ষ্যবপ্ততে আঘাত 
কববাব মুহুতেই গন্ধকে বিস্ফোধণ ঘটে । ফলে, গাসোলিনসিক্ত 
তুলোর টুকবে জ্বলে ওঠে এব” নিমেষের মধ্যে চালটি জ্বলতে থাকে 
দাউ দাউ করে। গেরিলাদের পক্ষ থেকে এই অস্ত্র হল নাপাম বোমার 
জ্রবাব। এবং নাপাদের চাইতে এর কর্মক্ষমতা অনেক বেশী। শক্র 
গ্যারিসনের বাড়িগুলোর উপরেই প্রধানতঃ “টেন *২।' বাবহাব করা 
হয়েথাকে। 

১৯৬* সালের মাচ মাসে একবার এক দল শত্রসৈন্য সন হ 
জেলার নাও গ্রামে *নিমূ্শ অভিযান" চালাবার সময় একটি নদী 
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পার হবার চেষ্টা করে। হঠাৎ সারির সম্দুখ ভাগের লোকগুলো 
চীৎকার করে জলের মধ্যে পড়ে গেল । পিছনের লোকের সাহায্যের 
জন্য এগিয়ে না এলে, লোকগুলো! জলে ডুবেই মার! যেত। যাই 
হোক, একটু পরেই দেখা গেল, যারা সাহায্যের উদ্দেশ্যে এসেছিল 
তারাও জলের মধ্যে পাক খাচ্ছে আর নিজেদের ভিতরে জড়াজড়ি 
করে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে । দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে শুরু 
হয়ে গেল প্রচণ্ড হট্টগোল এবং দ্াপাদাপি । পায়ে ছেঁটে নদীটি পার 
হুবার জায়গা ছিল ওই একটা মাত্রই । আসলে, ফোনিয়া'র আবিষ্কৃত 
সম্পূণ নতুন এক ধরনের ফাদে গিয়ে পড়েছিল লোকগুলো । এই 
ধরনের ফাদের নাম হল *চঙ গিয়া" অর্থাৎ “কণ্টকাকীর্ণ দড়ি” । 
এগুলে! তৈরী হয় বিরাট বিরাট শক্ত জংলী লতা। দিয়ে। লতায় 
এফ্োড়-ওফৌড় করে গাথা হয় এক সংগে তিনটি করে ক্ষুরের মতো 
ধারাল ৮৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের অসংখ্য বাশের গজাল | গজালগুলোর এক 
প্রাস্ত গাথ! থাকে নদী গর্ভে। লতার উপর পা! পড়তেই শআোতের 
কারণে সেটা সৈনিকদের পায়ের সংগে সাপের মতো জড়িয়ে 
গিয়েছিল। ছাড়াবার জন্য লোকগুলো যত দাপাদাপি করতে থাকে 
ততই তাদের পাগুলো ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে “চঙ গিয়া'র আঘাতে । 
শেষ পর্যস্ত তারা জলেব মধ্যেই হাটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হয়। 
অত্যন্ত সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু অতকিত আক্রমণের পক্ষে 
অদ্ভুত ফলপ্রদ। এর ফলে ৪৬ জন দ্িযেমী সৈনিক আহত হয় এবং 
অবশেষে তাব! নদী পার হৰার চেষ্া পরিত্যাগ করে। 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোকে বশে আনবার জন্য দিয়েমী 
সৈনিকদের বিরাট একটি অস্ত্র ছিল তাদের থাগ্যশম্য ধ্বংস করা । ধান 
পাকবার আগেই গাছগুলোকে কেটে ফেলবার জঙ্য অথবা চার! 
গাছগুলোকে উপড়ে ফেলবার উদ্দেন্তে তারা নিয়মিতভাবে অভিযান 
চালাত। এই সমস্ত অভিযানের জবাবে ফে] নিয়া আবিফার 
করেছিলেন “গজাল লাঠি।” এটিও “চঙ গিয়ার মতোই । পার্থক্য 
শুধু গজাল বসানোর কায়দায়। গজাল লাঠি'তে গজালগুলোকে 
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একটি বাঁশের টদর্ঘ্য বরাবর লাগানো হয় । তারপর এই রকম তিনি 
করে বাশের সারি সারা ক্ষেতের পরিধি জুড়ে কাদার ভিতয়ে রেশ 
গভীরে বসান হয় । ধান খেতের কাদার মধ্যে কোনো ক্ষত হলে, তা 
হয়ে ওঠে ভয়ানক বিষাক্ত । কারণ ধান খেতে সার হিসাবে প্রচুর 
পরিমাণে মানুষ এবং শুকরের বিষ্ঠা ব্যবহার করা হয়ে থাকে । গজাল 
লাঠির কয়েকটি নমুনা পাবার পরই ফো নিয়া'র গ্রামগুলোর সমস্ত 
ধানক্ষেতকে রেহাই দেওয়া হয়। কারণ এই “গজাল লাঠি'তে যে 
বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তার একমাত্র চিকিৎসাহল আহত অংগাটিকে 
কেটে বাদ দেওয়া । অনেকে হয়ত বলবেন, এ হল অমাঞ্ধিত 
ধরনের লড়াই । তার জবাবে বলব, খাগ্ঠশস্য ধ্বংস করে উপজাতীয় 
মানুষদের অনাহারে মেরে ফেলবার চেষ্টাটাও একই ধরনের বর্বরতা । 
এবং *ভ্রী' ও “কর” উপজাতীয় লোকেরা কেবলমাত্র তাদের গ্রাম ও 
ক্ষেত-শাব রক্ষার চেষ্টাই করেছে ; আর কিছুই করে নি। দিয়েমীরা 
তাদের উপর উপদ্রব না করলে, কোন গণ্ডগোলই হত না। 
ভিয়েতনামের জংগলে ভয়ংকর কাটাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য 
গছ-গাছড়া দেখা যায়। ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ কাটাযুক্ত গাছও আমার 
নজরে পড়েছে । গু'ড়ির ব্যাসের চাইতেও বড় এই সমস্ত কাটা গু'ড়ির 
৩০।৪০ ফিট পধস্ত জায়গা জুড়ে সজারুর কাটার মতে বিছিয্েথাকে। 
ছাড় প্রতি পদক্ষেপে পড়ে কাটাযুক্ত ঘন ঝোপ-ঝাড়, তালগাছ, 
এমন কি গজালযুক্ত বাশঝাড় পর্যস্ত। এ সমস্ত এডি. বাতায়াত করা 
একরকম অসম্ভব বললেই হয়। উপজার্তীয় লোকেরা বেছে বেছে 
এই ধরনের গাছ-পালা নিজেদের গ্রামের প্রবেশ-পথগুলোতে 'এমন 
স্বকৌশলে বিভিন্ন উচ্চতায় লুকিয়ে পেতে রাখে যাতে পা, উরু, পেট, 
বুক প্রতৃত স্থানে আঘাত লাগে । কোনো লুঠেরা হত এই ধরনের 
ফাদে পড়ে পায়ের আঘাত বাঁচাবার চেষ্টা করল ' অমনি কীটাগুলো 
গিয়ে বিধে যাবে তার পেটে । আবার, বুকের আঘাত বীচাবার 
চেষ্টা করতে যেয়ে কাটা বিধে যাবে তার পায়ে । এই ভাবে কাটায় 
আহত হবার ঘটনা এত বৃদ্ধি পায় যে, শেষ পর্যস্ত দিয়েমী সৈন্যর! 
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ওই সমন্ত গ্রামে যেতে অন্বীরৃত হয়। অস্ততঃপক্ষে পা ঘটোকে 
বীচাবার জন্য মাফিন বিশেষজ্ঞের এক ধরনের ধাতব আবরণ 
আবিষ্কার করেন। সেই আবরণ বুটের পুরু তলির সংগে আটকানো 
হত। কিন্তু বুট হয়ে পড়ত দারুণ ভারী। সৈনিকদের চলাফেরা 
করতে হত মুশকিল । বিশেষ করে অসুবিধা হত প্রয়োজনের সময় 
বিছ্যৎগতিতে চলাফেরা করবার বেলায়। এই প্রসঙ্গে সাও নাম 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন । কোয়াঙ নাই প্রদেশে “হ্বী' 
উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রসরমান এক দল সৈন্য এই ধরনের 
ধাতব আবরণ প্রথম ব্যবহার করে৷ কিন্তু গুলতি এবং “দশহাজার 
ফলদায়ক' বন্দুকের পাল্লায় পড়ে তাদের প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সহ করতে 
হয়। “ধাতব পায়ে'র জন্য তাদেব পক্ষে নড়াচড়া করাও মুশকিল 
হয়ে পড়ে। অবশেষে ধাতব আবরণগুললা তারা ফেলে দেয়; এবং 
সেগুলো গিয়ে পড়ে গেবিলাদের হাতে । 

পরবর্তীকালে ম'নঙ (হন্তি শিকারী হিসাবে বিখ্যাত/, ক্ডে 
এবং জারাই সংখ্যালঘু উপক্ঞাতি অধ্যষিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে 
আমি আরে! সাংঘাতিক সমস্ত আদিম ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দেখি । তাদের 
ভিতরে একটি ছিল সত্যিই ভযাবহ। ওই ধরনের অস্ত্র আমি পূর্বে 
কখনো দেখি নি। মধ্যযুগীয় অস্ত্র গদার সংগে সেটিব সাদৃশ্বা থাকার 
কারণে, তার নাম আমি দিয়েছিলাম “উড়ন্ত গদা'। হাতে-বোনা 
ঝুড়ির মধ্যে ৫০+ ১০০, ১০০ এমন কি ৫০০ পাউগও পর্যস্ত মাটি ভরে 
বিভিন্ন আকারের এই আগর তৈরী করা হয়। লম্বা লম্বা বাশের 
বল্পম তৈরী করে তাদের ছুটি ধারই করা হয় ক্ষুরের মতো! ধারালো । 
তারপর আগুণে সেঁকে করা হয় ইস্পাতের মতে। কঠিন । এই সমস্ত 
বল্পম ঝুড়িগুলোর ভিতরে নানাভাবে সোজান্থজি বসিয়ে দেওয়া হয়। 
সাধারণত ঝুঁড়ির চারিপাশে বেরিয়ে থাকা বল্লমগ্ডলে৷ হয় একগজ 
দৈর্ঘ্যের । তারপর কুড়িগুলো সারবন্দী করে টাঙিয়ে দেওয়। হয় 
মাখার উপরের শক্ত জংলী লতায়; খন, ছূর্ভেষ্ভ পাতার আড়ালে। 
এই ধরনের দুর্ভেগ্ত পাতার ছাদ অধিকাংশ জংগলেই দেখা যায়। 


১৯৬ 


এমন কি বিশাল বিশাল জংগলেও । ঝুলস্ত এই ঝুড়িগুলোকে তার 
পর পিছন দিকে টেনে দৃষ্টির আড়ালে আটকে রাখা হয় একটা তার 
দিয়ে। সৈন্যদের পায়ের চাপে কিংবা গাছের আড়ালে গ্রচ্ছন্্ 
গেরিলাদের দ্বার ওই আটকানো তারের কোনো প্রান্ত মুক্ত হবার 
সংগে সংগে “উড়ন্ত গদা”গুলো প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে নিচের দিকে । 
মাটি থেকে প্রায় ৮ ইঞ্চির মতে। উপর দিয়ে সেগুলো ওই বেগে একবার 
সামনে, আবার পিছনে ছ্ুলতে থাকে দোলনার মতো । সেই সংগে 
সামনে যা পায় তাই এক্ফোড় ওর্ফোড় করে দিয়ে যায় । কোনো মানুষ 
তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই । মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে 
পড়লেও তার পিঠ ফালা ফালা হয় চিরে যাবে । আবার পাশের 
দিকে লাফিয়ে পড়লেও যেষে পড়বে বর্শাযুক্ত খাদের ভিতরে । 
৬..এক্ত অস্ত্রগ্লোর সংগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অগণিত এমন 
সমস্ত ফাদ যাদের কর্ম-ক্ষমতা ২০ গজ থেকে আধ মাইল পর্যস্ত 
এলাকা জুড়ে বিস্তৃত । ১০৭ গজ এলাকা জুড়ে পেতে রাখা ফাদ- 
গুলাকে পরিচালিত কবতে পারে একটি দলের অর্ধেক লোক । 
এর চাইতে বড় এলাকা নিয়ন্ত্রিত কর এক একটি প্লেটুন। একসংগে 
অনেকগুলো বর্শা নিক্ষেপ কনা ঘাষ এমন ধরনের একটি যন্ত্র আমি 
দেখেছিলাম । রাশিযাব বহু-নকেট নক্ষেপন যন্থের মন্নকরণে এদেরও 
“জংগল কাটুশা” বলা যেতে পানে। বড় একটি রা গাছ কেটে, 
ডাল-পালা৷ ছেঁটে, তার একপ্রান্ত গজ, দিয়ে আটকায় সবচাইতে 
শক্তিমান দুই কিংবা তিনজন উপক্তাত্ীম্ লোক মিলে । তায়পর 
সেটিকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তাতে পরানো হয় জংলী লতার 
ছিলা। এই প্রসংগে একটি কথা বলে রাখি । উপক্গাতীয় লোকেরা 
দড়িন চাইতে বেশী পছন্দ কবে জংলী লনা । মাই হোক, সেই 
ছিলার সংগে শুক্র একটি ঘোড়া বুক্ত করা হব। তাৰ পর গোটা 
বারে বাশের বল্পম বথাস্থানে সাকির বল্পমের বাট আটকানো হয় 
ছিলার সংগে । বল্পমগ্ডুলোর মুখ থাকে চারাগাছেব সংগে ঠেকানো 
অবস্থায়। এবার ওই চারগাছটিকে জমির সংগে প্রায় সমাস্তরালভাবে 
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একটু বেঁকিয়ে বসানো! হয়। বল্পমগুলো একটু হেলানো অবস্থায় 
থাকার ফলে, প্রত্যেকটি বল্পম ৮ ইঞ্চি থেকে ৭ ফুট পর্যস্ত বিভিন্ন 
উচ্চতায় ছুটে যেতে পারে। বিক্ষিপ্ততাবে পেতে রাখা “উড়ন্ত গদা? 
“বে-দা” এবং জংগল “বোমা' পরিপূর্ণ কোনো পূর্ব নির্ধারিত পথের 
হই পাশে এই ধহ্ুকগুলোকে কিছুটা দূরে দূরে পেতে রাখা হয়। 
গল “বোমা” তৈরী হয় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের গাছের গুঁড়ি দিয়ে। 
গুঁড়িতে ছোট ছোট ছোরার আকারের অসংখ্য বাশের টুকরো 
আটকে দেওয়া হয়। কার্কারীতা এবং ওজন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
সাধারণতঃ এই ধরনের তিনটি করে গুশড়ি বাধা হয় এক সংগে। 
তারপর সেগুলোকে মাথার উপরে গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হয়| 
নিচে থাকে অদৃশ্য টানা তার। সেই তারে কেউ একবার স্পর্শ 
করলেই উপর থেকে গু'ড়িগুলো পডতে থাকে । তাবের অবস্থান 
এমনভাবে ঠিক করা থাকে যে, তাতে টান পড়বার অর্থই হল 
লক্ষ্যবস্ত “বোমাস্টির ঠিক নিচে এসে উপস্থিত হয়েছে । 
আমার দেখা কয়েকটিমাত্র আশ্চর্য আদিম অস্ত্রের কথাই উপলে 
উল্লেখ করলাম । কিন্তু এগুলোর, বিশেষ করে ব্বয়ংক্রিয় ধরনেব 
অস্ত্রগুলোর কল-কৌশল এবং নির্মাণকার্যও অসংখ্য প্রকারের এদের 
চালাবার জন্য কোনো মান্থুষের প্রয়োজন হয় না। এই প্রসণগে 
একদিন “রেড' উপজাতীয় মহান নেতা ইবি আলেও আমাকে 
বলেছিলেন, “কি গ্রীন্ষ কি বর্ষা? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বশহবদ 
প্রহরী দিবারাত্র অতন্দ্র প্রহরারত রপ্ঘছে। এদের ভাত, লবণ 
অথব। কাপড়-চোপড় কিছুরই প্রয়োজন হয় না।” বন্ততঃ, যেমন- 
তেমন করে কাট-াট করা গাছ, জংলী লতা অথবা গাছের। গুড়ি 
ইত্যাদি দিয়ে তৈরী অধিকাংশই জবরজংগ, আদিম ফাদের সুক্ষ 
নিক্ষেপণ যন্ত্রে মৎস্য শিকারের অত্যাধুনিক সরু নাইলনের স্বতোর 
ব্যবহার দেখে অবাক মানতে হয়। শিকারীরা সাধারণতঃ পাখি, 
তিতির, বানর ইত্যাদি থেকে আরপ্ত করে বাধ, হাতি ইত্যাদি 
শিকারের জন্ত যে সমস্ত ফাদ ব্যবহার করে এদের ফাদগুলোও, 
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সেই অন্থকরণে নিমিত। কিন্তু দিয়েমী অত্যাচারের চরিত্র” ইবি 
আলেও-র কথায়, “মান্থুষ-বাঘের মোকাবিলার জন্যও আমাদের প্রস্তত 
হতে 'বাধ্য করেছে ।” 

বিভিন্ন ধরনের ফাদের ব্যাপক সংগ্রহ প্রথম দেখে আমার যে 
আতংকিত-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা লক্ষ্য করে জনৈক বলিষ্ঠ 
ভিয়েতনামী কৃষক যুবক যে অকাট্য মন্তব্য করে, ত। এই প্রসংগে 
উল্লেখযোগ্য । পনের বছর বয়সেই যুবকটি শুরু করেছিল ফরামাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম । আমাকে বলেছিল, “আমাদের অস্ত্রথুলো মনেক- 
দুর অবধি নিক্ষেপ করা বায়না । অনেকণুলোর আবার দূরের 
লক্ষ্যভেদের কোন ক্ষমতাই নেই । কিন্ত, আমেরিকান অথবা মন 
কাউকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ওগুলো! মামরা তৈরী করিনি । 
দর £ অন্বিধাট্রক শক্রর।ই সুরাহা করে দেয় । আক্রমণের মতলবে 
ওনাই এগিয়ে মানে আমাদের দিকে । বলতে গেলে, আমাদের 
গ্রাম, ঘব-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, ফলেন বাগান, মুরগির খামার ইত্যাদির 
ক'ছে আমবাই ওদেব টেনে নিলে আসি। শক্র দূরে থাকলে, 
আমাদের অস্ত্রে কোনো সামর্থই নেই তাকে আঘাত করবার । 
কিন্তু চরি অথবা হতার উদ্দেশ্যে আমাদের পাছ-ছুয়োরে তারা হাজির 
হলেই দলে দলে আহত হবে। আমাদের ভস্ত্রগুলো হল তারই 
সাবধানব।' " 

বাক্তব ক্ষরক্ষতির দিক থেকে হিসাব করে দেখলে কোয়া 
নাই'য়ের খতিয়ান খুবই নির/শাজনক। জাতীয় মুক্তিক্রণ্টের প্রাদেশিক 
কমিটির সদন্য লি কোয়া বিন-এর মতে, ১৯৫৯ সালের শেষ ছয় 
মাসে যে সমস্ত সামরিক তৎপরতা অনুষ্টিত হয়, তাতে ১২৫ বর্গ- 
মাইল এলাকায় “সবাইকে হত্যা কর: সব কিছু জ্বালিয়ে দাও, সব 
কিছু ধ্বংস কর' এই অভিষানে নিষুক্ত কর হয়েছিল দই ডিভিশনের 
মতো সেন্যবাহিনী। ছু'শয়েরও থেশী গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এবং 
ফোমাক গিয়া'র জেলা ত্র! বঙ"য়ে তিন হাজার, ও সন হা? মিনলঙ 
এবং বাঁতো এই তিনটি পার্বত্য জেলায় ১৩ হাজার পরিবারকে 
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বাস্তহারা কর হয় । আঁবঙ-এ এই অত্যাচারের ফলে প্রায় প্রতিটি 
বাড়িই ধুলিম্যাৎ হয়, লোক-জনেরা বন-জংগলে পালিয়ে যায় এবং 
অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ও গুহায় আস্তানা গেড়ে বন্য ফল-মূল খেয়ে 
জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ গৃহপালিত জীবজত্তই 
বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের । কিন্তু লি কোযাঙ বিন এব মতে, 
“মানুষের জীবনহানির ঘটনা ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত কম। পাহাড়ী 
লোকেরা পাহাড়-জংগলে যে নতুন জীবন সংগঠিত কবতে শুরু 
করেছিল, সেই জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাব উদ্দেশ্যে আদম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
সেই সময় থেকেই ভারা প্রস্তত হল প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য । এবং 
ইতিমধ্যে আমরাও সমতল প্রদেশে সংগ্রাম শুর করে তাদে 
উৎসাঠিত করতে আরম্ভ করলাম ।” 
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দশম পরিচ্ছেদ 
ভগ্ন-মুষ্ঠি। সমতল অঞ্চলে সশস্্ব অভিযান 


১৯৬০ সালের ১৮ই মে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর 
উপর। কোয়াও-নাই প্রদেশেন সমূক্রোপকলস্থ সমতল অঞ্চলের 
মো-ভাক জেলা-সদরের একটি চীনা কেন্তারায় খরিদ্লারের ভীড় । 
এমন সময় একদল সামরিক অফিনার দেহরক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করল 
সেই রেস্তোপায়। ন্ডলস্থপ আহাবে ব্ন্ত খরিদ্দারদের দ্রুত 
৩৬ করে ঘরের ভিতর দিয়ে তারা চনে গেল পিছন দিকের 
একটি কানরায়। একদ্ুন বেয়ারার সগে নিচুগল'র একটুক্ষণ কথাবার্তা 
বলে, মেলে ধরল একখানা কাগজ । ন'গে স্তগে বেয়ারা তাদের 
গিয়ে গেল বেশ বড় একটি অধিণ কণমলায়। চীনা রেস্তোর? 
সাধারণত যেমনটি হয থাকে, এই কক্ষের সঘ্গে ভার কোনো 
মিল নেই। কক্ষের ভিতরে একটি টেবিলের স'মনে বস্্ছিল সুলকায় 
একজন ভিয়েতনামী । একজাডা সরু গে শাক উপরের ঠোঁট 
থেকে মুখের ছুইপাশ দিয়ে নেমে গেছ চিবুক প গ্ত। অফিসারের! 
সেই লোকটিকে সসম্্রগে স্যালুট করল। লোকটিও জবাব দিল 
ঘোত-ঘোত করে। 

দশ মিনিটের মধো দলটি পিছনের বিরাট দরজাট! দিয়ে বেরিয়ে 
গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর । এই রাস্তা চলে গেছে শহরের বাইরে । 
টেবিলের সামনে বসা সেই লোকটিকেও ₹* গেল ত'দের সংগে । 
কিছুক্ষণ নিঃশবধে চলবার প্র. হঠাৎ একজন অ্িসাব একটি 
রিভলবার বার করে 'রেস্তভোরণার মালিকের দিকে উ“চিয়ে ধরে 
কঠিন স্বরে বলল, “ছাউ ! ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধের 
জগ্য সরফারী সশস্ত্র বাহিনীর দেশভক্ত অফিসারদের নামে তোমাকে 
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মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত কর! হয়েছে। দগ্ডাদেশ এই মুহূর্তেই কার্যকরী করা 
হবে।” কথ! কয়েকটি বলেই অফিসারটি সেই স্ুলকায় বাতির মাথায় 
গুলি করল। দেহটা লুটিয়ে পড়ল পথের উপর । সেটাকে টেনে 
একপাশে সরিয়ে একজন তাতে লটকে দিল একটুকরো কাগজ । 

অফিসারদের ছোট্ট দলটি এবার পিছনের প্রবেশদ্বার দিয়ে দ্রুত 
সেই রেস্তোরশয় ফিরে এল। মৃতদেহ থেকে তার! মে চাবিটি 
নিয়েছিল, তাই দিয়ে বিরাট কালো রংয়ের একটি সিন্দুক খুলে 
ফেলল । ভিতরটা ঠাসা ছিল কাগজ-পত্রে । কাগজগুলোর উপর দ্রুত 
একবার চোখ বুলিয়েই তারা সেগুলোকে ভরে ফেলল একটি নাইলনের 
থলেতে। তারপর বিরাট একটা দেরাজ টেনে খুলেই মুহতের 
জন্য সবাই আতংকে যেন হিম হয়ে গেল। থবে থরে মান্থষের কাশ 
সাজানো রয়েছে দেরাজের মধ্যে । প্রত্যেকটি ব! কান। এব" 
প্রত্যেকটির সংগে আটকানো রয়েছে নাম লেখ। এবখগু বাগ এ 
পাঁচ হাজার করে পিয়ান্ত্রা প্রাপ্তির রসিদ ৷ 

উপরে যে অভিযানটির কথা বল! হল, তার পরিচালক “অফিসার? 
ছিলেন সাও নাম। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, 
“কানগুলো ছিল আমাদের ৪৩১ জন কমরেডের । অতাচারী ছাউ, 
যাকে মামরা হত্যা করেছিলাম, সে ছিল কোয়াঙ নাই, কোয়া ন'ম 
আর বিন দিন প্রদেশের গুপ্ত পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নে৷ দিন 
ক্যানএর বিশেষ একজন এজেন্ট। রেস্তোরশাটি ছিল তার ঘ্বণ্য 
কার্ধকলাপ আড়ালে রাখবার একটা কৌশল । আগাদের নিহত 
কমরেডদের ডান কানগুলোকে প্রমাণ হিসাবে পাঠিয়ে সে প্রতিটির 
জন্য পেয়েছিল পাঁচ হাজার করে পিয়াস্ত্রা। 

“সে রাতে আমরা অনেক-কিছু পেয়েছিলাম | যাদের গ্রেপ্তার 
এবং হত্যা কর! হবে তাদের নামের তালিক৷ ছাড়াও, ছাউ-এর 
অধীনে কর্মরত সমস্ত এজেন্টদের নাম-ধাম আমাদের হস্তগত হয়েছিল । 
প্রেপ্তার ও হত্যার তালিকায় যাদের নাম ছিল? তাদের সবাইকে 
সতর্ক করে দেওয়া হল। ছাউ-এর এজেশ্টদের কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে 
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গ্রেপ্তার করা হল ও বাকীদের ভয় দেখিয়ে নিক্ষিয় করে দেওয়া. 
হল।” 

উপজাতীয় গোর্টিগুলোকে সমর্থনের উদ্দেপ্যে সমতলের “সশস্ত্র 
প্রোপাগাগ্ড দলের প্রতিরোধ সম্গ্রাম শুর করবান সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পর থেকেই ছাউ*এর মত এজেন্টদের হত্যা করব'র নীতি গৃহীত 
হয়েছিল। “সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দলে'র পরিকল্পনা! ১৯৪৪ সালে নর্ব- 
প্রথম করেছিলেন দিয়েন বিলেন ঘুর ব্যাঘ্ব ভো নুয়েন গিয়াপ* এবং 
ভিয়েতনাম গণতন্ত্রী সনকারেন (উন্ৰ শহিষেতনাম ) বর্ভদান প্রদান- 
মন্ত্রী ফাম ভান দউ। প্রথম দলটি গঠন করা হয়েছিল ৩৪ জন লোক 
নিয়ে। দেখতে দেখতে সেই ছোট দলটি শত্তিশালী, বিরাট এক 
সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়, এব* দশ বংনর পর ফরা'নীদের পরাজিত 
কক গিয়াপ সেই বাহিনীকে সাফল্যের সগে নিয়োজিত করেন । 
সশস্ত্র প্রতিরোধ সপ্গ্রাম শুরু হতেই ন:ও নাম ও তার দল তথা 
অন্যান্য প্রদেশের ভ্রনবর্ধমান অহকপ বহু দলই তাতে ঝাঁপেয়ে 
পড়েন .সই সময় থেকেই “সশস্ত্র প্রাপাগা গা দলের ব্যবস্থাটিকে 
ত'রা রাক্তনৈতিক-সামরিক সপ্গ্রামের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ 
করেন । 

সমতল অঞ্চলে শক্রর পুণ নিয়ন্ত্রণ থাকার দক্রণ সশস্ত্র প্রতিরোধ 
সংগ্রাম সেখানে আরম্ভ করা সহজসাধা ছিল না। । ়েমী অত্যাচারের 
হাত এড়িয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
প্রতিরোধ কমীই জীবন বক্ষা করতে সদর্থ হয়েছিলেন । কিন্তু পাবত্া 
অঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীদের ধ্বংস করবার অভিযানের সংবাদ 
মমতঙদ অঞ্চলে ছড়িযে পড়তেই, জনসাধারণের ক্রোধ এবং দ্বণা 
উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে । কোয়াঙ নাই প্রদেশের 2য়তনামী কা'ভাররা 
কি ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের নতৃন নীতি গ্রহণের উ:দশ্যে আসতে 
থাকে, সে কথা সাও নাম আমাকে বলেছিলেন। ১৯৫৯ সালের 
শেষভাগে প্রথমে ভার! সিদ্ধান্ত নেয় যে, উপজাতীয় গোষ্ঠীর প্রতি 
দিয়েশীদের ক্রোধ খানিকটা প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে দিয়েমী 
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প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন" শুরু করা হবে। পার্বত্য 
অধিবাসীদের বিদ্রোহ চিরদিনের মতো শেষ করবার মতলবে দিয়েমীরা 
বছরের শেষের দিকে একটি নতুন সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের 
পরিকল্পনা করেছিল । সেই উদ্দেশ্যে তার! পার্খববর্তা প্রদেশগুলো 
থেকে সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়াও আমদানি করে । উদ্দেশ্য তাদের 
' সফলও হয়তো হত; কারণ মধ্য ভিয়েতনামে কোয়া নাই-ই ছিল 
একমাত্র স্থান যেখানে ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের আগুণ । 

সাও নাম আবার বললেন, “আরেকটি আলোচনা সভায় সবাই 
মিলিত হলাম | এটা ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ । শত্রুপক্ষের দমন- 
মূলক কার্ধকলাপের প্রধান লক্ষ্য ছিল “করঃদের নিশ্চিহ্ন করা। 
সেই কারণে অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠী এবং জেলার মানুষ, এক কথায় 
বলতে গেলে সব কটি পার্বত্য জেলাই অস্ত্র ধারণ করেছিল । এ ছাড়া, 
শক্রপক্ষ বিনা প্ররোচনায় ক্রমাগত হিংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে 
যাবার ফলে কোয়াঙ নাইতে শাস্তিপূর্ণ সংগ্রামের নীতিও ব্যর্থ 
হয়ে গিয়েছিল একেবারে । অহিংস নীতিতে অটল থাকতে আমরা 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম ; এবং আমাদের অনেকেরই তখনো মত 
ছিল আইনানুগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া । কিন্ত জনগণ স্বতংস্ফুর্ড- 
ভাবে যা] শুরু করেছিল, তাকে আটকাবার কোনো উপায়ই 
আমাদের হাতে ছিল না। সমতলের ভিয়েতনামীরা সাহাষ্যার্থে 
এগিয়ে না এলে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলে৷ হয়তো! সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবে । চোখের সামনে দেখছি শক্রপক্ষ সর্বাত্ক হত্যার প্রন্ততি 
চালিয়ে যাচ্ছে । এ অবস্থায় তখনো কি আমরা আইনাহ্গ আন্দোলনের 
পথকেই আকড়ে ধরে থাকবো ? 

“সৃতরাং চরম গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত সেই আলোচন! সভায় 
গৃহীত হল। স্থির হুল, নিজেদের “প্রতিরোধ কমিটিতে সংগঠিত 
করা হবে; উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকের! যে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু 
করেছে, তাকে সমর্থন করা হবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের মুল 
খাটি প্রতিঠিত করে সেখান থেকে সমতল এলাকায় অহুপ্রযেশের 
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প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হবে । সর্বশেষ যা জানতাম, তাতে এই সিদ্ধান্ত 
ছিল আমাদের এযাবতকাল অহুস্থত নীতি ও পন্থা বিরুদ্ধ । তবু আশা 
করলাম, আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করা হবে। প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে উপজাতীয় গোষ্ঠীর 
লোকেরা আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছিল এব” পরবর্তীকালে 
চরম বিপদের সময় আমাদের যে ভাবে রক্ষা করেছিল, তাতে আজ 
তারের সমর্থন না করলে আমাদের তথা বিপ্লবের সম্মান চিরদিনের 
জন্য ভূলুষ্ঠিত হবে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুর্গোতে আমাদের বহু কমরেড 
আত্মগোপন কবে ছিল। উপধুক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবার জন্য 
তাদের কাছে প্রতিনিধি প্রেন্ণ করা হল |” 

সাও নাম এবং তাঁর কমরেডদের এই সিদ্ধান্তকে হয়তো কোনো 
এতিহাসিক “ছই-তরফের যুদ্ধে'র প্রারন্ত বলে চিহিম্ত করবেন। 
আমি যতদূর জানি, ওই পর্যায়ে গৃহীত এইটিই ছিল এ ধরনের প্রথম 
সিদ্ধান্ত ; এব" এর প্রতিক্রর়াও হয়েছিল বাপক | “কর' উপজাতীয় 
পোিব উদ'হপ্ণ এব, শেন পর্যন্ত ভিয়েতনাঙী ক্যাডারদের কাছ 
থেকে প্রাপু সমর্থনের ঘটন'কে পরব্ভীকাহল উচ্চতম পর্যায়ে পঙ্থা 
পরিবর্তন তথা সরা দক্ষিণ-িয়িতনামে সশস্ত্র প্রতিতোধ ছড়িয়ে দেবার 
স্বপক্ষে চরম যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হত। পুর্বে উল্লিখিত তুয়া 
হাই আক্রমণের প্রাকালে অনেক নিচার-বিবেত" করে কুয়েত থান ও 
তার দল যে দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তার এ্রীয় ১২ মাস আগে 
ফো মাক গিয়। দ্ুটভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধের স্বপক্ষে । 

ফ।ম ভান দঙড'য়ের জন্মন্ুনি, কোয়াউ নাই প্রদেশের সংগ্রংমী 
এঁতিহা বহু পুরাতন । সেখানকার লোকেরা সহজে মাথা নত করে 
না। কিন্ত মনে হয় অন্ততঃপক্ষে সমতল অঞ্চলের ভিয়েতনামীরা 
১৯৫৯ সালের শেষ নাগাদ হতাশার € ,4?রে ডুব গিয়েছিল। 
একটি ঘটনার কথা আমি শুল্ছিলাম যাতে সমত্র লর কিছুসংখ্যক 
লোকের মনোভাব অন্ততঃ অনুমান করা যায়। দিয়েমীরা ১৯৫৯ 
সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখটিকে "জাতীয় দিবস' রূপে উদযাপন 
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করে। ছিম-ছাম, জশক জমবপূর্ণ পোশাকে সঙ্জিত সেনাবাহিনী, 
ট্যাংক, কামান এবং মাথার উপরে বিমানবহর, এই সমস্ত দিয়ে একটি 
সামরিক কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট নো দিন 
দিয়েমের চমতকার স্ৃসজ্জিত সেনাবাহিনীর সংগে ছিন্নবাস পরিহিত 
“ভিয়েতকং" গেরিলাদের তুলনা করে স্থানীয় সামরিক গভর্নর দীর্ঘ 
একটি বক্তৃতা দেন। জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্তারত সামরিক গভর্নরের 
সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন : 

“গভর্নর ঠিকই বলেছেন। আমি তার সংগে এক মত। 
“জাতীয়তাবাদী'দের তুলনায় “ভিয়েতকং'দের অবস্থা খুবই খারাপ । 
আলু আর ম্যানিওক ছাড়া তাদের আর কোনো! খানের সংস্থান 
পর্যস্ত নেই । “জাতীয়তাবাদী'দের রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চাল, রুটি 
আর মাংস। “ভিয়েতকংদের পরনে ছিন্নবাস। এদিকে দেখুন, 
“জাতীয়তাবাদী'দের পোশাক-আসাক কি চমৎকার ! “ভিয়েতকং'দের 
ভাল অস্ত্রশস্্ও নেই। আর, এখানে দেখুন, কি চমতকার সমস্ত 
মাকিন বন্দুক, ট্যাংক আর বিমান। একটিমাত্র ব্যাপারে “জাতীয়তা- 
বাদী"দের অবস্থা ভাল নয়। তার! সেব৷ করছে বিদেলী সেনা 
বাহিনীকে । পক্ষান্তরে, যে-সমস্ত বিদেশীরা! আমাদের দেশ আত্রমণ 
করছে, “ভিয়েতকং'রা লড়ছে তাদেরই বিরুদ্ধে। কোনো যুদ্ধের 
শেষে “ভিয়েতকং'রা জনসাধারণকে সাহায্য করে থাকে । কিন্ত 
“জাতীয়তাবাদী'রা কেবল আগুণ লাগায় আর চুরি করে ।” 

ঠিক এই সময় সামরিক শাসনকর্তা তাকে বাধা দেন। সেখান 
থেকে তাকে ধারা! মেরে সরিয়ে দিয়ে বিকৃত হাস্ের সংগে চীৎকার 
করে বলেন, “এই বৃদ্ধটি পাগল ।” তাকে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে 
পুলিশ ছুটে আমে। কিন্ত জনতা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে 
পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে চলে যায়। 

বুদ্ধ লোকটি তারপর চলে যান পার্বত্য এলাকায় । জনৈক 
ভিয়েতনামী ক্যাডার তাকে প্রশ্ন করে, “কেন আপনি এ কাজ 
করতে গেলেন 1” 
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জবাবে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, “দেখলাম, সবাই কেমন মনমরা 
হয়ে পড়েছে । ওই সমস্ত বন্দুক আর ট্যাংক দেখে ভয় পেয়ে গেছে । 
তাই ভাবলাম কয়েকটি সত্য কথা তাদের সোজা শুনিয়ে দিই। 
আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার কিছু হলেও, যায়-আসে না। কিন্তু 
জনগণের মনোবল অক্ষুপ্ন রাখতেই হবে ।” 

ইতিমধ্যে “কর” উপজাতীয় গোগ্ঠা কিন্ত আত্মরক্ষার প্রয়াসের 
মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখে নি। নশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতি 
অন্যান্য অঞ্চলে যে সমর্থন আরম্ভ হয়েছিল, তা তাদের মনোবল 
বহুলাংশে বধিত করে । তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ 
জোরদার'করবার উদ্দেশ্যে দিয়েমীরা ই ছিয়েন নামক স্থানে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সৈম্ঘণটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল । নভেম্বরের শেষের দিকে 
“কর উপজাতীয় তরুণেরা ওই ঘাটিটি আক্রমণ করতে মনস্থ করে। 
এ খ্"য়ে বদ্ধ ফে' মাক গিয়াব মতামত চাইলে, তিনি পর্বাত্বক "দৃঢ় 
সমর্থন জানান । “দৃঢ় সমর্থন” শক্টি আমি এই প্রসংগেই প্রথম 
শুনি। পরে জেনেছিলাম গেবিলা মন্ত্রাগারে বর্তমানে এটি হল 
একটি প্রচলিত অস্ত্র । যাই হোক, আত্রদণ পন্চালনা করার জন্য 
বদ্ধ ভাক যুদ্ধ ক্ষোত্রি বহন কবে নিযে যাবার প্রস্তাব করেন। 
ঘটন1ব দিন মধাবতত্রি নাগাদ ঘটাঢাক-শ্ংগাঃ বিবাট বিকাট বাশের 
টুকরো ইতা'দি নিয়ে পু গেটে টি একত্রিত হ"গ ঘণটিটিকে ঘিরে 
প্রচণ্ড হট্ট'গাল শুরু কার দেফ। এই ম'নসিক লড,হযেব পর আরম্ত 
হয় আত্রন্মণ ; কয়েকটি গুলি বর্ষণের পবই ০ টিৰ ভগ্রমনোবল 
সৈম্তেরা আম্মনমর্পণ করে । ঘ*টিটিংক একেবারে বিন করে ফেল! 
হয়। “কব'দের হাতত আমে অবো অন্ত্রশস্ত্র। তাৰ থেকে কিছু 
অংশ ওর! দিয়ে দেয় ভিযেতনামী ক্যাডাবদের । এই অভিযানের 
ফলে চায়ের-বদলে লবণের ক'ফিলার পথ: হত বেশ খা'নকটা 
কমে যায়। 
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দণ্ডাদেশ এবং হত্যা 


সমতলের অধিবাসীরা এমন সন্ত্রাসিত হয়ে পড়েছিল যে, প্রথম 
প্রথম তারা কাউকে বিশ্বাস করত না। এই প্রসংগে সাও নাম 
আমাকে বলেন, প্প্রারভেই আমরা কয়েকজন ক্যাডারকে হারাই। 
এবং জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করা একরকম অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী সরকার জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। 
সুতরাং আমরা স্থির করলাম, শক্রর হাত ভেঙে দিতে হবে। তার জন্য 
কুখ্যাত কয়েকজন দিয়েমী দালালকে হত্যা এবং কয়েকটি নির্বাচিত 
শত্রু সৈন্য ঘাটি আক্রমণ কর] দরকার । এবং এই ক।জ শুরু করবার 
সংগে সংগেই মানুষের চোখে এক নতুন আলোব আভাস দেখা 
দিল । বিশ্বাসফিরে এল তাদের অন্তরে । কুখ্যাত কোনো অত্যাচারীকে 
খতম করলেই, তাকে হতা' করবার কারণগুলো আমরা লিখিতভ'বে 
সেখানে রেখে দিতাম । ফলে, আমর! কাদের প্রতিনিধিত্ব কণছি, 
সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । ১৯৬৭ সালের শেষভাগে “জাতীয় মুক্তি- 
ফণ্ট প্রতিটিত হরার আগে পর্যন্ত আমরা “জনগণের আত্মবক্ষী 
বাহিণীর সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ড দল' এই নামে কাজ করেছি ।” 

দণ্ডাদেশ এব" সেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে কার্ধকরী করা 
হত, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সাও নাম জানান যে প্রতিটি গ্রামের 
পরিস্থিতি, স্থানীয় দালালদের কার্যকলাপ এবং তাদের অপরাধের 
পরিমাণ প্রথমে সযত্বে পর্যালোচনা করে দেখা হত। এই প্রসংগে 
তিনি আরো বলেন, “নিশ্চিত জানবেন, সর্বক্ষেত্রে একাধিক হত্যার 
জন্য দায়ী হল মাত্র গুটিকয়েক মুখ্য দালাল শ্রেণীর লোক । কিন্তু 
যতক্ষণ তাদের ব্যবহার পরিবর্তনের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখ! গেছে, 
ততক্ষণ আমরা তাদের কিছুই করি নি। দালাল, গ্রামের মোড়ল 
এবং পুলিশ তথা নিরাপত্তা প্রধান ইত্যাদি লোকেরা সাধারণতঃ 
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এফই বাড়িতে বাস করে । রাতের বেলায় আমরা একটি করে দল 
'পাঠাতাম। তাবা লাউডম্পিকারযোগে আমাদেব নতুন প্রতিবোধ 
আন্দোলনের নীতি ব্যাখ্য। কৰত, দিষেমী শাননতস্ত্রের কুকার্ষের 
বিবনণী সর্বলমক্ষে খুলে ধব'ত এবং সেই সমস্ত অপ-াধেব মোকাবিলা 
কি ভাবে কলা যায়, তা জনসাধারণকে জানাত। সন শেষে স্থান 
দাল'্লদেন বাসভবনের দিকে মেগাকোনেন মৃখ ঘুলিপে হ দেল শেষ 
বানন্ব মতো সাবধান কবে দেওয়া হত। ব্যাপাক্টিন গুকহ্ যাতে 
তাশ। ম্ধাবন কবতে পাপে সেই উদ্দেশ্যে স'ধাণণতৎ আকাশে 
দিকে কযেকবান গুলি বর্ণও বঁবা হত। 

“দালালেবা প্রথম প্রথম এ সমস্তকে আমল দিত না। বং 
আাবো বেশী কবে চালাত তাদের সন্ত্রাসমূলক কাযকলাপ । সে ক্ষেত্রে 
আপ্দন দলটিকে আবেকবান যেতে হত। সংগে তাদেব থাকত 
হাতত লেখা ছুই নকমেন পত্র । ণকটিতে থাকত স্থানীয় দালালদেন 
জা” ত'দেন অপশ্াধৰ তালক' এক জনগণেব অপ্তুন্ষ্ষী বাহিণীব 
স্ত* ঘ »"গঠন কর্তক প্রদন্ত মুত্রাদণ্ডাদেশ | আপনটি প্র“ একই 
₹- নল কেবল দণ্ুতদেশেব পহিবতি ভাতে থাকতো আব কোনো 
অপশাধ ন' কলার ভন সাবধান কাল ছিব ক্ষমা কলবাল কছা। 
মথ। দাল'লটিকে বারিতি পেশ সগে সংগে হত লী হত। 
মতদেতে নুগ আটকে দেওয়া হত দণডলেশের এ ঈ কপি । অন্‌ 
ক”মকটি কপ লুক দেনখা হো চাক্পিকে কিন্ত সুখা দা ০ 
আমুপপস্থত গ কল ভব এ অন্ধালাতদন জনা ক্ষমা ও সপলপনব ত" 
শ'ললিত পত্রটি দেখানে দেখে মালা হত 

“ "ক্ষমাপ্রাপ্ধু আনকিই চেশাযোশ কলত আমাছেন জে 
নতজানু হচুয় ধগ্যাবাদ দিত ভানাদেব। তাদদৰ ক্ষন ক জল 
শনুর্র চাকরি করবা আডালে আমাদের বাঁজকশ কৰতে চ ইত 
অনেকেই । জানতাম, অধিকাংশ . কত্রেই তাল শত্রুপহ সেবা কং 
যাবে। কিন্ত জনফাধাবণ যে তাদেব উপৰ তীক্ষ নজ্ব বাখবে, সে 
ভরসা আমাদের ছিল । তাই তানেন প্রস্তাব গ্রথণ করতাম । কিন্ত যে 
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সমস্ত অপরাধীব্যক্তির মনে কোনো রকম অঙ্ঠুতাপ হত নাঃ ভারা গ্রাম 
ছেড়ে নিকটব্তাঁ সৈগ্তা ঘটি থেকে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে 
যেত। গ্রমে আসত তারা কেবল দিনের বেলায় । কোনো ঘাটিতে 
এই ধরনের একাধিক ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে জানতে পারলেই আমরা 
সেই ঘাটি আক্রমণ করতাম । উৎগীড়ক দালালেরা আশ্রয় নিয়েছে 
বলেই ঘশটিটিকে আমরা আক্রমণ করেছি-এই ব্যাপারটি ঘণটির 
অভ্যত্তরস্থ সৈনিক এবং বাইরের জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই হত 
বিশেষ গু দত্বপূর্ণ। কারণ জনসাধারণের নদর্থম লাভ তথা তাদের 
মনোবল বলিষ্ঠ কবাই ছিল প্রথম প্রথম আমাদের প্রধান উদদ্বশ্য 
“কোন ঘাটি আত্রমণ করবার পূর্বে আমাদের মেগাফোনগুলো 
হয়ে উঠত সত্রিণ্য | জনগণের প্রতি কৃত অপরাধে জন্য দালালদের 
শান্তি দেওয়াই যে মামাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, একথাটা মেগাফোন 
মারফত সৈনিকদের জানিয়ে দেওয়া হত। বসা হত, “যদি তোমরা 
গুলি নী চালাও আমরাও চালাবো না। কিন্তু তোমর] গুলি চালালে 
আমরাও চালাব, এব” তোমাদের একেবারে শেষ করে ফেলব ।: 
এ কথার ফল হত দারণ। প্রঘই দেখা যেত, সৈন্যদের দালালদের 
ঠেলে বাইরে বার করে দিতে দিতে চীৎকার কবে বলেছে, “যাও, 
জনসাধারণেব প্রত যে অপরাধ করেছে, তার জবাব দাও গিতয।" 
এ ছ+ড়া, জনসাধারণের মনোবলের উপরও এই সমস্ত ব্যাপারের 
ফল হত দারুণ এবং ছোট খাটো দালংলেবা হয়ে পড়ত অতাস্ত 
বিনয়া। যেকোনো জেলায় গুটিকয়েক মাত্র দালালকে খতম ককতে 
পারলেই, শিজেদেন ইচ্ছামততা আমবা গ্রামে যাতায়াত কবতে 
পারতাম । মঠীতেব প্রতিরোধ সংগ্রামের দিনে জনসাধারণের 
ংগে আমাদের যে ধরনের সম্পর্ক ছিল, নেই রকম সম্পর্ক পুনরায় 
স্থাপিত হত |” 
যেকোনো মাপকাঠিতেই বিচার করা যাক না কেন, সাও নাম 
হলেন অসাধারণ একজন মানুষ । আমার সংগে যে সময় তার সাক্ষাৎ 
হয় তখন তিনি ছিলেন কোয়াঙ নাই প্রদেশের জাতীয় মুক্তি সেন! 
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বাহিণীর একজন মুখ্য স্টাফ অফিসার | পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন 
একক্ন, ভূমিহীন কৃষক | শিক্ষিত হয়েছিলেন, তার নিজের ভাষায়, 
“বিপ্লবের দ্বার] 1 অসাধান্ণ হলে 9, কোম্পানি ও বাটেলিয়ন কমাগ্ডার 
থেকে শুরু করে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত নে সমস্ত ব্যক্তিন স.গে সেখানে 
আনার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের সংগে তার লও লক্ষ্য কৰেছি প্রচুর । 
ত'* প্রতিটি চাল-চলন ও কথাবা্াতে স্মুরিত হতে দেখেছি বলিষ্ঠতা, 
প্রত,ৎপন্নমতিহ এবং দ্র মাস্মবিশ্বান । এমন একজন মানুষ, চরমতম 
প/” স্থৃতির মধ্যেও যাঁর উপবে অলীম আস্থা স্থাপন কবা মেতে পারে। 
ধঙুুবপ পর বহন ধণে নোঁদ, বাতান এব খেলা জ'বগায় গাকার 
ফলে তার মুখের বঙ হনে পড়েছে গা বাদামী । 5৭ বছৰ বয়সেই 
ঠিশি প্রথম প্রতিরোধ স'গ্রামে অংশগ্রহণ কবেন, এবং সেই থেকেই 
৮ “যেন বিপ্লাবব মলে । প্রথম প্রতিবোধ সংগ্রামে তাব দ্রুই 
ভাই মশা যান । অন্য এক ভাই জাতীয় মুক্তি-সেনা বাহিনীতে একজন 
কোশ্পানি কমাধ্ান এবং এক বোন হলেন ফ্রন্ট নিযস্ত্রিত এলাকায় 
এনটি বি্য।লয়ের শিক্ষিকা । অতীতে প্রতিবে।ধ সংগ্রামে অশ 
গ্রহ শেন অপবাধে ভার পিতা ১০ বতনরেন কানশাদণ্ড ভোগ কক্ছেন। 
ত« স্ত্রী, যদি এখন জীবিত থাকেন, তবে বয়েছেন কাবাগাবে। 
স্ত্রীর প্রসংগ উঠতেই, একটি বিল দীর্ঘশ্বান ”“ "ল সাও নম 
বল'লন, “ঠিক সাতটি দিনের জন্য আমকা দঃম্পতা বনের স্বাদ 
পেখিছিলান | সেটা ছিল ফন্'সী্দেব বিকদ্ধে যুছেন শেষ বৎসর । 
তারপর দিবেমীরা তাকে ধবে শি গেল; অম'হুষিক অত্যাচার 
চ'লয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের এবটি দলিল টিপসই দিতে বাধা করল 
বেচ'রিকে । জানি না সে এখনো বেঁচি আছে কি ন। সতা বলতে 
কি, অনেক চেষ্টা করেও তার মুখখানা এখন মা গল. আনতে পারি 
না শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমার প্রতি সে ছিল অত্যন্ত 
কেোনল এবং সহ্গদয় ; কিন্তু শক্রব প্রণংগে ছিল ইস্পাতের মতে। 
কঠিন। সময় সময় জীবনট।কে অত্যন্ত তিক্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যান্য 
কমরেউডদের সংগে তুলন| করলেই দেখি আমি ভাগ্যবান । অস্ততঃপক্ষে 
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সাতটি দিনের জন্যও নারীর ভালবাসার মাধুর্য যে কিঃ তা আমি 
জেনোছ। কিস্ত আমার বহু কমরেডই যাদের বয়স ৪০ কিংব। তার 
বেশী হয়ে গেছে, এই সৌন্দর্যকে জানতেই পারেন নি।” 

লেখা-পড়ায় সাও নামের হাতে খড়ি হয়েছিল ভিয়েতমিন সেনা 
বাহিনীতে । দিয়েন বিয়েন ফুর লড়াইয়ের সময় তিনি কোম্পানি 
কমাগ্ডারের পদ অবধি উঠেছিলেন । প্রথম শ্রেণীর একজন সেনাপতি 
হবার ম.তা সমস্ত যোগ্যতাই তার ছিল। অন্যান্য সহকমীরদের মতো 
মানসিক যুদ্ধের বিষয়ে কখনো তিনি কিছু পড়াশোনা করেছিলেন 
কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে । কিন্তু দৈনন্দিন কার্যকলাপে 
এই বিদ্ভাটিকে তিনি অত্যন্ত সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে 
পারেন । তাদের মতো মানুষের পক্ষে এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক 
একটি ব্যাপার । কারণ, যে জনসাধারণের মধো বাস করে তীর 
কাজ করেন এবং লড়াই চালান, পেই সাধারণ নাগ্রষের তারা 
হলেন আপন জন । সাধারণ মানুষের মনস্তন্ব সশ্বকষ্ষে তাদের রয়েছে 
গভীর জ্ঞান! কোন্‌ জিনিসটিকে তারা পছন্দ করবে; কোন টিকে 
দ্বণা করবে; কোন্টিকে ভয় “করবে , কি করলে তাদের অস্তবে 
বিশ্বাস জন্মানো খাবে অথবা কি করলে ভাগের মান সান্দাতের উাদক 
হবেঃ এ সমস্তই ত।দের খুব 'ভাল ভাব জানা আছে। প্রচিরোধ 
সংগ্রামের কর্মততৎপরতার ফাকে-ফানে যৎসামান্তা লেখা-পড়া শিখ,লও 
সাও নাম হলেন একজন মাঞ্জিত বাক্তি। সখালঘু সম্প্রাদাযেশ 
জীবনধারা এব” গাচার-ব্যবহার সগ্বদ্ধে তার জান গশার | উপজাতীয় 
গোর্ঠীর মানুষরা হল তার ঘনিষ্ঠতম লতোদরের মতো! | রাগের পৰ 
রাত আমরা তংবুর বাইরে অগ্রিকুখডের ধারে বসে ম্যাণিওকের দগ্ধ 
মূল চিবিষেছি মার মশা মেরেছি । মার সাও নান, উপঙ্গাতীয় 
মাহুষদের মহত্ব, বীরত্ব ও চারিত্রিক উৎ্কষতা নম্বন্ধে আমার আগ্রহ | 
উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে একের পর এক বলে গেছেন ত।দের কত 
কাহিনী । ১২ বৎসরেরও অধিককাল ধরে নাও নাম তাদের শুখ- 

£খের অংশীদার হয়েছিলেন । তাঁর মতো কর্মীর প্রতি উপজাতীয় ॥- 
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গোষ্ঠীর মানুষদের অসীম বিশ্বাস না থাকলে, আমার ব্যক্তিগত চেষ্টায় 
কখনই তাদের সংগে যোগাযোগ কনতে পারতাম না । 

যাই হোক, ১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ, সন্ভবপর সমস্ত স্থান থেকে 
দিয়েমী কর্তৃহহথ উৎখাত করবার সংকল্প ঘে'ষণা কলা হয় । নিজেদের 
জেলা থেকে দিয়েনী শাসন উৎখাত হবান পরব, ফো নিয় দৃষ্টি দিলেন 
সনতলের শক্র সৈন্যদের দিকে ৷ বর্মানে অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, 
কোয়াও নাই"য়ে যে কেউ স'মরিক ভৎপক্ত। চালাক ন! কেন, এবৎ 
ম্াদেশনামা অথবা প্রচ'ন পত্রে জাতীয় মুক্তিফ্ণ্টকিংবা স্থানীয় 
প্রতিলোধ স গঠনেন শ্বাক্ষল থাকলেও, দিষেমী টিন্যেরা সেগুলোকে 
গরবিসংবাদী নেতা ফো নিয়া পবিচদলিত বলেই ধরে নেয়। 

এক উত্তরে দিয়েমীল! ১৯৬০ সালের শেসের দিকে সমতলের 
গ্রাদাঞ্চলের সমস্ত বাশঝাড়, ধলগাছ ও ছোট ছোট জংগল ধ্বংস করে 
দেহ কাঠ ও বাঁশ দিয়ে গ্রামগুলোকে ঘিরে গভ তৈরী করতে শুরু 
কনে। সেই হল “সহাটেজিক গানেই" এক স্থত্রপাত । এব আরেকটা 
উদ্চশ্মা ছিল ক্াভাবিক লাভাগোপতেন স্থান থেকে গবিলদেন বঞ্চিত 
লবা । পিল্য নও না'ম-এনল কথা, িশিতুল হাতল মৃঠি আগেই ভেঙে 
গিযেছিল, এবং বাশেন বেড়া ও পন্বতী কালে কাটাতারের বেড়া 
ভেদ কনে জ্ঞাতীয় মুক্িফিন্টেন প্রভাব চান্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । 

১৯৬০ সাস্ল* একমাত্র ফো এয" এল'কাতৈহ বয়েমীবা ১০০ 
জানলনিক তাভিহ'ন চালে য়। কিন্তু পশস্ত্ প্রতিরোধ যত তারা “নিল 
করলার? চেষ্ট। কাব, ততহ ভা" ছণ্ডযে পডতে থাকে চারিদিকে । 
মনে হস, মোটামুটি একটা নিদি নিম শান্গুাহে এবং নিদিষ্ট পথ 
ধান এই সম্গ্র“ম পর্চালিত হস্ছিল একাধিক স্থানে খোজ-খবন 
ক₹77 এ বিষায় ভামান শণা দটিতন হায় | ০৭৯৬১ স্ল নগাদ 
অবস্থা এমন দাড়াল ০০ ফো নিয়া ক্ল্মহূমি সন 1 -জশায় দিয়েমীশ 
আক্রমণ চাল'বাব প্রচেষ্টা অবধি পি পল কনে? একটি পাহাড়ের 
লীর্দেশে অবস্থিত নিক্গে” গ্রাম সন তিন'এ কো নিখা চলে গিয়েছিলেন। 
দিরেসীরা ছয়বার সেই গ্রামে পৌছুবাব চেষ্টা করে বার্থ হয় । সন তিন 
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থেকে শুরু করে বিরাট একটি অঞ্চলকে ফো নিয় দিয়েমী শাসন-মুক্ত 
করেন । সেই মুক্ত অঞ্চলে দিয়েমী সেনা বাহিনী কোনে! দিন প্রবেশ 
করতে পারে নি। গ্রামের পর গ্রাম থেকে দিয়েমী দালালদের 
উৎখাত করা হয়। শেষ পযস্ত সন হ! জেলা পরিণত হয় সম্পূর্ণ মুক্ত 
একটি অঞ্চলে, এবং আশ-পাশের জেলাগুলোও দ্রুত সেই পথ 
অনুসরণ করে । 

লি কোয়া বিন'এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসংগে 
একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, “পশ্চিমের পাবত্য জেলাগুলোতে 
যা ঘটেছিল: ত।তে দিয়েমীরা ভয়ানক আতংকিত হয়ে পড়ে । এবার 
ভারা সমস্ত শত্তিসামর্থা কেন্দ্রীভূত করে পমতল অঞ্চলে । ফলে 
সমতলের অধিবাসীরাও গেরিলা লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়। প্রসংগতঃ, ত'দের প্রথন তৎপরতাগছলোর একটি ছিল, 
উপজাতীয় মাহুষদের সর্বাত্মক হত্ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এই 
ধরনের অত্যাচ'র বন্ধ করবার জন্য 'দূয়েমী মৈনিকদের শিক্ষিত করে 
তোলা । পার্বতা নঞ্চলে লবণ, ক।পড়, চষে সঃঞ্জাম ও জঙ্যান্য 
অত্যাবশ্যক সানগ্রী সরবরাহে ব্য.পানেও তারা অন্তুত ক'জ কর 
ফলে, ভিয়েতনামী ও উপজাতীর গোষ্টাগুলোর মধো নতুন করছে 
সুদৃঢ় সেতুবন্ধ রচিত হয়, বিদ্যালগগ প্রতিষ্ঠা ও ভনশ্বাস্থ্োর কিছু 
প্রাথমিক বিষয় প্রচলন করবার উ-দণ্যে ভালা সমহল অঞ্চল থেকে 
পার্বত্য অঞ্চলে কিছু কিছু শিক্ষক প্রেণ করে” 


সশস্ত্র সংগ্রামের প্রসার 


কোয়া নাই'য়ে দক্ষিণে হল বিন দিন প্রদেশ কোয়া নাই 
প্রদেশে সংাদের যে স্রুলি গ জলে উঠেছিল, তা কিতাবে প্রাদেশিক 
সীমান্ত অতিক্রম করে উদ্ড় গিয়ে শুফ বারুদে? শপে গড়ে, ভার 
বিস্তারিত .তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন মুক্তিফোজের প্রাদেশিক 
বাহিনীর অধিনায়ক, প্রথম প্রত্তিরোধ লংগ্রামের প্রাক্তন ঝা সৈনিক 
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৪৬ বৎসর বয়স্ক হুয়েন ভ্যান হাও। ১৯৫৯ সাল মবধি সেখানকার 
পরিস্থিতি মধ্য ভিয়েতনামের অন্যান্য প্রদেশের মতোই ছিল। সেই 
প্রনংগে বলেন, ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে পরিস্থিতির সামাগ্য 
পরিবর্তন হয় ততদিন পর্যন্ত সংগ্রানের ধার! ছিল নিন্ফিঘ। তদন্তের 
জন্য সমন জারি করলে, লোকেরা কর্তৃপক্ষের সন্মুে উপস্থিত হতে 
যতদুর সম্ভব খিলঘ্ঘ করত। কিন্তু ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে পুলিশ 
“সম্মিলনী'তে হাজির হবার আহব'ন জানালে, পার্বতা অঞ্চল 
স'খ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ননলে নামনে স্পষ্ট অন্দীকান কবে । 
সানন্ত বরাবর কল উপজ' যে াবদ্রাহ কলেছে, এ সণ্বাদ 
চতুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল | সুতবাং আমাদের প্রদেশের প্রদান 
সখ।লঘু গোগ্া বাহন! ও ভরা সম্প্রদায় পরিদ্ধার জানিয়ে দিল: 
*“৫-*স্ন এনে জালাদের নিয়ে যাও । ভিযেতনাগীদের মতো প্রহার 
এব” অভাণচাল সহা কপ্রবাবর জন্য আমরা নিচে নামবো না।। 
“নিয়াঞচলে কিছু সখাক িমেতমামীকে জে'র কা সৈন্যা বিভাপগ 
৮৮ কলা হসেছিল | তাদেন কেনা গতাশ্বদ ছিল না সেকথা 
দা] লুকচিলাম পন্বীকালে সশক্ত্র অবস্থার তাদের সণ্গে 
*হ হলে, আসালের গনাভাব আরো কঠে প হয় পড়ে। যাই- 
হে! সত্যালঘু সম্প্রদারে লোকেরা কিন্তু দৈন্য বিভাগে চাকরি 
বুদ, ত অধীকার করে । ভারা স্পষ্ট বলে, “পি 'বগ? ক্ষেতখামার 
ও €1ঠাড় ছাড়া আমরা থাকত পানর না)? ফলে? বলপুবক তাদের 
সাতাশ কাণকলা করবা উদ্দেস্টো ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ 
দিতে বা গ্রদনে প্রেটুন এব পবে কোম্পা'ন পর্যায়ের সেনাবাহিণা 
প্রেবণ কবে । কিন্তু তাঠেও কে।নো ঘল হল না। সৈনিহুকর চাকরি 
করছে পে এন বয়শের একটি লোককেও তারা ধরতে পারল না। 
তথন, সমস্ত গোগঙংলোকে গ্রেপ্তার করে সমতল অঞ্চলে এক 
জায়গায় এনে গ্াখবার চেষ্টা করস তারা । কিস্তনে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ 
হল। করণ, তার আগেই গ্রামকে গ্রাম খালি কর সবাই গিয়ে 
আত্মগোপন করেছিল জংগলের মধ্যে । যারা কোনে! রকমে ধরা 
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পড়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি দিয়েমীরা চূড়ান্ত অত্যাচার করে । সেই 
অত্যাচারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগে জনসাধারণ প্রস্তত 
হতে শুরু করল লড়াইয়ের জন্য । 

“সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে কয়েকটি ঘটনা ঘটল । তখন 
ছিল ফসল কাটার সময়। তার আগে, ভিন থান জেলার তাও লক 
ও তুলেক গ্রাম ছুটির বাহনাএ উপজাতীয় গোট্টার সমর্থ পুরুষেরা 
সৈন্য বিভাগে চাকরি করতে অস্বীকার করেহিল । ফলে, শত্রসেন্থয 
ওই গ্রাম £টিতে হাজির হল পাকা ফসল নষ্ট করবার উদ্দেশ । 
ততদিনে “কর* উপজাতীয়দের সফল বির্রোহ এবং প্রতিবে!ধেপ্স 
কথ! সবাই জেনে গেছে । বাহনার উপজাতীয় গোগীর লে।:« লা 
গ্রাম ছেড়ে জংগলে গা! ঢাকা পিল ; বিষ মাখানো তীর দিয়ে ০৩০ 
করল তিন জন দিয়েমী সৈনিককে । এ ছাড়া ক্ষেতখাত ব্ব 
চারিপাশে পেতে রাখা ফাদে আহত হল আবো আটজন সৈনক। 
অবশেষে সৈন্যেবা যাতে নিবন্ধে ওই অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসকণ 
করতে পারে তার জন্য দিয়েশীর। গ্রামের উপৰ বোমা বশ ₹৮৮5 
পাঠাল বিমান | বিন দিন-এ এইটাই ছিল প্রথম স্ফুলিগ। নল 
হল" বিদ্রোহের আগুণ বুঝি সেখানেই নিত গেছে । কিন্তু শীঘ্বই 
দেখা গেল, এই উদাহরণ অন্যান্য গ্রামগুলোকেও বেশ উৎসাহ ত 
করে তুলেছে । উপন থেকে সব কিছু শান্ত দেখালেও, টিহবে 
ভিতরে পুমায়িত হচ্ছিল চাপা উত্তেজনা । ইতিমধ্যে কোযা৪ নাত ণ্ব 
কমরেডদের কাছ থেকে আমাদেব প্রাক্তন প্রতিবোধ কাডাণদের 
কাছে সংবাদ এসে গেছে । সেই খবরে আমরা বিশেন চিন্তিত হে 
পড়লাম । দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হল, পার্শবভা প্রদেশগুলোরর 
নিক্ক্রিয়তার স্বযোগে কোয়াও নাই প্রদেশে শক যে সবশ্তি সহ 
করবার চেষ্টা করছে, তা আমদের পক্ষে অভান্ত লঞ্জার ব্যাপান " 

কোয়াঙনাই'তে দিয়েমীর! বিরাটাকারে অহিমান শুরু কতই 
আমরা কোয়ঙনাই-এর সীমান্তবর্তী আনলাও জেলাণ হোয়াউহতন 
নামক স্থানের একটি শত্রু সৈম্য ঘাটি আক্রমণ করলাম । কাউকে 
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হত্যা করা হল না। সৈনিকদেব কেবলনাত্র বেধে ফেলে ওদের 
অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত কেড়ে নিলান। পাওয়া গেল ১৬টি রাইফেল, ৩০টি 
গ্রেনেড এব” এক হাজারেরও বেশী কাতুজ। আঙজ্কের দিনে 
অবশ্য এগুলোকে খুব সামান্য বলে মনে হবে । কিন্তু যে সমযেব 
কা বলহিঃ সে সময সেটা ছিল বিরাট একটা ব্যাপ' 1” এমন একটি 
কামিব স"গে তিনি কথাটি বলুুলন বে, স্প&ঈ বেঝ' দেল “আজকে 
পিছনে শত শত লাইঘেল ৭ হাজ্জান হাঁজল ক'জন কগা ছ+ডা| 
চিন্তাই কলা বম না। একট গেমে আবাল বললেনঃ “আত্রমদের 
অ'ুন্কটা ফল হল এই যে? সাদান্ডতে অবস্থিত আমাদের দেশপ্রেটিক 
পণ্্দব দিক থেকে শঞন দি অনেকখানি ননে গেল অন্য দিকে 
পিনেমাশ বুঝল, বিন-দিনকে অবহিত অবস্থঘ ফেলে যাওষা খবই 
বিপদজনক |” 

উদ্ভব দিকে অবস্থিত কোযাট নাম ও লা থিযেন প্রদেশ ঢটিতেও 
মশ্ব্প আভ্রমণেন ঘটনা ঘটে । ফলে, কোষাছ নাই-এন উপব 
কিলাটাক ৭ অভিমান জমপ্ত হবান আগেই বাইবে থেকে আমদানি 
লন” কিছু কিডু সৈন্য এ গিলিশিমাকে দিেদ কগাঞ্চ সেখান থেকে 
সর্ধিয় আনত বাধা হয» এবং তাতদন নিজেব নিজেব অঞ্চলে 
বিচছাহন পুম'যিত আগ নিভিস্ঘ ফেলার জন্য ভুত প্রেন্প কন্ে। 
বিন্ক কনপন্বা পরিবর্তন তথা এ হলক্ষার্ছে তা সাবণের ঢালাও 
অ'দেশের ক" ছন্ডিযে পড়বৰ সণগে সংগে সেই ধূমাঘিত আগুন 
গনভিবিলন্দে বিশাট দাবাগ্রন কপ পশিগ্রহ কে। 

সন্যগান দিযেলের বিকন্ধবাপী ভফিলাশুদব বার্থ বিড্রোহের শীচ 
সপ্বাহ পশ্ে, ১৯৬০ সালের ১০তশ ডিসেম্বর ত।দিখে জাতীয় মুকি- 
ফর প্রতিটিত হস। এটা ছিল একটি “শের গুকবপূর্ণ বাপাব। 
ফলে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিজোহগুলো প্রতিচি ৩ হণ একটি সসণ্গঠিত 
ভিত্তিব উপর ; এব" বর্তমানে যে পাত্াক সংশ্রম গল- * ভাব লাজ- 
নৈতিক কাঠামোও একটি স্বসংহত আকান পব্গ্রিত কপ্ল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে । 
বি. এম. থুয়োটের চতুষ্পার্শস্থ সংগ্রাম । 


বান ম থুয়োট হল ডাকলাক প্রদেশের নাদরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি' 
কেন্দ্র; ফরাপীরা খাকে হাউতস, প্লেট বলত, সেই তে-ুদেন এর 
(পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল) একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল । সামরিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে তেনুয়েন-এর 
যতখানি গুরুত্ব রয়েছে তার সংগে সম্ভবতঃ ভুলনা কলা যায় লাওগেব 
জারস সমতল অঞ্চলর | শিরা, বিস্কৃত দাল*শি ; বিমান ক্ষেত্রের 
পক্ষে আদর স্থান । কাম্বাড়িয়া এব” লাঞ্স সামাতন্তর খুব বাঙাক ছি 
হবার দরুণ, বান মি থুয়োটের গুরুত্ব হয়েছে আরো বেশী । এবং এই 
গুরুত্বটি সায়গনের মাকিন সামরিক কর্তাদের দষ্টি এড়ায় নি। প্রকুত 
পক্ষে, সায়গনের পরে বান মি থুয়োট হ $ল খিতীয় অতি গুরুংপুণ 
সামরিক কেন্দ্র । তা"ছাড়া এটা হল দদ্িএ [$য়েতনামের সাখা'লঘু 
সম্প্রদায়ের জাতিগত মিলনের সর্ববৃহৎ বে কবীয় ভাল 7 বিশেষ কাব 
রেড, জারাই এবং ম'নঙ উপজাতায় গে্ার 
ত্রান দিন মিন ছিলেন ভিরেতনামা | কিন্তু ১৪ বসব বসে 
স্বেচ্ছায় তিনি তে হ্য়েন-এ চাকরি করতে যান, এবং ১৪ বৎসর সেখ!নে 
বসবাস করেন । ১৩ বতনর বয়সে “যে'গাযোগ-রক্ষাকারী প্রতিনিধি 
রূপে কাজ করলেও, ফরাশাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের সময় তার বয়স 
এত কম ছিল যে, অস্ত্রশস্ত্র বহন করাও তর পক্ষে সষ্ভব ছিল শা। 
প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন-এর তিলটি “স'গ নাতি” “সংগে কাজ করা, 
'গেখাঙগ করা ও সংগে ভোজন করা” অনুশীলন করে উপজাতীয়দের 
রীতি-নীতি, খান, ভাষা এবং পৌশাক-পরিচ্ছদ নব কিছু তিনি 


ও 


পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন । ওই অঞ্চলটি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে তর 
যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং তথাকাপ অধিবাসীদেরও তিনি ভালভাবে 
জানতেন । তারাও তাকে যথেষ্ট বিশ্বান করত । সাও নামের মতো 
তিনিও ছিলেন “বিপ্লবের সন্তান" । ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
প্রথম দিকে কোয়াঙ নাম প্রদেশে তার পরিবারের সবাই নিহত 
হন। শ্বেচ্ছায় ডাকলাক'-এ কাজ করতে যাবার পর তিনি পাঁচটি 
উপজাতীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং একাধিক উপজ্গতীর গোষ্ঠী 
তাকে “পুত্র রূপে গ্রহণ করে । দিয়েনীরা তার বাগদত্ত। বধূকে 
গ্রেপ্ুার করে হত্যা কারি; এব ভার বে যে সময় আমার সাজ্দাৎ 
হরঃ সেই লনয় বহু উপ্ঞ+তীয় গে'্ঠা ভার জন্য উপযুক্ত একটি পাত্রীর 
সন্ধ :* উঠেপড়ে লেগেছিল । 

বে ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে যাচ্ছি ত।র জন্য দিন যে 
উপযুক্ত" ব্য£ন !ছ.লন দে বিষয় কেনো সন্দেহ নেই । কিন্ত একাকী, 
এপটি মাত্র পিস্তলেক সাহা জাতীয় ডি ফুদণ্টর ঘ+;টা প্রতিন্তিত 


£ 


৬ 
চা গর রি চে রতি হি 
700 তবু, দেহ অনস্চবকই সন্তব করেছিলেন তিনি । সেটা 
পিসি শপ ৯ টিটি ৯ রি 
ছিল ১১৬০ অল তৈেছুর 5 সের কথা । ওই সময়েই জতায় 
বি ০ রঃ 
যওগাঠহ হাযহল 
ধা 


১ তির স্থনটিকে সাধারণত লস হঙগিপি 7 এমা গুয়া5 বলে 
উতিখ কলা হয়, লোয়ুদাছেব একটি ডিভিসন ও একটি চিক কা 
৪ ৭. আনি বলাবলি দক খাটি হিল থুাটে কয়েকদিনের মধোই 
রহ 


'ন জনন সক পুলা বকে মাড় কল ফেললেন। এ.দর তন 


ঠি ৫ 
লো 


শি 


ভন 7১:লন ৬2 তখ,মি, & ৩ জন উপজাতীয় গোছটীর লোক । 
আন্দ্রে দুধে পত্যকের কাছে হিল একটি কছে খাপেঢাকা ছা | 


খটন।টির কথ, উত্থ কর মিন আম।৮ক বললেন' নামার 
প্রধান লক্ষা হিল জনগণের ঠ" অধিকার করা ভিত্তি স্থাপন 
কন্যার এইটাই একমাত্র পদ্থা বল আমরা মনে কক। কিন্তু অস্ত্র 
শত্ত্র ছাড়া কোনো-কিছু কর! অনস্তব | তই একদিন একটি দিয়েমী 


২১৯১ 


লরি আটক করলাম। কিন্তু তার ভিতরে কোনে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; 
ছিল শুধু সেনাবাহিনীর কিছু পোশাক । বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম 
সবাই । তবু যতগুলো সম্ভব পোশাক নিয়ে নিলাম সেখান থেকে । 
তারপর একটা মতলব মাথায় এলো । বি. এম* থুয়োটের চারিধারে 
ছিল “কৃষি উপনিবেশ” । সমতল অঞ্চলের সন্দেহভাজন ভিয়েতনামীদের 
ওই উপনিবেশগুলোতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। দিয়েমের 
পরিবারের লোকজনদের জন্য সেখানে তাদের দিয়ে রবার ও কফির 
আবাদ করানো হত। প্রত্যেকটি আবাদে ছিল একটি করে সৈগ্- 
ঘশাটি। দিয়েমী সৈনিকের পোশাক পরে কোনো ঘাটির ভিতর 
ঢুকে অস্ত্রশস্ত্রগুলেো কেড়ে নিলে কেমন হয় ?” 

একদিন ঠিক সন্ধার সময় একটি “কুষি উপনিবেশ" থেকে বেনিে 
এলো ।একটি ট্রাক ; যাবে বি. এম. থুরোটের দিকে । সতগ সণ 
দিয়েমী অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত ত্রান দিন মিন ও উর 5 গীল। 
ট্রাকটিকে থামালেন। চালক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ বাবহারই করল ওদের 
সংগে । সৈন্য ঘাটিব সঠিক অবস্থান বলে তো দিলই, উপরস্ত * তে 
করে তাদের ভিতরে নিয়ে যেতেও সম্মত হল। দিয়েশী দৈশিতকির 
পৌশ'ক পবিধানে থাকায় গেটেল সান্ত্রীনাও কোনো বনন বাস! দিল 
না। সেই প্রসংগে ত্রান দিন মিন বললন, “গান্ডি গ'লিরে »পজা 
আমরা গিয়ে হাজির হলাম কগাপ্টেদেশ বাসে । একতা বিহসাব 
উপর কন ক্যাপ্টেন সে সময় গীটার বাঙ্তাচ্ছচিল হার কহেকজন 
সৈনিক সেই হুহধর সংগে পাশ্চাত্য তা কণছল। দেব 
বন্দুকগুলে। জড়ে। করে রাখা ছিল এক কোণে । একধ নগে আমবা 
ওদের এবং ক্যাপ্টেনকে জাপটে ধরলাম । আমরা যে জাতীন মুক্তি- 
ফ্রণ্টের লোক সে কথ! জানিয়ে দিয়ে কাপটেনকে আদেশ করলামঃ 
তার সমস্ত লোকজনদের সেখানে একত্রিত করে প্রতোকের অস্ত্রশস্ত্র 
তৎক্ষণাৎ পরিত)।গ করাতে এবং ভারপর মুক্তিফ্রণ্টের নাতি সম্পকে 
আমাদের বক্তব্য তাদের শোনবার ব্যবস্থ! করতে । নইলে যে তাকে 
তৎক্ষণাৎ হত্যা কর! হবে সে কথাও জানিয়ে দিলাম । 
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“প্লেটুনেৰ বাকি লে!'বগুলোও অনিলঙ্গে ব্যাবাক থেকে বেশিযে 
এল | নিজের-নিজের অস্ত্রশস্ত্র নব জগা বনে বাখল এক .জাথগায়। 
তাবপন গিয়ে জমায়েত ভল গ্যানিসনেক হাতে । স্গে সগে আমাদের 
লোকেশা নেই শস্ত্র্ুলা নিযে উপঘুক্ত স্থনে 2 হাহেন হযে গেল। 
আমি শুরু বললাম ওই দেনিবন্ে নচগ বছ বাতা স্লাঠ। আমাৰ 
ব্ত। শেম হবান অনেক আগেই লেখা গেল নব আহ দেল দলে 
মোগদাল ক.লছে 

অধিবা শ দিবেন" ৫পশি.কক ০০1, এই গ্যংবিসঘনল টলন্যদেবও 
বাধ্যভামলক ভাব সৈন্য বি৬' শুত্তি কপানো এশ্কছল  ফলেগ ত্র!ন 
লিন নিল এপ প্রতিটি ক" সড| ঞাঞ চলো তাদেন অস্তুপে | ১৯ জন 
সৈনিক সবাই যে'গ লিল উদেল সগে। মাইল খাহনক দৃবে 
আধল্কটি পৈন্য-ঘাটি কা তেও ভালা কিতি উপনিবেশেৰ 
ব'সিম্পাছেক একটা সভা আঅযে'জন কনে ফেহাল সভা হা্জব 
হল ভব্সুন্ধ ১৯৭০৭ জন চ্হ্ম । 

,* 5*লুপল বলসুলন, “সাহাতুদল পোহে এক কথাবাতা শুনেও 
দেন ভাবা াজদুদন চক কণণে নিম্ন কলততে পারছিল না। 
হাত ১৮ পিল পিই পেকে সত্য তাই আনন্দে কাদতে 


ল্তলু চ-+*৮৩ বেশী যু পণডাপীডি বন্ুত লাগল আমাদের 


4 নটি 
হজ তিক শ্রহগ কাকি জি 4 ওহ থ ০ ছেকে 
সপ সস্তা ০০ স্পসপ্ সূ জী ঞ 
হি রি & এটি * ৫ হজ হিলি ৩ 2) তে শন ৫ লণ্তিন । তা চ।ডা, 


চে জি ৬ নখ নব 
ভা ন। তাই লো তবন্ছ খল শা পগন্থি তি হহ ডবল ££ ছৃর 
৭৭ চে ২০ শাহ তেল বহিশাতিত লশিশী ও সামার স * ভ* নতুন 


লি ওত শত পলগ1তব পালে উত।ত কা গতুণ িবগলাকে 
দি, তার অধীন । উপ।শবেশেন 5 প্রান বববাৰ সময 
একটি পিস্তল গ সাতটি ছুবিশ মেট জাল ৮ আট জন 
মাহষ। যখন বেয়ে এল 'স* তখন আনাদের স গবায়ছে ১১১ জল 
লোক, একটি সাৰ মেশিনগান ও ২৮টি বইফেল ।” 


২২১ 


বি. এম. থুয়োটের চারিধারে দাবার ছকের মতো পর্যায়ক্রমে 
রয়েছে জংগল ও আবাদ । মিন যে সময় তার তৎপরতা শুরু করেন, 
তখন শহরের চারিপাশে ছিল ৫০০০ ভিয়েতনামী শ্রমিকসহ এগারটি 
ফরাসী আবাদ এবং সমতলের ২৫,০০০ ভিয়েতনামীদের নিয়ে গঠিত 
ছয়টি “কৃষি উপনিবেশ । এগুলোর প্রত্যেকটিতে মিন একটি করে 
স্বশাটি প্রতিষ্টিত করেন। 

প্রসংগত একটা কথা জানানো দরকার। এই “কৃষিউপনিবেশ' গুলে 
ছিল দিয়েম এবং তার মাকিন “পরামর্শদাতা'দের মস্তিষপ্রস্তত উন্তট 
একটি' পরিকল্পনা ৷ এর উদ্দেশ্য ছিল এক টিলে অনেকগুলো পাখি 
মারা । প্রথম সমতল অঞ্চল থেকে “সন্দেহ ভাজন” অথবা সম্ভবা 
গুগোল স্থগ্টিকারী'দের সেখানে নির্বাসিত করা । দ্বিতীয়, ভিয়েতনানী 
ও উপজাতীয় লোকদের পরস্পরের প্রতি লেলিয়ে দেওয়া । কাবণ, 
সখ্যালঘৃ সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন কৰে 
এবং উপজাতীয় মানুষদের তাদের শিকার-ভূমি থেকে বিতাড়িত কনে 
“কৃষিউপনিবেশ' গুলো! স্থাপন করা হয়েছিল | তৃতীয় তে নুয়েন এ 
উর্বর ভূমিকে কফি, চা ও রবার বাগিচায় পধিণত করবার উদদ্দগো 
স্লভে মজুর সরবরাহ করা । এবং চতুর্থ, বিশেষ করে বি. এম 
থুয়োটের বেলায়, গুরুত্বপূর্ণ ওই কেন্দ্রটির চারিপাশের নিরাপত্তা'মূলক 
মনুষ্বুবসতিরূপ বুমহের মধ্যেমধ্যে যে ফাকা জায়গা ছিল, সেগুলো 
ভরাট করা। কিন্তু নির্বাসিত ভিয়েতনামী ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মাহৃষগুুলার সমস্ত ভঃখ-হর্দশার উৎস যে মাত্র একট-_ 
সায়গনের মাকিন-দিয়েম চক্রুৎ এই সত্য উৎপীন্ড়ত ব্যক্তিরা যদি 
স্বচক্ষে নাও দেখে থাকতো, তবু তাদের কাছে প্রমাণ করতে মিন-এর 
মতো! একজন মুদক্ষ প্রচারকের খুব বেশী দিন লাগত না। মিন, এব" 
ঠ্র গঠিত “দশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দল" অনতিবিলম্বেই এক সর্বজনীন 
উৎগীড়কের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর মাহুষদের 
নিয়ে অভিধান শুরু করে দিলেন। এবং, নির্বালিত ভিয়েতনামী 
ও উপজাতীয়দের মতোই, বাগিচা শ্রমিকদেরও সংগঠিত করতে খুব 


০৯১৬, 


একটা ধেগ পেতে হল না। মিন ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী । ফরাসী 
বাগিচা মালিক ও ম্যানেজজারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ব্যবহার 
করতে কমর করলেন না ভিনি। ফরালীরা দর্বাবহার না করলে 
কোনা পকম শ্রশিক অপন্তো হনে না, এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে 
শীঘ্রই সায়গনের পরিব/ঠ জাতীর মুভির »প পক থেকে মিন। 
বাগিচা মালিকদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হর করলেন । 
১৯৬১ সালের শেন হাগ ক্রুদ উপশিবেশগগুদ্লান উপর থেকে 
দিয়েমী নিযম্ণ খসে পঢ়তা। হিশ্চিজ হল সমস্ত ক ঘটি । 
উপনিবেশ গুলোর বাসিন্দা ঘ.১ পে গদানকরে স্ব-প্রশাসপন কনিটি 
নিব:চিত কবল | ব্রবাপ কাগ্পচাপ আরমকেঠাঙ নিজেদের [কা 
গুলোর মাধা/ম সত্মুদ এল নপগে । 

অবস্থার গতিক দেখে আমেগিকানরা এবার প্রঘাদ গুনলো। 
বি এস, গুহযাটে। জন্য ভখনো তাদের বড়বড় সমজ্ত পরিকল্পনা 
ছিল। গেরিলাপা থে ননস্ত শ'গজপত্র আটক করে তত সারগন 
বিপদাপন্ন হলে এই স্থাণটিকেই শেষপরিখা-প্রাচীররূপে গড়ে 
তে'লবার £ংগিতও পাওয়া নর । সটির নিচে জন্ত্রভাগ্তার এবং জটিল 
সমস্ত সাজনরগ্জান ও ৩ুটিরক্ষা বাবস্থা নির্জাণের সর্ব বকদের চেষ্টা 
কলা হয়েছিল । “স্টা্টেক্রিক হামলেট' গুলোতে সর্বধিক সখাক 
উপজাতীয় লোকদের কেন্ছ্রীভুত কন মানব-া + সম্পূর্ণ একটি 
বলয়, অর্থাৎ “শিয়েতকং আক্রমণের প্রথম আং ত' সামলাবার 
উদ্দেশে আর একটি প্রউ'র নিমাণের নতুন একটি পর্কিল্পনার 
কথাও জ্রানা গেছে অধিকৃত কাগজপত্র থেকে । সেই সংগ “কৃষি 
উপনিবেশগুলে'কে জাবাব নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে, সেখানকার ব'সিন্প 
তথা-স্ট্রাটেফিক হাামুুলট-এর উপজাতীয় গোষ্টীর লোকেরা ঘাতে 
ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করু$ * বে সেই উদ্দেশ্রো 
তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করবান পরিকল্পনা ছিল। ১:৬১ সালের 
শেষভাগে খোলাখুলি মাকিন হস্তক্ষেপের সংগেসংগে এই সমস্ত নতুন 
নির্দেশ জারি করা হয়েছিল! 


রঃ 


৯২৩ 


নতুন' আমেরিকান 


খ্যালঘু সন্প্রদ্দায়ের লোকদের কেন্দ্রীভূত করে মাকিন অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহারে তাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রধান ঘশটিরাপে নির্বাচিত 
করা হয়েছিল বি. এম. থুহয়াটের মাইল ছয়েক দূরে অবস্থিত বুওন 
ইয়া নাও নামক গ্রামটিকে । প্রতিটি গ্রামের বয়োজোষ্ঠ ব্যত্তি'রা 
রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণের জন্য, এবং গ্রাম প্রতি দশ জন 
করে সমর্থ পুরুষ “জানোয়ার'দেপ কবল থেকে আহ্মরক্ষারএউদ্দেশে 
সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে যাতে যায়, সেই নির্দেশও জাবি 
করা হয়েছিল। তে হ্ুয়েন প্রদেশের ৩টি সংখালঘু দলেন 
অবিসংবাদী নেতা ইবি “আলেও*র জন্মস্থান ছিল বি. এম. থুয়োট 
জেলায় । ফরাসী শিক্ষিত অভিজ্ঞ ৈনিক' ধৃসরবর্ণ, পরুকেশ এই 
ব্যক্তিটি হলেন জাতীয় মুক্তিফ্র্টের সহ-সভাপতি । তাঁর ক'ছে 
শুনেছি, আমেরিকানদের বিশেষ পরামশক্রমে দিয়েমীরা সশখালঘুদের 
পারতপক্ষে বলতে চাইত না যে মুক্তিফরণ্ট অথবা “ভিয়েতকং'দের 
বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রশস্ত্র স্জিত করা হচ্ছে । কানণ এই ধন্্েন 
বিরুপ মন্তব্য মে'উপজাতীয় লোকদের আরো বিরোধী কবে তুলব, 
এ কথা তাদের জনা ছিল। এই প্রসাগে ইবি আও আমাকে 
বলছিলেন, “কথাবাঠা চাল'ত পাত্রীর পোশাক পরা একক্রন মাকিন 
অফিসার । বেঝাত' 'ত'দেদ শুয়োর, মুরগি প্রর্ততি যে সমস্ত 
“নধিকার প্রবেশকাগীরা" চুবি করে তালা “দিয়েমা সৈনিক হলেও 
ও্দরই বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অন্ত্রগুলে। দেওয়া তচ্ছে ৩'দেএ। 
কৌশলটি ছিল খুবই চাতুর্ষপূর্ণ । কারণ, জনসাধরণেব প্রতি দুধার্যেন 
কারশে দিষেমী সৈনিকদের বনাম হানি হয়েছে, সে কথাটা স্বীকার 
করে নেওয়া হত ।” 
এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ আমি পেয়েছিলাম জনৈক 
বর্ষীয়ান গ্রামবাসীর কাছে । গ্রামের অথব! তার নাম আমি উল্লেখ 


বহ্$ 


করতো পারব না। কারণ তার গ্রাম ব্মণন রয়েছে সায়গনের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং এখনো তিনি সেখানেই বসবাস করছেন। 
চমতক|র, গানভীর্ষপর্ণ চেহারা ভদ্রলোকের ; প্রতিটি কথা বলেছিলেন 
বেশ ভেবেচিন্তে : 

“সেই আমেরিকনটি রেড উপজাতীয় ভানা হানে ; এবং 
নিজের পরিচয় দিত ইয়ে (ফাদার) ছিও নলে। ক্লত, সে হল 
“নতুন” আমেরিকান ; এব" “পুবনো” আমেবিকানশ। আমাদেন 
উপর অত্যাচার করতে দিয়েমীদেব সহাম্ছা করে বাল, “নতুন? 
আমেরিকানরা না কি “পুরনো” আমেরিকানদেস এবরুদ্ধ দ'ডিলেছে | 
অ।কে। বলত “তোনর! যাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা পাও, তার জন্য 
আমরা তোমাদের সাহায্য করব । কিন্তু তোমরা ছিয়েদী অথবা 
ভি্েতকং কাউকেই সাহায্য করতে পারবে না। তোমাদের যা 
দ£খ,।র ৬ আমহ। দেব এব” তোমাদের নতুন ঘর-বাডি তৈরী 
কক্তেও সাহামা করব । কাপ, চ'ল* লবণ, সাইকেল সব-কিছু 
দেব তেম'দের | এমনকি দুবুত্তদের আ.ত্রক্মণেব বিক্দদ্ধ আত্মনক্ষার 
জনা অন্রশক্স অবধি ।' এ সনস্ত শুনে আমা কেমন বিভ্রংন্তু হয়ে 
পড়ল'ম । জ্'নভাম, আমেনিকানলা লিতেগক সাহাযা কাব; এহন 


তান কতগ্ুলা! লে'ক এসে বলচে, তারা ছিয়েম বিনোনি। এই 


“নতুন আমেরিকানটি দেখতে ছিল ঠিক পুনে আ্বামেণিকানদের 
মুত।ই । দেখে তকে মন হহ সেলাবাহিনী2 লে. বুল ; অথচ 
পে *। পু “চুল হলঃ ৬ 


সা) ধকল মতা । কিন্কু 'নাজহ বলত 

দে মনন, নয) বলত, "দাশ আম কে পাঠিদেছেন তোমাদেশ 
সধ্র্যা কক : কিছ্ধ হানার «নম হল িতুনা আমেখিকানদের 
এনতুন' ধম । 

“এই প্রস গ বেশ দার একটা উহা কত সে। বলত, 
“বা।পারটা হল, 'পুসনো আমেনিকান আর দিমেদ রা -ল বিড়াল, 
আর ভিয়েতকংরা হল ইদুর । ইদুর অলক্ষো তোম'দের ধানক্ষেতে 
ঢুকলেই, বেড়াল তাদের মারতে আসে । এবং তাদের মারতে গিয়ে 
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তোমাদের ফদলেরও ক্ষতি করে তার! । নুতরাং, ধানক্ষেতে ইত্বর 
ঢোকবার পথ তোমর! বন্ধ করে দিলেই বিড়াল আসবার পথও বন্ধ 
হয়ে যাবে। আর বিড়াল কিংবা ইদ্বর কেউই তোমাদের কোনো! 
ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের উভয়কেই শায়েস্তা করবার জন্য 
আমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেব। 

“ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের লোকেবা নিজেদের ভিতরে আলাপ- 
আলে।চনা করল । কিন্তু মন থেকে আমাদের সন্দেহ গেল না। বন্দী- 
শিবিরে বাস করতে আমরা রাজি নই; ও"দব অস্ত্রশস্্ও আমরা 
চাই না । তাই, হয়ে তিওর প্রস্তাবে স্পট না করে দিলাম । চিরকাল 
আমরা পুবহুনা পদ্ধ'ততেই নিজেদের রক্ষা করে এসেছি । 

“আমাদের জবাব শুনে ইয়ে তিও ভয়ানক বেগে গেল। বলল, 
*অন্ত্রধারণ কবতে রাজি না হলে, “পুবনো” আমেরিকান ও দিয়েমীরা 
এসে যদি তোমাদের হত্যা করে, তা হলে নিজেদের দোষেই কিন্ত 
তোমরা মারা পড়বে ।' 

“করেকদিনের মধ্যেই এক হাজানেরও বেশী সৈন্য এছ হাজির 
হল আমাদের এলাকায়। পাঁচটি গ্রাম ওবাজ্ব'লিয়ে দিল। হত্যা করল 
২ জনকে ; তাদের বেশীর ভাগই শিশু ও বৃদ্ধ । আমাদের উপজ|তীয় 
লোকদের বি. এন. থুয়োটে আবার বন্বীর্গিবিরে যাবার জন্ প্রস্তত 
হত আদেশ করা হল। সেই মতো মামরা হাজার খানেকেরও 
বেশী লেক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জড়ো হলাম । প্রত্যেকেরই পিঠের 
উপর বন্দুক উ"চিয়ে ধরে দিয়েমী সেন্যরা আমাদের ঘিরে ফেলল । 
প্রাদেশিক ?ভনর এবং জেলা শাসকের সংগে ইয়ে তিও নিজেও 
সেখানে উপাস্থত ছিল। সেই আমাদের বলল? “হয় এই মুহুর্তেই 
বন্দী শিবিরে যেতে সম্মত হও? নইলে আগামী কাল তোমাদের 
সবকটি গ্রামেই সৈন্য পঠানো হবে । 

“গভীর দুঃখে সবাই আমরা গ্লাড়িয়ে রইলাম মাথা নিচু করে। 
কোথাও কোনে শশার আলো নেই । এমন সময়' বুয়োন জু গ্রামের 
প্রায় সত্তর বৎসয় বয়সের সর্বজন পরিচিত বৃদ্ধ আই ক্র একটি চাল। 
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ঘরের বারান্দায় উঠে বলতে শুরু করল, “আমরা উপজাতীয় মানুষেরা 
চিরদিন নিজেদের ক্ষেত-খামার, বন-জংগল, নদী-নালা এবং গাছ 
পালার মধ্যে বন-বাস করে এসেছি । আজ আপনারা আমাদের এ 
সমস্ত ছেড়ে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন । এটা 
কণা হলে, আমর] তিল-তিল করে মারা যাব । এই মুহূর্তে আমাদের 
ঘিরে রয়েছে আপনাদের সৈন্য আর বন্পুক । জব চাইতে ভাল হল, 
বপ্ুুকের ঘোড়াগুলে। এখনি টেনে দিন; সবাই এক সংগে এখনি 
নরে বযাই।, 

“কথাটা শেষ হতে না হতেই জেল! শাসক এগিয়ে গেল তার 
দিকে : নির্বোধ বৃদ্ধ! সরকার তথা আমেরিকানদের কথা ন! শুনলে 
তোমাদের পবাইকে হত্যা করা হবে। আর, ওই ভাবে যদি কথা 
বনঃ তা হলে আগে তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে । 

'জেপ। শাসকের হুমকি শুনে বৃদ্ধ আই ক্র চীৎকার করে উঠল 
“আপনি মারা গেলে হারাবেন আপনার বাড়ি, আবাদ, সুন্দর গাড়ি, 
সুন্দরী সব স্ত্রীলোক । আর অ।মি মারা গেলে হারাবো শুধু এইটি”, 
কথাটি বলেই পে পরনের ন্যাকড়াটাকে একটানে খুলে জেলাশাসকের 
মুখের উপর ছুড়ে দিল। তারপর উলংগ অবস্থায় বুক চিতিয়ে 
দাড়াল বন্দুকের সামনে । চারিদিকে জেগে উঠল প্রচণ্ড উত্তেজন! । 
বদ্ধকে বাঁচাবার জন্য সবাই ছুটে শে" সামনের ।প ক। সবাইয়ের 
মুখে এক আওয়াঙ্ত, “বন্দীত্ব নয়; বন্দীত্ব নয়” । প্রচ ধাকা-ধাক্কিতে 
অফিসারেরা কে কোথায় ছিটকে পড়ল। বন্ধুক তুলে সৈন্যের 
দাড়াল প্রস্তত হয়ে। সেই সময় ইয়ে তিও শুকনে। মুখে হামবার 
চেষ্টা করে বলল, “এত গোলনাল কেন? এত উত্তেছনাই বা কেন? 
তোমাদের মতামত জানবার জন্য ডাক! হয়েছিল । এবার বাড়ি ফিরে 
যেতে পার ।? 

“সেই রাতেই নিকটবর্তা এক দশটি থেকে সৈন্যের সে বৃদ্ধকে 
টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। পরের দিন কুড়িটি গ্রামের 
মানুষ এসে জড়ো! হল বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাতে । উপজাতীয় মানুষেরা 
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প্রতিজ্ঞা করল, আই ক্রু'র মতো তারাও লড়াই চালিয়ে যাবে। সমস্ত 
বন-জংগল যেদিন শেষ হয়ে যাবে এবং নর্দী-নালা যাবে শুকিয়ে, 
কেবল সেই দিনই রেড উপজাতি সম্মত হবে বন্দীশিবিরে যেতে । 
ভার আগে নয়৷ দিয়েমীর! কিন্ত হাল ছাড়ল না। বি. এম. থুয়োটের 
আশ-পাশের কয়েকটি গ্রামকে বেড়া দিয়ে ঘিরে পরিণত করল 
“্াটেজ্িক হ্যামলেট এ। গ্রামগ্ডলোকে ওরা ঘিরল বেড়া দিয়ে; 
কিস্ত ঘিরতে পারল না৷ আমাদের হৃদয় । ফারণ, তা ছিল বিপ্লবের 
প্রতি উৎসর্গ করা ।” 


বন্দী জীবন 


আই ক্র-র হত্যার যে ঘটনাটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি 
সেটা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের শেষের দিকে । ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাস নাগাদ দিয়েমীরা আংশিকভাবে অর্থ নৈতিক অবারোধ চাপিয়ে 
দেয় ওদের উপর । প্রথমেই বন্ধ করে দেয় লবণের সরবরাহ । 
উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে ধানের বদলে পাটের চাষ করে 
সেই মর্মে স্থানীয় আমলারা আদেশ জারি করে ; কারণ আমেরিকানরা 
আরে! সম্তায় চাল দিতে পারবে । "হবি আলেও*র বক্তব্য অন্সারে এই 
সময়েই দিয়েমীরা সংখ্যালঘুদেন গ্রাম “গিবম, এব" 'ফাউনটেনপেন' 
বোমা পেতে রাখতে শুরু করে। সপ্থ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা 
নিজেদের ঘর-বাড়ি ও চাষআ।বাপ রক্ষার জনা ফাদ পেতে রাখত । 
এরই প্রতিশোধ হিসাবে দিয়েসীর! ওই দুই ধরনের বোমা পাততে 
শুরু করেছিল। “গিবস' বোমাগুলো ছিল এক ধরনের ছোট প্রেশার 
মাইন। আকারে এব: দেখতে অনেকটা শগিবসে'র ঈাতেন মাজনের 
কৌটোর মনো । “ফাউনটেনপেন' বোমাগুলো ছিল পার্কার কলমের 
মতো! দেখতে । হানাদারের। কোনো বসতিতে হাজির হয়ে কাউকে ন! 
দেখভে পেলেই “গিবস* বোমা লুকিয়ে পেতে রাখত চারিদিকে ; 
বিছানা, ,টেবিল, রান্নার পাত্র অথব। বাশের মাচার মেঝে, কোনো 
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জায়গাই বাদ দিত না। “ফাউনটেন পেন” বোমাগুলে! ঘাসের মধ্যে 
ইতভ্ততঃ ছড়িয়ে রেখে দিত । খেলা করতে করতে শিশুরা সেগুলো 
ছুতেই বিস্ফোরণে উড়ে যেত তাদের হাত অথবা মাথা । ইবি আলেও 
বলেছিলেন, “শত্রু হানা দেবার পর, লোকেরা বাড়িতে ফিরে আসার 
সংগে সংগেই শুরু হয়ে ঘেত বিস্ফোরণ, কান্না এং গোঙানি ; এবং 
তা চলত গভীর রাত অবধি 1” ১৯৬২ সালের ফেব্রুরারী-মার্চ মাস 
থেকেই দিয়মীরা ঢাক অথব। নাদল বাজানে। নিষিদ্ধ করে দের। 
কারণ, ওগুলোকে ওর ভিয়েতকংদের প্রতি এক ধরনের সংকেত 
বলে সন্দেহ বভ। 

ত্রান দিন মিন আম!কে বুলহিলেন, ওই সময়ে বহু যুবক তাঁদের 
ঘাটিগুলোতে এসে জাতীর মৃতিফ্ট বাহিনীতে নাম লেখায় । 
“এমনও হয়েছে, গ্রামকে শ্রাম এসে বসতি স্থাপন করেছে আমাদের 
কাছাক।|হ জায়গ।য় । কিন্তু আমাহদর নিজেদেরই রসদাদি যোগানোর 
সমস্তা ছিল তীব্র । তাই বনু লোককে আমবা ফিরিয়ে দিয়েছি। 
ক্রমে সংগ্র“ম আরে কঠিন হযে উঠল। গ্রামগুলোকে বেড়া দিয়ে 
ঘিরে ফেলবার পরই দ্য়েমীর! বাসিন্দাদের “রক্ষা” কপবার অজুহাতে 
শুরু করল সৈন্য ঘাটি স্থাপন করতে । উপজাতীয় মানুষদের সশস্ত্র 
সংগ্রামে পূর্ণরূপে নেতৃত্ব দেবার মতো প্রস্ততি তখন আমাদের ছিল 
না। বৃতবাং সে রকম কোনো চেষ্ট' করতে গেলে “দর শুধু নির্মম 
প্রতিহিংসার মুখেই ঠেলে দেওয়া হত। কোনো রকমেই তাদের 
আমরা রক্ষা করতে পারতাম না। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অন্যান্য 
অঞ্চলের মাতা, সেখানে পাহাড়-পর্বতও ছিল না যাতে প্রয়োজন হলে 
সেখানে যেয়ে তারা আত্মগোপন করতে পারে । তার উপর, সেখানে 
শত্রর সামরিক শক্তি ছিল আমাদের চাইতে অনেক বেশী। তাই 
আমরা রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির দিকেই সব, সংনাযোগ দিয়ে- 
ছিলাম ।' 

এক শত বৎসর পূর্বে আমেরিকায় রেড ইপ্ডির।ণদের সর্বাত্মক 
হত্যাকাণ্ডের পর অবশিষ্ট রেড ইগ্ডিয়ানদের জন্য আমেরিকানরা যে 
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পৃথকীফরণের” কৌশল উদ্ভাবন করেছিল, ভিয়েতনামে উপজাতীয় 
গোষ্ঠীর মানুষদেয় জীবন-যাপন প্রণালীও ক্রমশঃ সেই ধরনের হয়ে 
পড়ে। অবরুদ্ধ গ্রামগুলে! থেকে তাদের বাইরে বেরুতে দেওয়া হত 
কেবলমাত্র দিনের বেলায় । ফলে, তাদের চাষ-বাসের কাজ প্রায় বন্ধ 
হয়ে যায়। বস্ততঃ গ্রামের এক কিলোমিটার পরিধির মধ্যে অবস্থিত 
ক্ষেত-খামার ছাড়া অন্য কোথাও তাদের কাজ করতে দেওয়া হঙ না। 
সাধারণতঃ উপজাতীয় গোষ্পীর "লোকেরা এমন সময় গ্রাম থেকে 
বেরোয় যাতে সৃর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, পুরো দিনটা তারা চাষ- 
আবাদের কাজ করতে পারে । জংগলের মধো ভিয়েতকংদের সাথে 
তারা যাতে কোনো রকম সংযোগ স্থাপন না করতে পারে, তার জন্য 
নতুন সমস্ত আদেশ বলবৎ করা হয়। কাটাতার দিয়ে ঘেরা অতটুকু 
জায়গার ভিতরে গৃহপালিত পশুর স্থান সংকুলান হত না। ফলে 
সেগুলোকে জংগলে ছেড়ে দেওয়া হয়; এবং তারা বাঘেব খাচ্ঠে 
পরিণত হয়। উপক্ঞাতীয়দের সামাজিক মেলামেশার সব চাইতে 
জনপ্রিয় পন্থা হল এক গ্রামের আনন্দ উৎসবাদ্দিতে অন্য গ্রামেল অন্শ- 
গ্রহণ করা। সেটিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় । পুরুষদের একফালি 
ছেঁড়া হ্যাকড়া ও মেয়েদের গোড়ালি অবধি লম্বা স্ক'্ট, এই হল 
উপজাতীয়দের একমাত্র পোশাক । কিন্তু বেড়ার বাইরে বেরুণার 
অথবা ভিতরে প্রবেশ করবার সময় 'ওই সামান্য পোশাকও তা-দর 
তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে অসম্মান করা হত। শিকার কলা বন্ধ 
হয়ে গিয়েছিল তাদের | গ্রামের এক কিলোমিটার পরিধির গধো 
কী-ই বা শিকার পাওয়া যেতে পারে 

আমেরিকার রেড ই্ডিয়ানদের সংগে ভিযেতনামের সপ্থ্যালদ 
"গোষ্ঠীর যে তুলনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, তা মর্সান্তিকভাবে সত্য । 
পুরাতন পদ্ধন্দিভে ওদের সঘুলে ধ্বংস করবার অভিযান শুরু করেছিল 
দিয়েমীরা ; এবং এখন পরবর্তী পর্য'য়ের জম্য চলছে প্ণকীকরণ। 
তাদের জমি-জমা গেছে, শিকার গেছে, ব্রীতি-নীতি পদদলিত 
হয়েছে। এক কথায়, তাদের সম্পূর্ণ জীবন-যাত্রাই হয়ে গেছে 
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বিপর্যস্ত । হয়তো শেষ পর্যস্ত তারা শেষই হয়ে যাবে । বি্ত 
উপজাতীয় লোকেরা এত সহজে ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করতে 
রাজি নয়। জনৈক উপজাতীয় বৃদ্ধের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি । 
এই প্রদংগে তিনি বলেছিলেন : “আমাদের জীবন-যাত্রা দেখবার জন্য 
গ্রামে গেলে ঘা দেখতে পাবেন, তা হল ছাইয়ের মতো । কিন্তু সেই 
ছাইয়ের নিচে চাপা রয়েছে জলন্ত অংগার। যেপিনঝড এসে 
ছাইগুলো উড়িয়ে নিয়ে ওই মআগুনকে জীবন্ত কবে তুলবে সেই 
দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা কবে বয়েছি |» 

অবরোধের ভিতবে দিনের বেলণ্ব নিক্স্ণ কবে বেড জাতিব 
লে,কেবা । অনেকদিন আগে এদেখ বে» বেছে নেঞ্যা হয়েছিল। 
ফিলিপিনে এদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । এবং, নিতুন” আমেরিকানদের 
“নতুন” ধর্মেব প্রতিভুবপে এদেব পরিচিত কবা হয়েছে। 
বেদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, তা হল, তারা 
ক্যাথলিক ধর্মে শিক্ষিত; বিল্ত যাজক-পুরোহিতবা এদেব ক্যাথলিক 
বুল স্বীকার কবে না। ওতুদব মতে “ওটা ছিল ফকাসী উপনবেশিক- 
দেব ধর্ম । আমাদেক্টা হল “নতুন” ধর্ম 1” ধমৃঘ কাজেব সংগে ওরা 
মিশিযেছ্ধে বাজ?নতিক কাখকলাপ । অববোধগঞ্চলোব ভিতবে বাত্রে 
থ'কুহ সাহস করে না ওলা; ত'ই ফিবে যায় বি. এম. থুয়োটে । 
এসেশ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উপজাতীয় বৃদ্ধ মামাকে ব. দিলেন, “এদের 
মধো নব চ।ইদত বেশী হিআ লোকগু"লা পথ-দবর্ঘটনাঘ পতিত হয় । 
মনে হয় বাধে ধরবে নিষে যয ওদেন : কাবণ ম্বৃতদেহগুলো কোনে! 
দিনই পাওয়] যায় না।” 

১৯৬২ সালে বিনাটাকাব এক অভিযানেৰ পর দিয়েমীরা “কৃষি- 
উপনিবেশ”-গুলে'সহ বি. এম. থুয়োটেব চারপাশের অঞ্চল পুনবায় 
সায়গনের নামেমাত্র নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে জমর্থ হয় কিন্তু অবস্থা 
দেখে-শুনে "জলন্ত অংগাব* পরিস্থ্ি.3 কথ:টি যে খাটি, এ বিষয়ে 
আমার বিন্দুমাত্র সম্দেহ নেই । 

১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ দিয়েমীর! আধার বি' এম* থুয়োটের 
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মাইল ছয়েক পরিধির মধ্যে পিছিয়ে আমে এবং শহরটিকে চারিধারে 
নয় ফুট উচ্চ তিন সারি বেড়! দিয়ে ঘিরে মধ্যযুগীয় এক দুর্গে পরিণত 
করে। বাইরের এবং দ্বিতীয় সারির বেড়ার মধ্যে দূরত্ব ছিল কুঁড়ি 
গজ, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাগির দূরত্ব ছিল দশগজ। শহরের 
ভিতরের অংশটিকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগকে 
আবার পৃথক পুথক ভাবে প্রাচীর দিয়ে ঘেন্না হযেছিল। বেড়া- 
গুলোর মধোর খালি মংশে পরিখা খনন করে তার মধো বসানো 
হয়েছিল তীক্ষাগ্র সমস্ত বর্শাফলক। শুধু তাই নয়; প্রত্োকটি 
বাড়িৰ চার পাশেই বর্শীযুক্ত খাদের বাবস্থাও করা হয়েছিল । যায়া- 
আসাব জবা খাদগুলোর উপর পাভা থাকত তক্তাী। রাত্রিবেলা সেই 
তক্তাগুলোকে তুলে বাখা হত। এ সমস্ত ব্যবস্থার প্রধান শিকার 
অবশ্য হত সাধারণ মানুষ ; তাদের শিশুন! আর কুকুর, শুয়োব প্রশ্তি 
গৃহপালিত পশু । সূর্যাস্তের পরই বর্াগুদলাকে উন্ুক্ত করে দেওয়া 
হত; এবং টেক দেওয়া হত আবার সেই ভোরছ'টার ঘটা 
বাজবার পর ! 

বি. এম. থুয়োটোর জন-জীবনের আংশিক চিত্র মাত্র উপরে 
উল্লেখ করা হল । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমাকে প্রদান 
করেছিলেন জনৈক সাংবাদিক ভদ্রলোক । বিশেষ করে আমার 
₹গেই সাক্ষাতের উদ্দেন্টে তিনি গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন শহর 
থেকে । বলেছিলেন, “এ শহর হল আতংক আর সন্ত্রাসের ৷ কর্তৃপক্ষ 
সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে রমেছে। কারণ, তারা জানে মে শহতুরর 
চারিপাশে ঘিরে রয়েছে জাতীয় মুক্তিক্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী ; এবং 
সর্বরকম সাবধানতা সন্বেওঃ শহরেন ভিতরে রয়েছে গেরিলাদের 
ঘাটি। ক্ষনসাধারণ আতংকিত ; কারণ চতুদিকে গিজ-গিজ করেছে 
পুলিশ মার গুপ্তচর । যে কোনে! নাহুমকে ভিয়েৎকং বলে নন্দেহ 
হলেই গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করার অবাধ অধিকার দেওয়া আছে 
তাদের । একবার কেউ গ্রেপ্তার হলে, আর তার খোজ কখনো 
পাওয়া যায না। এই হল পরিস্থিতি। পথ-চলতি কেউ জাতীয় 


২৩২ 


মুক্তিকণ্টের কোনো পরিচিন্ত ব্যক্তির দেখা পেলেই সমূহ বিপদ । 
উভয়ে যে পরিচিত, সে স্থন্ধে বিন্দুমাত্র ইংগিত না দেখালেও, সেই 
রাতেই হয় সে গ্রেপ্তার হবে; নইলে পরিবারবর্গকে নিয়ে পালিয়ে 
যাবে মুক্ত এলাকায় । কেন? কারণ দালাল আর গুপ্তচর 
চাশিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এবং পরিচিত একজন ভিয়েতক"এর 
দেখা পেয়েও তাকে ধরিয়ে না দেবার অপহাধে সে বেগারির ভাগ্যে 
গ্রেপ্রার ছথবা হতা। দে কোনোটাই ঘটতে পানে । আজকাল আবার 
মন্দেহঙাজন ব্যকিদের সরাসরি দেরে ফেলা হয়। আগে তাদের 
উপশ অত্যাটার কলা হত; ভাস্পর কিছুদিনের জন্য পাঠানো হত 
হাজতে বর্তমানে, অভ্যাচার চালিয়ে যহটুকু স্বাদ তর কাছ 
গেকে মাদার করে নেওয়া যায়, তাই নিয়ে, তারপর তাকে হতা 
কব! হয়। এই হল শাকের দিনেন একমাত্র নিরম | শত্রর মানসিক 
অবস্থা, ভয় এবং দুর্বলতা বে কতখানি, তা এতেই বোঝা যায় ।” 

ত্রান দিন মিন সম্ভবতঃ মনে করেন যে, প্রথম বৎসরে তিনি তেমন 
স্লৃধা করত পারেন নি । কিন্তু তিন ঘে নিজেন দায়িত্ব সুসম্পন্ন 
করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । ডাক-লাক-এর প্রায় ৯০ 
ত'গ এলাকা এবং জনসংখ্যা ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ অংশকে 
বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত করছে জাতীর মুক্তিষ্রণ্ট | এটা সম্ভব হয়েছে ভারই 
অক্লান্ত প্রচেষ্টায় । তা ছাড়া মুত্তিফৌজের ঘটি প্রতিটি হয়েছে 
বান থি থয়োটেরই চারিপাশে । এবং সব দেখে-শুনে একথা মানতেই 
হবে যে, এ সবের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অর্থাৎ জনতার হৃদয়ে 
ঘটি প্রতিঠা'র ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন মিন । 


জারাই বিদ্রোহ 


বি. এম. থুয়োট ছাড়া, পশ্চিছে  পার্বতা অঞ্চল ভপজাতীয়দের 
অন্বাতম সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হল জিয়া-লাই প্রদেশের প্লেইকু শহর : এবং 
বিয়ালাই নামেরই আরেকটি প্রদেশের বানট'ন নামক স্থান। আমি 
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যতদূর জানতে পেরেছি, তে-হুয়েন-এ প্রথম বিদ্রোহের আগুন অলে 
ওঠে জিয়া-লাই প্রদেশের জারাই উপজাতীয়দের ভিতরে, ১৯৬০ 
সালের নভেম্বর মাসে । এই বিদ্রোহের বিষয় আমি সুনাম রাচেম 
হবান নামক জনৈক জারাই রমণীর কাছে। ঘটনার সময় তার 
বয় ছিল ১৭ বৎসর । 

মহিলাটিকে দেখলে বরং অনুস্থ বলেই যোধ হয়। ফ্যাকাশে 
গোল মুখখানার দ্বই পাশে কান ছ্বটোভে বড় বড় ছিদ্র। আগে 
সেগুলোতে ছিল কর্ণাভরণ। পরনে হাতে-বোনা কাপড়ের হাটু 
ঝুলের ঘাগরা । নিচের দিকটা ছয় ইঞ্চি চওড়া লাল ও সাদা রংয়ের 
জ্চের কাজ করা। লি থান জেলার সাঙ সোগ্রামে তার জগ্ম। 
বর্তমানে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাঁর নাম স্থপরিচিত | 

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেনঃ «আমাদের শ্রামে নতুন 
একজন অঞ্চল-প্রধান নিযুক্ত করভে এসেছিল দিয়মীণ ; আব তাই 
থেকেই শুর হল গণ্ডগোল । ওদেন মতলব ছিল আশেপাশেন গ্রান- 
গুলোকে আমাদের অঞ্চলের সংগে জুড়ে দিয়ে, সমস্ত অঞ্চলটাকে 
বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলবে; আর আমাদের শ্রামটাকে করবে 
'্ট্রাটেজিক হ্যাগলেট"এর কেন্দ্র । আগে থেকেই আমবা! এ ব্যাপারে 
আপত্তি জানাচ্ছিলাম। দিয়েমীরা তখন শুরু করল সন্ত্রাসমূলক 
অভিযান ; কেবলমাত্র আমাদের বিরুদ্ধেই নয়, আমাদের জেলান 
সমস্ত জারাইদের বিরুদ্ধে । প্রথমে তারা হঠাৎ একদিন এসে 
আমাদের চারজন যুবককে ধরে নিয়ে গেল। একজনকে হতা! করল 
তার। একজনকে হাক্ততে আটকালো। পর ডুই জনকে ছেচ্ড় 
দিল কিজানি কি কারণে । কিস্তু ওই দুই জনের উপরে এমন 
প্রচণ্ড অত্যাচার কর! হয়েছিল যে, ফিবে আসবার পর ওদের আর 
চেনবারই জে! ছিল না। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্বো সেই 
রাতেই সবাই “রুঙ+এ ( সর্বসাধারণের মিলনের স্থান ) মিলিত হলাম। 
জীবন আমাদের অর্ভিষ্ট হয়ে উঠেছিল। জারাইদের উপর অকথ্য 
অত্যাচারের সংবাদ একের-পর-এক আসছিল অন্যান্য সমস্ত গ্রাম 
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থেকে । নিবিচার হত্যা বলাৎকার, ঘর-বাড়ি পোড়ানো, শুয়োর- 
মোষ চুরি । আলোচনার -পর স্থির হল, বাচতে হলে পালটা আঘাত 
হানতে হবে ।” 

ঘই দিন পর+ ১১ জন দিয়েমী সৈনিক গভীর রাতে এসে উপস্থিত 
হল সেই গ্রামে। এসেই আদেশ দিল যাতে কেউ গ্রাম ছেড়ে না 
যায়। তার পর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছুরি, গুলতি সমস্ত আটক করে, 
সমন্ত যুল্কদের তাদের সামনে হাজির হতে হুকুম করল। সবাই 
হাজির হল আদেশ মতো। দিয়েমীরা তাদের ভিতর থেকে ৮ জনকে 
গ্রেপ্তার করে বেঁধে ফেলল । সবাই প্রাণপণ বাধা দিল ; অনেকক্ষণ 
ধরে। সারা গ্রামের লোক বেরিয়ে এসে ওই সৈনিকদের ঘিরে 
ফেলন। কারো হাতেই কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। 

সৈম্যদলের সর্দারটি ছিল একটি জানোয়ার বিশেষ । বন্দী 
যুবকদের একজনের পায়ে হঠাৎ গুলি কবে বলল । আহত যুবকটি 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ; পা বেয়ে পড়তে লাগল রক্তের ধারা । এবং 
তাই দেখেই সকলে হয়ে উঠল মার্পমুখি । জারাই ভাষায় রাচেম 
কিছু একটা আদেশ দিতেই, জ্বলত্ত কাঠ হাতে নিয়ে মেয়ের হঠাৎ 
লাফিয়ে পড়ল সৈন্যদের উপর । র্লাছেম এব” আরো ছুটি মেয়ে 
এগিয়ে গেল সর্দারটির দিকে । প্রথম আঘাতেই সর্দারের হাত 
থেকে খসে পড়ল ভার অটোমেটিক রাইফেল । প্‌. *ণেই তিন জনে 
তার গলা টিপে ধরল । মুগ্তরের আঘাতে ৫ জন সৈনিক আগেই মারা 
পড়েছিল । ব্যাপার বেগতিক দেখে, বাকিরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা 
করল। জণ'রংইদের হাত এবার এতলা ৫টি কারবাইন, ১টি হালকা 
মেশিনগান, ১টি পিস্তল এবং একগাদা কারতুজ | 

দ্বপুরের আগেই গ্র'মের সবাই গিষে আগহাশ্পন ক্স ভগলের 
ভিতরে । সংগে নিয়ে গেল চাল, কাপড় রাল্নার বাসন-পত্র ' এমন 
কি শুয়োর মুরগি পর্যন্ত । নিতে পাগল না! কেবল গরু-মোষগুলোকে। 
খানিক পরেই শশ্ছয়েকের মতে! শক্রু সৈন্য এসে হাজির হল সেই 
গ্রামে। সম্পূর্ণ গ্রামটাকে তারা আগুণ লাগিয়ে আলিয়ে দিল। 
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শরু-মোষগুলোকে হত্যা করল। সংগে তারা এনেছিল বড় বড় 
কামান । জংগল লক্ষ্য করে সেই কামানও দাগা হল; কিন্ত একজনও 
আহত হল না। দিন দশেকের ভিতরেই জারাইরা আরেকটি নতুন 
গ্রামের পত্তন করে ফেলল । 

নতুন বসতিতে এসে প্রথমেই তারা নজর দিল নিরাপত্তার দিকে। 
প্রায় ১৮ মাস আগে কোয়াঙনাই'য়ের “কর' ও “হ্রী” উপজাতীয় 
গোষ্ঠী যেমন দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, “জারাই'রাও 
তেমনি তা.দর নতুন বসতিটি স্থাপন করে ছিল দুর্গম অঞ্চলে । কিন্ত 
দিয়েমীর1 নতুন বসতির কথা জানতে পারবেই। স্ৃতরাং যুবকেরা 
সবাই মিলে একটি “আত্মরক্ষী” দল গঠন করে লেগে পড়ল প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থায় । অস্ত্র বলতে ছিল তাদের একমাত্র আড়ধন্থু । কিন্ত খাদ 
খনন করে সেগুলোর ভিতরে বর্শা বসিয়ে এবং গ্রামের সমস্ত প্রবেশ- 
পথে নানা ধরনের ফাদ পেতে এলাকাটিকে তারা সুবক্ষিত করে 
তুলল । বয়োবৃদ্ধদের কাজ হল কেবল মাত্র ফাদের সাজ-সরঞ্জাম 
তৈরী করা। অবসর সময় সবাই ব্শাগুলোকে ধারালো করতে 
লেগে পড়ল। এইভাবে ক্রমে ত্রমে গ্রামের সমস্ত প্রবেশ পথে 
পাতা হল অসংখ্য ফাদ । বসতিটি ছিল খুবই ছোট; মাত্র ৪৫ ঘর । 
মোট জনসংখ্যা প্রায়'৩*০ | কিন্তু দিয়েমীরা কোনো দিন তাদের 
বশীভূত করতে পারে নি। বিষাক্ত তীরের আঘাতে কিংবা ওই 
সমস্ত ফাদে পড়ে আক্রমণকাপীদের বহু লোক হতাহত হয়েছে। 
কলে, দিয়েমীদের উৎসাহ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটে, তা হল এই ঘটনার অনুপ্রেরণায় লি 
থান ও তৎপার্খববর্তা জেলাগুলোতে জারাই খগ্ডঙ্জাতির মধ্যে সর্বাস্বুক 
বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে । এর দ্বারা মারেকবার প্রমাণিত হয় 
যে, কোনো অঞ্চলে উত্পীড়ন অত্যাচারের ভীব্রতা বিশেষ এক মাত্রায় 
পৌছে গেলে, সেখানে বিদ্রোহের বর্বগ্রাসী আগুন জালাবান জন্ 
প্রয়োজন হয় একটিমাত্র স্ফুলিংগের | 

পূর্বে যেগুলো ছিল দিয়েমী নিয়ন্ত্রিত 'ট্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' 
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সেগুলো রাছেম হ' বান” এর গ্রামের মতো ধীরে ধীরে 'প্রতিরোধ” 
বনতিতে পরিণত হয়ে যায়। রাছেম বর্তনানে হলেন জাতীয় মুক্তি 
ক্রণ্টের লিথান জেলা কমিটির একজন সদস্য ; এবং ভারাই খণুজাতির 
তথা সম্পূর্ণ মুক্তিসংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীর মহিলা । কারণ, 
সামান্য একটি' প্রজ্জলিত কান্ঠখণ্ড দিয়ে তিনি এত বড় এক বিদ্রোহের 
আগুন জ্বালিয়েছিলেন। 


স্বয়ং পরিচালন, 


অন্য আরেক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় মহিলা হলেন বাহনার সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ছি (ভগিনী) কিন। চওড়৷ নাক, ঘ'ড়ের কাছ থেকে 
চুলগুলো ছাটা, কোমল মুখঞ্রা, স্পষ্টবাদ৷ এই মহিলার মুখের 
ওএস হসি তার গম্ভীর মুখখানাতে এক কমনীয় ভাব এনে 
দিয়েছে । মুক্তিক্রণ্টের মহিলা সমিতির জিয়া লাই প্রাদেশিক 
কন্টির তিনি সভানেত্রী । জিয়া লই প্রদেশের প্রধান সংখ্যালঘু 
গোস্তা হল বাহনার এবং জারাই। সামান্যতম শিক্ষা, সহযোগিতা 
এবং নিদেশ একব।র পেলে, উপজাতীর গোষ্ার লোকেরা বে কত 
ভরত এগিয়ে ঘেতে পারেঃ তার জীবন্ত উদাহরণ হলেন ছি বিন। 
তাপ প্রশ্মোততরের ভংগা এবং স্পট £বৃতি, বিশে" যেকোনো দেশের 
থে কে।নে। কমিটির সুদক্ষ মহিলা সদস্যের মতো । কয়েক বৎসর পূর্বে 
তি'ন ছিশেন নিরক্ষর একজন খণগ্ডজাতীয় তরুণ । জীবনের অভিজ্ঞতা 
ভার পীমাবন ছিল অংদিম ধরনের চাষ বাসের কাজের মধ্যে ।  $ 

শুনোহুলাম, মাত্র ২৪ বৎসর বয়ন হলেও, ছি কিন হলন একজন 
প্রথন শ্রেণার সংগঠক এবং শ্বায় খণ্ড জ'তি তথা ওই হঞ্চল সম্বন্ধে 
যথেই ওয়াকিবহাল । মুত্তিস্রন্ট নিয়ন্ত্রিত ঘণ্ডঞ.।৩ অধুনত এলাকায় 
প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে প্রশাসনিক সাজকর্ম পরিচালিত ২য় সে সম্বন্ধে 
কিন এর নিজন্ব বক্তব্য শোনবার আগ্রহ আমার ছিল। আমার 
প্রশ্সের জবাবে তিনি জানালেন, ১৯৪৫ সালের আগে ভিয়েতমিনর! 
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যখন জাপানীদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়, সেই 
সময় তেনুয়েন-এর আলোচ্য এলাকায় প্রকৃত পক্ষে চলছিল দ্বৈত 
শাসন-বাবস্থা। “একটি ছিল ফরাসীদের দ্বারা নিযুক্ত; অপরটি 
ছিল জনগণের দ্বার গোপনে নির্বাচিত।” শহরাঞ্চলের কাছাকাছি 
এলাকায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল ফরাসীদের নিযুক্ত 
ব্যক্তিরা; এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ছিল জনগণের নির্বাচিত 
গ্রতিনিধিবর্গ ৷ 

১৯৫ সালের যুদ্ধবিরতির সময় জিয়া লাই-এর অধিকাংশ 
এলাকা ছিল ভিয়েত্মিনদের দখলে । দিয়েমী শাসন কায়েম হবার 
পর প্রশাসনে নিযুক্ত নির্বাচিত ব্যক্তিদের খতম করবার অভিযান 
যথারীতি শুরু হয়। সেই সংগে প্রাক্তন প্রতিরোধ সংগ্রামের 
কমীর্দেরও। অত্যাচারের মাত্রা বিশেষভাবে তীব্র করা হয় সংখ্যালঘু 
র্বর'দের ক্ষেত্রে । এত প্রচেষ্টা সত্বেও কিন্ত দেখা গেল প্রতিবোধ 
সংগ্রাম ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছে শক্রর নিজেবই প্রতিষ্ঠান- 
গুলোতে ; বদলে দিয়েছে তাদের চরিত্র ; এবং আক্রমণ করতে 
আরম্ভ করেছে ভিতর থেকেই, শক্রর একেবারে নাকের ডগায় 
বসে। এবং, শক্রুপক্ষ ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই, 
সব-কিছু তাদের হাতের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল। এই 
অঞ্চলে জাতীয় মুক্তিক্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র প্রাদেশিক পায়ে, 
১৯৬১ সালেব ডিসেম্বর মাসে । কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই দিয়েমী 
শান সংকৃচিত হতে হতে এসে ঠেকে প্রাদেশিক রাজধানী প্লেকুই 
এবং ১৪ ও ১৯ নং__এই গুরুত্বপূর্ণ ছুটি সামরিক সড়ক বরাবর 
গুটিকয়েক “স্রাটেজিক হ্যামলেট'এ | ১৯৬২ সালের শেষ নাগাদ 
বিরাট এই প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ এবং জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ 
চলে আসে মুক্তিফণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে । এই সময়ের ঘটনাবঙলীই 
ছি কিন আমার কাছে বঙ্গছিলেন। 

গ্রামাঞ্চলের প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে চালানে হয় এইটাই 
"ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন । শুনেছিলাম? ছি কিনএর মা হলেন তার 


তা 


গ্রামের 'ত্বয়ং পরিচালনা” কমিটির সভানেত্রী । এ সম্বদ্ধেও আমার 
মনে কৌতৃহল ছিল। 

আমার প্রশ্নের জবাবে ছি কিন বললেন, “ন্যা, কথাটা সত্যি । 
আমার মা হলেন অতি সাধানণ, সাদাসিধে একদ্গন উপজ্াতীষ নারী । 
একমাত্র বানা বাম এব" গরু মোষেব পশিচর্য। ছাড়া আন কিছুই তিনি 
আগে জানতেন না। কিন্তু সাঙ্গ তিনি গরমের প্রশানণিক কাজকর্ম 
পলিচালনা কর্ন; এনং সমল্ত মান্ুষেন আস্থা অর্জন কক্তেন। 
শুধু তাই নন, মুর্রফিতেণ মহিলা সসিতির স্থানীয় শাখার নহ- 
সভানেত্রাণ ক'জও ভাকে পশিচালনা কবতে হয । বঙনানে পুকষেরা 
সবাহ প্রধানতঃ সাধবিক কার্খ কলাপের ধাযিহ গ্রহণ কবেছে। তাই 
নাশ দাবিহ নিয়েছে উতৎ্পাণন অব্যাহত বাখা তথা গ্রন্য প্রশাসনের 
অধিকাংশ শাখাব কাজকর্ম চালাবাধ । আমার মাত্রে কর্মশক্তি 
খুব বেশ? কাঞ্চেব প্রতি তব নগ্রহ জননাধাবণ পছন্দ কবে । তাই 
তান তাকে নিবাচিত কবেছ। কোনো গ্রামকে মুক্ত কন্ব'ব পর 
দিঘেমী দালালদের উৎখাত কনবাব প“গে স"গে যুবক নারী, কুষক 
এবং মন্য!গ্যদেব সমস্ত গুপ্ত সণগঠন প্রকাশ্যে বেবিয়ে আসে । স্বয়ং 
পরিচালনা" কমিটিব নির্বাচন অঠষ্ঠিত কণ্বাব উদ্যোগ তাবাই গ্রহণ 
কবে। নির্বাচনে অণশ গ্রহণ করে সবাই । এবং এপাই আত্মরক্ষা, 
সাধাবণ নিরাপত্তা, জন-্বাস্থা, শিক্ষণ, তথ্য ও সঃ%, কৃষি উৎপাদন 
এব" র্থ নৈতিক বিষযাপিব জন্থা কমিদল নিষুক্ত কব। এই সমস্ত 
কমিদলেব কার্ধকল'প পবিচ'লনা শথা সমন্বযেৰ কাজ কবে এই *ন্বয়ং 
পরিচালনা” কমিটি 1” 

আমার পববতাঁ প্রশ্ন ছিল শিক্ষাবাবস্থা সম্বজ্ষে। কাবণ, 
কয়েকদিন আগেই ম নঙ দেব এক গ্রাতন একটি বিস্ভালঘ পবিদর্শন 
করেছিলাম। বিদ্ভালযেব গৃহ বলতে তিন 11. মুলী বাশের বেড়া 
ও উপরে চাল! দেওয়া একটি ঘন সামহনর ধিকটি খোল এবং 
সেখানে টাঙানো ছিল একটি ব্র্যাকবোর্ড। অল্প বয়স্ক জনেক তরুণী 
পড়াচ্ছিলেন। চকের বদলে একটুকরো শুঁকনে৷ ম্যানিওক দিয়ে 
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অতি পবিশ্রম সহকারে ব্লাকবোর্ডে তিনি কিছু লিখছিলেন। আর 
নগ্রপদ” গোল মুখ ছাত্র-ছাত্রীরা কাঠের বেঞ্চিতে সার-সার বসে, 
বাশের ুচালো কলম ও কাঠকয়লার গু'ড়ো জলে গুলে তৈরী করা 
কালি দিয়ে সেইগুলোকে দেখে দেখে লিখছিল আর ম নঙ ভাষার 
অক্ষর পরিচয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। পাঠাপুস্তকাদি 
কারা সরবরাহ করে এবং পাঠ্যক্রম কোনো সাধারণ নীতি অনুসারে 
চলে কি না, আমার এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষিকা যা বলেছিলেন, 
তাতে কিছুই স্পষ্ট হয় নি। 

আমার সেই প্রশ্নেরই বিশদ জবাব দিলেন ছি কিন। জানালেন 
পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষানীতি তথা কর্মসূচীর বিষয়টি তাঁদের প্রদেশে 
এখনো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুখা প্রচেষ্টা চলছে বয়স্ক বাক্তিদেব 
সান্ধ্যকালীন ক্লাশে বাহনার ও জ্ঞাবাই অক্ষরে লিখতে ও পড়ত 
শেখানোর, এবং দ্িবাভাগের ক্লাশে ছয় থেকে উানশ বছর পর্যস্ত 
বয়সে বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার । সেই প্রসংগে 
বললেন, “উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা চালু ক্বার মতো সুধোগ-স্থবিধা 
বর্তমানে আমাদের নেই ; এবং সে বকম শিক্ষা গ্রহণ বরবান মতো 
ছাত্র-ছাত্রীরও অভাব | ভুলবেন না, মাত্র বছর ছ্ুধেক জাগে মর 
আমর] যখন আরস্ভ করি: তখন প্রায় সব'খ ছিল শিপ্ক্ষপণ । তাৰ 
শিক্ষকদের জন্য প্রাদেশিক পর্য'যে আামাদেশ এবনি প্রশন্ণ 
বি্ালয রয়েছে ।” 

* এই বিষয়ে তিনি আরো জানালেন যে" উক্ত িছালছে পাঠা 
পুশ্তকাদ সরবরাহ করে গ'কে জাতীয় মুক্ত প্রান এক শিক্ষা 
কমিটি । এই কচ্টি স্বয়-শানসিত কি না, এপ ভাশা প্রদশেন 
জন্য তারা কোনো সাধারণ কর্মনৃচী গ্রহণ ববেছে কি না, আমাৰ এই 
প্রশ্নের উত্তরে ছি কিন জানালেন, জাঙায় যুহিক্ষণের কেম্্ায় তথা 
শিক্ষা ও সংস্ক'ত বিষয়ক কমিটির, শিক্ষা-বিষয়ক সাব-কনিটি নামে 
একটি দপ্তর রয়েছে। এই সাব কমিটিথ তে হুয়েন অঞ্চলের জদ্য 
একটি কর্মনূচী অনুসারে, এবং বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠার জন্য সেই 


২৪০9 


কর্মসূচীর কিছু অদল-বদল করে কার্ধ পরিচালনা করে। ফ্রণ্ট- 
নিয়ন্ত্রিত সমস্ত অঞ্চলের জন্য সাবিক একটি শিক্ষানীতির দায়ি ও 
রয়েছে উক্ত কমিটির উপর | তবে, তে ছুয়েন-এর জন্য ইবি আলে ও-এন 
স্বায়ত্বশাসনের মান্দোলনের সংগে সামঞ্জন্য রেখে, তে ভুয়েন এস 
ক্ষেত্রে এই নীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন কর] হয়েছে । 

বুনিয়াদি পাঠ্যপুস্তকগুলো মুদ্রণ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা ; শব 
প্রাদেশিক কমিটিগুলো তার মুদ্রিত প্রতিলিপি যথাসাধ্য সবর" 
করে থাকে । এ ছাড়া, তারা সংযোজিত বিময়বন্ত্বও হন্তলিখিত 
আকারে অথব! টাইপ করে সরবরাহ করে । এই প্রসঙ্গে ছি কিন 
জানালেন “আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলে কাগজের সমস্থ অত্যন্ত 
ভীত্র। তাই বড় বড় বাশের ছল শুকিয়ে কাগরের বদলে আমাদেন 
ব্যবহার করতে হয় ।? 

জনহ্থাস্থ্য বিষয়ক দলগুলো « অন্ুঝকপ ভাবেই কাজ করে ' এই 
বিয়ে স'বিক নীতি নির্ধারণ কার জন-ন্াস্থা বিষয়ক কেন্দ্রীর কমিটি 
এবং দেই নীণত অগ্সারে শিদেশ যায় প্রাদেশিক এবং জেলা স্বাস্থ 
কমিটি মারফত । "কিস্ত এমন অনেক সাস্থা রয়েছে যেগুলোকে 
চালায় জনসাধারণ নিঃজিকাই,” অসাধালণ এই উপজাতীয় তরু” বলে 
ঘন, শশিক্ষাশচী সংগঠিত করবার বাপরে উপর তলার নিলশের 
আমপেক্ষা আমাদের করতে হয়না । লামান্য অঙ্কণ পত্চিয়ও য'ল 
1০৮, সেই শুরু করতে পারে একেবারে নিরক্ষরদে শিক্ষা দেবার 
ব'জ। ঠিক সেই শাবেই তারা নিজেরা শিক্ষা ল।ভ করতে পাল 
তাদের চাইতে অধিক যে জানে তর কাছে । এবং স্বাস্থা সহ্থক্কে 
সামান্থাতন ধারণ!, যেমন বাড়ি-ঘর এবঃ জামা কাপড় পরিফাপ রুধা, 
পানর জল কুটিয়ে বানহার করা, শোৌচস্থান বাড়ির পিছন দিকে কর 
ইতাদি যার কহেহে, সেও জেলা অথব। প্রাদেশিন্ জে হ্বাস্থা কচিটিল 
নিদেশের অপেক্ষা না করেই এ সম্থশে কিছু কিছু কাজ উরু করে 
দিতে পারে । পরে বাপারটি একটু গুছিয়ে নেবার পর প্রত গ্রণম 
থেকে দু-একজন করে ব্যক্তিকে জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে 
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প্রশিক্ষণের জন্য জেল! ও প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাঠানো হয় । জন- 
নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সেই একই 
ব্যাপার । এগুলে! হল এমন জিনিস যা, আপন! থেকেই কাজ করে 
যায়। এবং এই কারণেই আমাদের কমিটিগুলোকে “শ্বয়ং পরিচালনা, 
কমিটি বলা হয়। দূরবর্তাঁ গ্রাম থেকে পদব্রজে অথবা ঘোড়ায় চড়ে 
জেলা কেন্দ্রে যেতে যে সময় লাগে, তাতে অন্য কোনো উপায়ে এই 
সমস্ত কাজকর্ম চালাবার চেষ্টা করা হবে বোকামি 1” 

একটু মিষ্টি হেসে আবার বললেন, “সব কটা শহর ও সড়ক 
আমাদের দখলে এসে গেলে অন্য ব্যবস্থাপ্ন কথা চিন্তা করা যেতে 
পারে । যেমন ধরুন- জনবস্বাস্থ্য, আথিক বিষয়, কৃষি উৎপাদন তথা 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিকল্পনা, শিশু-মঙ্গল এবং কেবলমাত্র মহিল!দের 
ব্যাপারে আমাদের মহিলা সমিতিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করে। এ সমস্ত আমাদেরই করতে হয়; কারণ সামরিক ব্যাপারে 
প্রায়ই পুরুষদের থাকতে হয় বাইরে |” 

ছি কিন লেখা-পড়া শেখেন কৈশোরের শেষ ভাগে, এবং তাও 
নিজে-নিজে । আপন গ্রাম ছেড়ে প্রায়ই তকে বাইরে থাকতে হয়। 
সব সময়েই ঘুরে বেড়াতে হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে । সারা 
প্রদেশে মহিলা 'স্মিতি গঠনের দায়িত্বও হল তার ; এমনকি প্র'চীত- 
বেষ্টিত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট"গুলোর ভিতরেও | জীবনের ঝাঁকি নিয়েও 
তাকে যেতে হয় সেখানে । আমি যখন তার সংগে সাক্ষাৎ করি নে 
সময় তিনি মুক্তিফ্রণ্টের মহিলা সমিতির স্থায়ী কমিটির প্রাদেশিক 
পর্যায়ে নির্বাচন সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রচার কমিটির সভা- 
নেত্রীরপে পদব্রজে গ্রামাঞ্চলে সফর করছিলেন । সে কথা উল্লেখ 
করে বললেন, “বর্তমানে আমাদের সমিতি কেবলমান্ত্র প্রাদেশিক 
কমিটিরাপেই রয়েছে । কিন্তু জেলা পর্যায় অবধি *সমঘ্ত কমিটিই 

গঠিত হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে ।৮ 
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অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। 


কনটাম প্রদেশের ১২টি সংখ্যালঘু, উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্যতম 
হল “জেহ" সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; এবং এই গোষ্ঠীর আর একজন 
অনন্যসাধারণ তরুণী হলেন চিবার। এই বিশিষ্ট মহিলা একাধারে 
জাতীয় মুক্তিক্রণ্টের কনটাম প্রাদেশিক কার্ধনির্বাহক কমিটির সদস্য, 
মু্তিস্রণ্ট মহিল! সমিতির প্রাদেশিক কমিটির সভানেত্রী এবং তে 
নুয়েন স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের কার্ধনিরবাহক কমিটির সদস্যরূপে 
কার্য পরিচালনা করছেন। শেষোক্ত সংস্থাটি তে হুয়েন অঞ্চলের 
জন্য স্ব-শাসিত প্রশাসনের কিছু কিছু কাজকর্ম ইতিমধ্যেই করতে 
শুর করেছে। কারণ, মুক্তক্রট আগেই তে হুয়েন অঞ্চলে 
স্ায়ত্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিল । কনটাম অঞ্চলে 
মুক্তি সংশ্রাম সম্বন্ধে চিবার যা কিছু বললেন, তার অধিকাংশই 
পৃক্রব উল্লিখিত ঘটনাগুলোর মতোই । তার সংগে যে সময় আমার 
সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় কনটাম প্রদেশের মোট ৬টি জেলার ভিতরে 
৫টিই চলে এসেছিল ফ্রণ্টের দখলে । সায়গনের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত 
হত হতে এসে ঠেকেছিল মাত্র কনটাম শহর এবং ১৩ ও ৫ নহুর 
»ডকে। ৫ নং অড়কটি লাওপের এট্রোপেউ* গে কন্টামকে 
যুত্ত করেছে।। 

তরুণী চি বার । শক্ত সমর্থ দেহ, গন্ঠীর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ । আপন 
গোষ্ঠীৰ ইতিহাস সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রচুর । শুরুতেই তিনি কনটাম- 
এল “জে০" এবং “কোয়াছনাম" এর সীমাজ্তে বসনাসক?রী “ক'তুন 
উপজাতীয় গোষ্ঠির মধ্যে প্রায় ৬০ বৎসব বাপী যুদ্ধের ইতিহাস 
প্রুনগে বললেন, “১৯৫২ সাল অবধি এই সামন্ততাস্ত্রিক ধন্নের লড়াই 
চলতে থাকে । প্রতিশোধ নেবার ঘ-পাগুলোকে মনে রাখার জন্য 
কোন লতায় গিট দিয়ে রাখাটা ছিল আমাদের গোষ্ঠীর মধো প্রচলিত 
একটি প্রথা । ভিয়েভমিন কর্মারা এসে উপজাতীয় গোষীগুলোর 
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মধ্যে সংহতিমূলক সভার অনুষ্ঠান শুরু করবার পরই আমর! বুঝলাম, 
এই ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহে লাভবান হয় কেবল মাত্র ওপনিবেশিকরাই । 
তারপর থেকে ওই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে 
পর্যন্ত প্রতি বৎসর হাজার হাজার উপজাতীয গোষ্ঠীর লোক নিজেদের 
মধ্যে অকারণ লড়াই করে মারা পড়ত ।” 

কনটামের অধিকাংশ অঞ্চলেই দিয়েমী শাসকগোষ্ঠী কোনো দিনঈ 
নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে নি বলে মনে হয়। বস্ত্বত, 
ওই সমস্ত অঞ্চলের জীবন-যাত্রা! প্রাস্তন প্রতিরোধ প্রশাসনের অধীনে 
এমনভাবে চলতে থাকে যেন, সায়গনের দিয়েমী শাসনতন্ত্রের অন্তত 
কোন কালেই ছিল না। এই প্রসংগে চি বার বললেন, “যেমন ধরুন, 
কনটাম শহরের উত্তরে আমার শ্রাম নঙ কন-এ আমরা উত্তর ভিয়েত- 
নামের অন্ুকরনে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । 
“কাকা হো'কে সবাই গভীব শ্রদ্ধা করে । হ্যানয় বেতারে যখন 
সেখানকার কর্মযজ্ের কথা ওনলাম, তখনই আমরা সবাই, বিশেষ 
করে নবীনের স্থির করলাম, আমাদের এখানেও তাই করতে হবে ।” 
অবিশ্বাস্ত মনে হলেও এটা একটা বাস্তব সত্য যে, দিঘেমী সৈন্যা ও 
পুলিশ যন্ত্র যে সময় দেশের মবশিষ্ট অপশে প্রচ পীডন টাল!চ্চে। 
সেই সময় সমাজতান্ত্রিক পঠিকলিত আর্থনীতির এক বিট পলাক্ষ - 
নিরীক্ষা চলছিল দেশের স্ব চ'ইতে অনগ্রসর একটি অপণল | সবর * 
উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর অন্যতন সেদাও নম্প্রদায় মাত্র এক পুক্ 
আগে নে সময় প্রস্তর যুগের সনাজব্যবস্থা ছাড়িয়ে এসেছে । 

“কুষিকার্ষের জন্য শ্রমশত্তি আমাদেব ছিল মাত্র ১৫*জন লোন । 
জীবন-যাত্রার মানও ছিল খুবই নিচ । মোট কগ” বছবেব সাত 
চার মাপের মতো খোরাকী ধন আমলা তপন করতাম নল্ভগ্বর ছেবে 
এপ্রিল মাত্র মধ্যে । বছরের বাকী দিনগুলো জংগলের মধো 
মাটি খুঁড়ে গাছের মূল ও পাতা যোগাড় করতাম । ভাই, ১৯৭৬ 
সালে প্রতিষ্ঠা করলাম একটি সমনায় সমিতি । সমস্ত কৃষিক্তমি 
গ্রামের সাধারণ সম্পত্তিরপে পক্িগণিত হল। নির্বাচিত একটি 
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পরিচালনা কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়। হল কৃষিকার্যের । উৎপন্ন 
ফসল শ্রমশক্তির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা হল । প্রথম 
বছরে সব কিছু চলল বেশ ভালভাবে ৷ কুষিকার্ধে ঘথে মনোযোগ 
দেবার ফলে উৎপাদন হল বিগত অন্যান্য বছরেব চাই/তে অনেক বেশী । 
কিন্তু দ্বিতার বতপরে উৎপাদন ভাল হল না। কারণ সেহ শ্রমশক্তিকে 
চুদ্নতাবে পরিচালনা করবার মতে" কেউ ছিল না আমাদের মধ্যে | 
তার উপব আবহওয়াও বাদ সাংলে' দল, নে বৎনরে ফসল হল 
॥ত্যিই খারাপ। 

“বয়োবুদ্ধেরা পুরনো প্রচলিত কফিপুথাস ফিরে যেতে চাইলেন । 
কিন্ত বাধা এল ণবানদেন কাছ ছেতক ' ফলে,পারিবারিক কলহ ও 
তর্কাতকি হল অনেক । আমরা »*লীদনেলা তখন একটি নভা করে 
সেখানে আমাদের অতীতের আগে বর্তমান জাবনের তুলনামূলক 
না করলাশ। ফসল খাবপ হল ঠিকই । কিন্তু একথাও 

[নে আমাদেখ জোবন যাপন এন হা 7 অনেক ভাল ; 
রী চাইছে অনেক বেশী নচ্ছন্দ এব আনন্দময় । সবাই মিলে 
এক সংগে কাজ করাব মধ্যে বেশ একটা লানন্দের আম্মাদ তো 
ছিলই ; ত'র উপর একে অন *পুনক ক'ছাকাহি এসে পড়েছিলাম 
সব/ই । অবশেষে আমরা এই লিছ্'স্ত উপনীত হলাম ষে+ পরিচালনা 
ব্যবস্থার ক্রটির কারণেই ফসল ৭ £টপ হত়হে স্তরাত মোট 
শ্রমশত্তিকে ৫০ জন হিসাবে পাঁচটি দলে বিভক্ত করা সাব্যস্ত হল। 
স্থির হল, প্রতিটি দল নিজেব নিজের দলপতি নিবাচিত করবে, এবং 
নির্বাচিত ওই পাচজন দলপতিই সম্পূর্ণ সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা 
কমিরটিরূপে কাজ করবে । গুরুজনেরা অবশ্য এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে 
পারলেন না। 'এ্কই কথা ত'বা বারংবার বসলেন । পূর্বেকার 
প্রথাই ছিল ভাল। আমর! কিস্ত তৎসব্বেও পলগতভাবে কাজ 
করবার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। শ্দ্ধরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে 
দিলেন। আমাদের নীতিবাণী হল, “দ্রুত কাজ কর, কঠিন পরিশ্রম 
কর, মিতব্যয়ী হয়ে কাজ কর।' উৎপন্ন 'ফসলের কি পরিমাণ 
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সদস্যদের মধ্যে ব্টন করা হবে এবং কি পরিমাণ বাজারে বিক্রি করা 
হবে তা নির্ণয় করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কায়েম করা হল। 
এই সমস্তর ফলে, ১৯৫৬ পালে প্রচুর শম্তয উৎপাদন হল। এবং 
উৎপাদনের এই হার বজায় রইল ১৯৬১ সাল অবধি । এই সময়ের 
ভিতরে, কোনো বতসরেই ফসল উৎপাদন খারাপ হয় নি। এবং এই 
সমস্ত দেখেশুনে, বয়োবৃদ্ধেরা ততদিনে আমাদের পাশে এসে 
দাড়িয়েছেন। 

“১৯৬১ সালে ফসল হুল সর্বাধিক । সেই বৎসরেই আমরা 
নবীনের! চিন্তা করলাম, উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগির ঝঞ্জাট করে লাভ 
কি? পরিশ্রম যখন সবাই একসংগে করছি, তখন উৎপন্ন ফসলই বা 
একসংগে ভোগ করি না কেন? স্ৃতরাং সমস্ত ফসল নিয়ে গিয়ে জমা 
করা হল বিরাট এজমালী শস্যভাগ্ডারে । শিশুরা সহ আমাদের মোট 
লোকসংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। প্রতিটি পরিবার এবং শস্তক্ষেতগুলোকে 
যেভাবে ভাগ করা হয়েছিল, সেই অনুসারে ৬০, ১২০ এবং ১৫০ 
জনের মতো। তিনটি বিরাট রন্ধনশালাও স্থাপন করা হল। পাঁচটি 
কম্মদিলকে ভেঙে কর! হল তিনটি। প্রত্যেক দলের সংগে দেওয়া হল 
একটি করে রন্ধনশালা ও ভোজনালয় । সেই ব্যবস্থাই আজ অবধি 
চলে আসছে চমৎকারভাবে | সারা গ্রাম একটি ; বরং বলতে গেলে 
তিনটি পরিবারের মতো হয়ে গেছে! য'সল উৎপাদন বেড়ে চলেছে 
প্রতি বৎসর ৷ কেবলমাত্র বিগত ফসল একটু খারাপ হয়েছে খরার 
কারণে । তবুও ফ্ণ্টকে আমর! ৮৪৮ কে. জি চাল সাহায্য হিসাবে 
দিতে পারব । চালের সংগে ম্যানিওক মিশিয়ে অবশ্য খেতে হবে ; 
কিস্তু তবুঃ বৃদ্ধদের আমলে সব চাইতে ভাল ফসল যে বংসর হয়েছে, 
তার চাইতে বিগত ফসল হয়েছে অনেক ভাল। সারা বৎসরের 
খান্ভের সংস্থান সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত | আমাদের নবীনেরা কামারের 
কাজ শিখে শিয়েছে | চাষ-বানের জন্ প্রয়োজনীয় লোহার যন্ত্রপাতি 
এখন ভারাই তৈরী করে।” 

খগুজাতিদের মধ্যে লবণের মতো, লোহা, ইম্পাত এবং চাষের 
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যন্ত্রপাতির অভাব যে কত বড় সমস্যা, তা আমার জানা ছিল। তাই 
প্রশ্ন করঙ্গাম, “চাষের যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য কাচামাল আসে কোথা 
থেকে ?1” 

চি বার জবাব দিলেন, “গ্রামের নিজম্ব গেরিলা বাহিনী রয়েছে । 
ট্রাক ইত্যাদি আব্রমণ করলে অথবা! কোনে! সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে 
দিলে, যতখানি সম্ভব লোহা] ও ইস্পাত তারাই নিয়ে আসে । ঘেমন 
ধরুন, ৫নং সড়কটিকে অকেক্ছো করে দেওয়া হয়েছে । সুতরাং ৫নং 
সড়কের সেতুগুলো থেকে অনেক লোহা পাওয়া যায়। পুলের 
রেলিংগুলো৷ দিয়ে খুব ভাল লাঙলের ফলা হয়। যে সমস্ত জিনিস 
আমাদের কাজে লাগে না, সেগুলোকে আমরা দূরবর্তী পাহাড়ী 
গ্রামগুলোতে ম্যাধ্যমূল্যে বিক্রি করে দিই ।” 

একটু থেমে আবার বললেন, “আমাদের নঙকন সমবায়িকার 
আদ্নক*শ মারো বছ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । আমাদের 
প্রতিষ্ঠানটির মতো৷ এত নুসংগঠিত সমবায়িকার সংখ্যা কম হলেও, 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে; এমন কি 
আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে কোয়াঙনাম-এও ।” 

লক্ষ্য করলান, কথা প্রসণ্গে প্রতিবারই চি বর “আমরা” কথাটি 
বাবহার করছেন। অথচ “আমি কথাটি তিনি অনায়াসেই 
বাবহার করতে পারতেন । কারণ আমি জানি, “শষের দিকে এই 
আন্দোলনকে নঙকন গ্রাম ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত অঞ্চচে' ছড়িতে দিতে, 
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং জনশ্বাস্থোর উন্নতি বিধানে- এক 
কথায়, যা কিছু নতুন তথা প্রগতিশীল* সে সবের পশ্চাতে তিনিই 
ছিলেন প্রধান অনুপ্রেরণা । এই কারণেই ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
তিনি এত সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত । এবং একথাও নিঃসন্দেহে 
বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে খগ্ডজাতীয় জন' ? অসাধারণ এক 
নেত্রীরূপে তিনি নিজেকে প্রতিঙ্গিত করবেন। তার কথাতেই, 
“বিপ্লবের সংস্পর্শে তিনি প্রথম আসেন সমবায় শিশুপালন 
প্রতিষ্ঠানে শিশুদের দেখাশোনার কাজের মাধ্যমে; লিখতে ও 
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পড়তে শেখেন নিজে নিজে; তারপর বয়স্থা মেয়েদের লেখা-পড়া 
শেখাবার ভার নেন, এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে অধিকতর দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। 

উষ্চু খুটির উপরে তৈরী একটি কুঁড়ে ঘরের মেঝের উপরে বসে 
সেদিন গভীর রাত অবধি আমর! কথাবার্তা বলেছিলাম। আর মেঝের 
নিচে শুয়োর ও মোষগুলো ঘেোত-ঘেোত, ফোস-ফোস করে 
বেড়াচ্ছিল। ঘরের ভিতরে জ্বলছিল অপরিশোধিত বনজ তেলের 
একটি কালি-পড়া বাতি । চি বার-এর সুন্দর, কমণীয় আনন ; এবং 
চারপাশ ঘিরে উপবিষ্ট তার কয়েকজন বন্ধুর মর্যাদা পুর্ণ, উজদল, 
ইস্পাত-কঠিন অথচ সমবেদনায় সুষমামণ্ডিত মুখগুলো৷ সেই ঘ্রান 
আলোয় জল জ্বল কবছিল। সেই মুখগুলো ছিল এমন সমস্ত মাহৃনের 
যার৷ পুরুষান্গুক্রমে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে এবং সেই ছর্দশার ক'রণ 
নিয়ে দিনের পর দিন চিস্তা করেছে । এই সমস্ত মুখ অধায়ন করতে 
কখনো! ক্লান্তি আসে না; কারণ সেখানে খোদিত রয়েছে অপরিহ'্ঘ 
সমস্ত সত্য* এমন সমস্ত মানবিক গুণাবলী, যেগুলোকে পাশ্চাতা 
দেশে আমরা শুধু তত্ব হিসাবেই মুলাবান মনে করি, কিন্তু খগ্ডজা ঠা 
গোষ্ঠীর মানুষেরা সেগুলোকে এখনো শুদ্ধ, মৌলিক রূপে রক্ষা কনে 
আসছে । নাপ্াম বোমা যখন তাদের পাকা শহ্ক্ষেত জ্বালিয়ে 
দেয়ঃ এবং তাদের নদীর মধ্যে বিমান থেকে যখন বিষাক্ত রাসায়নিক 
দ্রব্য নিক্ষেপ করা হয়, তখনই বর্বর তথা বর্বরতা সম্বন্ধে মাগষের 
সমস্ত ধ্যান-ধারণা পাল্টাতে শুরু করে। 


জাতিগত গোঠী-নীতি 


খগ্জাতীয় গোষ্ঠীর মানুষের রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বনু 
জিনিস জানখার আছে । এবং, সায়গন শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারা নিয়ে 
কেউ কখনো এই, সমস্ত খগুজাতীয়দের আস্থা অর্জন করতে পারবে 
কি না, অথবা, ভিয়েতনামী যুক্তি ক্যাডারের এদের জানবার তথ! 
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বোঝবার জন্য যেমন সহৃদয়তাপুর্ণ একাস্তিকতা নিয়ে চেঞ&] করেছে, 
সে রকম চেষ্টা করবার ক্ষমতাও সায়গন মনোভাবাপনন কোনো 
মানুষের আছে কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান । আমার বিশ্বাস 
সায়গন শাসনতন্ত্রের কোনে৷ লোক অথবা মাকিন উপদেষ্টা, উভয়ের 
পক্ষেই এ কাজ কর] অসম্ভব । তা করতে হলে, চিন্তাধারা তাদের 
আমূল পাণ্টাতে হবে, এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক 
মাপকাঠির আশ্রয় নিতে হবে। সামান্য কয়েকভন সার শ্রেণীর 
মানুষকে ঝকমকে তুচ্ছ কিছু সামগ্রী অথবা পদাধিকারের শন্তি 
উপহার দিয়ে তাদের বশ্রীভুত করবার কৌশলের উপর 
আমেরিকানরা ভরসা করে রয়েছে । কিন্তু, খগুজাতির লোকের 
হল অতান্ত স্পর্শকাতর । কোনটা মেকি, আর কোনটা খশটি, 
এ সম্বন্ধে তাদের গার, সহঙ্ঞাত ধ্যান-ধারণা রয়েছে । যে সমস্ত 
[তরেঙনাশীদের তারা সর্বাধিক বিশ্বাস করে, তাদের কাছেও তাঁরা 
একদিনে দয় উন্বুন্ত করেনি। করেছে বহনের পর বছর ধরে 
একত্রে বসবাস তথা কাজ করবার পর : 

১৯৪৫-৪৬ সালে হো চি দিন, যুব্‌ শ্রেণীর মধ্য থেকে কিছু সংখাক 
স্বেচ্ছাসেবককে তে ভুয়েন অঞ্চলে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন সেখনেই 
অতিবাহিত করতে আহ্লান ভানান । বরা এগিয়ে আনন, তাদের 
মধ্যে ছিলেন ত্রান দিন মিন এব, হছ়েন হাম এর মতো মানুষ । 
এদের অনেকের সংগেই আনার সাক্ষাৎ লাভর সযোগ হয়েছে । 
হো] চি মিনের এই আহ্বান জ্ঞাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের পক্ষে বির 
স্ববিধাজনক হয়েছিল। এই সমস্ত স্বেচ্ছা-কর্মীর। শুধুমাত্র বে 
খগ্ডজাতীয় মানুষদের হৃদয় তথা চিন্তার গভীরে আসন করে নিয়ে 
ছিলেন তাই নয, প্রতিটি গোষ্ঠীর নাম এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে 
সন্বদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রামান্য তথ্যাদিও সংগ্রহ করে তারা নথিভুক্ত 
করেছিলেন । পরবতাঁকালে হে পয়েন অঞ্চলে জাতায় মুক্তিক্রণ্টের 
প্রভাব বিস্তারের কাজে এই সমস্ত তথ্য প্রভূত সহায়ক হয়। 

ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় খাস ভিয়েতনামী এবং 
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সংখ্যালঘু অন্প্রদায়গুলোর মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন যুগের স্ুচন। 
হল। কারণ, 'সেই প্রথম খগুজাতির লোকেরা এমন ধরনের 
বহিরাগতদের সংস্পর্শে আসে, যারা ভিয়েতমিনদের পরিকল্পিত নীতি 
অহ্সারে খগ্জাতীয় মানুষদের নিজেদের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে। 
এর আগে পর্যস্ত সর্বদাই তাদের “বর্বর রূপে গণ্য করা হত। 
বস্ততঃ এই সমস্ত খগডজাতীয় মানুষদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের যে 
একটিমাত্র শব্দ আমি ব্যবহার করতে শুনেছিলাম, তা ছিল “মোই”। 
আমার গরণা ছিল, সাধারণভাবে সমস্ত খণ্ডজাতীয় লোকদের 
বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিস্ত পরে আবিষ্কার 
করেছিলাম যে, ভিয়েতনামী ভাষায় “মোই” শব্দের অর্থ হল “বর্বর । 

খাস ভিয়েতনামী হুয়েন হান চুঙ তার জীবনের অধিকাংশই 
অতিবাহিত করেছেন খগ্ুজাতীয় লোকেদের মধ্যে । কথা প্রসংগে 
তিনি একদিন আমাকে বলেন, “সাধারণতঃ অগ্যাবধবি আমরা 
খগ্ডজাতীয় মানুষদের রীতি-নীতির ভিতরে মাথা গলাই না। কিন্তু 
আমাদের জীবন-যাপনের ধারা দেখে ওরা নিজেরাই প্রভাবিত হয়ে 
পড়ে; ওদের মনে প্রশ্ন জাগে; অনেক কথা জানতে চায়। খুব 
বেশী ক্ষতিকারক রীতি-নীতিগুলো এই ভাবে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে 
যাচ্ছে। ওদের জন্ত আমাদের শ্লোগান হল, “তল্লিবাহক বিরোধী, 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী” ; এবং এই ব্যাপারে ওরা আমাদের সবাস্তঃ- 
করণে সমর্থন করে। আমাদের যদি ওরা ভ্রাতা বলে গ্রহণ করে 
থাকে তবে তার কারণ হল? বছরের পর বছর ধরে খগুজাতিদের 
মধ্যে বাস করে আমর! ওদের রীতি-নীতি, প্রথ! ইত্যাদিকে বোঝবার 
এবং উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি ; এবং কোন ক্রমেই সেগুলোকে 
অবমানন! করবার প্রয়াস নিই নি। 

«একমাত্র যা করি তা হলঃ শস্বযোগ পেলেই বোঝাবার এবং 
দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করি কেন ওরা অন্নুর্খী এবং কেনই বা ওদের 
জীবন এত ছৃঃখ-ছুর্দশাপূর্ণ । জবাবে, প্রথমে ওর] “ভগবানের ইচ্ছা"র 
দোহাই দিত। কিন্ত একটু একটু করে আমরা ওদের দেখিয়ে 
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দিলাম যে ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ওদের বক্তব্য হল “ভগবান 
খগজাতীয় মানুষদের স্থ্টিকরেছেন, এবং তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে 
খগুজ্জাতীয় মানুষেরা কোনে দিন সখী হবে না; চিরদিন তাদের 
দাসত্বই করতে হবে।” নুতরাং, ফসল তোলব'ন পরই উৎসব 
ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্ত চাল খেয়ে ফেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে গরু- 
মোষগুলোকে বলি দেওয়া, ও তারপর সারা বছর অনাহানর থাকা 
হল ওদের কপালের লিখন। এ সম্বন্ধে ওদের যুক্তি হল “এগুলো 
জগিয়ে রাখলে কর আদারকারীত্দর পেটে যাবে । তার চাইতে 
খেয়ে ফেল;ই ভাল । কারণ, ভগবান হয়ত তত সদ্ম হবেন", 
“আমরা বোঝাতাম ঘে, ভগবান নর, ওদের ছুঃখ-দুরদশার আনল 
কারণ আগে ছিল ফরাসীরা, এন" বর্তমানে মাকিন তল্িবাহকেরা 
ধরাপীরা কর আনারের মাধ্যমে ওদের পরিশ্রুমেন অনন্ত ফল 
আম্মসাৎ করত, অথবা মাসের পব মস ধরে বেগংব খাত । বর্তমানে 
ন।কিনআজ্ঞাবাহীরা সেই একই কাদ্র কনছে । কথাগুলো নিয়ে 
ওর] চিন্তা করত । তারপর আবাল আনত কয়েক সপ্তুহ পকে। 
জিদ্াসা করত অনেক কথা । তাহপর একটা পন আসত বেদিন 
হয়ত চীৎকান করে উঠত : “ঠিক, আপনারা «' বলেছেন তাঠিক। 
জমি আমাদের ভাল: মাটি' উর্বপ্' জণগলে রয়েছে প্রচুর হাতী । চারি- 
দিুক ছড়িয়ে রয়েছে অক্রত্র গর্ব; অথচ - মরা পড়ে রয়েছি 
পূরানো, ছেঁড়া, হ্যাকডাঁর মতো । অনেক ভালভাতব আনরা বাচতে 
পারি।' প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবার পরেই, প্রথমে ওর! বেশ 
খানিকট কাদত; তারপর জলে উঠত প্রচণ্ড ক্রোধে । দেখুন, 
কেমন করে ওরা আমাদের ঠকায়। এক বাটি লবণের বদলে ওরা 
আমাদের কাছ থেকে ৩* কিংবা ৪* কে. জি. চাল আদায় করে। 
একটি পিতলের ঘণ্টার বদলে ওরা নেয় একট মোষ অথবা হাতী। 
একমাস ধরে বাগিচার কাজ করিয়ে ক্ষরাসীরা আমাদের দিত একটি 
পুরনো জামা অথবা ছেঁড়া একজোড়া প্যান্ট । এবং সারা দিন 
শ্রমিকের কাজ করিয়ে, মাকিন-দিয়েমীরা হয়ত দেবে এক শিশি 
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সুগন্ধি দ্রব্য অথবা একখান! সাবান। আমাদের মেয়েদের কয়েকটি 
পুঁতি কিংবা একটুকরো নাইলন কাপড় দিয়ে ওয়া নেয় একপাল 
শুয়োর আর মোষ ।% 

অতীতে পুরুষাঙ্থুক্রমে এদের ছুঃখ-ছুর্দশার একটি প্রধান কারণ 
ছিল চিকিৎসা এবং জনম্বাস্থামূলক কাজের সম্পূর্ণ অভাব । বসন্ত 
এবং আমাশয় এই ছটি' মারাত্মক অভিশাপ কখনো কখনো সম্পূর্ণ 
গোষ্টীকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে । ভিয়েতনামী ক্যাডারদের কাছে 
শুনেছি, বহু গ্রামে মুতদেহগুলোকে সমাধিস্থ করবার মতো মানুষও 
পাওয়া যেত না। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন হয়ত রক্ষা পেয়েছে, তারা 
বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করে জংগলে পালিয়ে গেছে । জারাই, রেড 
এবং ম'নঙ গোষ্ঠীর একাধিক ব্যক্তির সংগে এই বিষয়ে আমি আলাপ 
করেছি । অতীতের এই ধরক্নর বিপর্যয়ের কাহিনী বলতে বলতে 
তণ্রা কেঁদে ফেলেছে ; দোহাই দিয়েছে “দেবতাদের? । আব, এ 
কুসংস্কানের সুযোগ নিয়েছে ওদের শক্রুনা। মন্ধসংস্কবে আরো! 
উৎনাহিত করেছে ওদের । প্রথমে ফবাসী এব; পবে দিরেমীরা 
অবাধ্য গ্রামগুলোর উপরে নাপাম নিক্ষেপেন জন্য বিম:ঃন নাবহ।র 
করেছে। স্থানীয় দালাল শ্রেণীৰ লোকেবা অজ্ঞ গ্রামবাসীদের 
বোঝাত যে, ওগুলো হল “কিম ফিয়ার'- অর্থাৎ আগুনে পাখি । 
উপজাতীয় মানুষদের অবাধ্যতার কারণে ভগবান অসস্তপ্ট হয়েছেন 
বলে ওই পাখিগুলো গ্রামের উপর বিষ্ঠা ত্যাগ করছে । কথাগ্ডলো 
ওরা বিশ্বাস করত । অবশেষে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সৈন্যরা কয়েকটি 
বিমান গুলি বিদ্ধ করে নামাবার পর ওরা দেখেছে, ওগুলো 
'আগুনে-পাখি" নয় ; ওগুলে।র ভিতরে রয়েছে মাকিন এবং ভিয়েত- 
নামী বিমানচালক । কিন্তু পুরুষানুক্রমিক প্রথা এবংকুসংস্কার দূরীভূত 
করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ভিয়েতনামী ক্যাডারের অতি সতর্কতা 
সহকারে যে ভাবে এই সমন্ত সমস্তার মোকাবিলা করেছে তা সত্যিই 
মনে দাগ কাটবার মতো। এই অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে, খগুজাতীয় 
মানুষদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আমাকে যে সমস্ত অতি সতর্ক উপদেশ 
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দেওয়া হয়েছিল, তাও আমার উপর্যুক্ত মন্তব্যকেই সমর্থন করে । 

জনৈক অভিজ্ঞ ভিয়েতনামী ক্যাড।রকে খণ্ডজান্তীয় লোকেরা বু 
বতনর ধরে আশ্রয় প্রদান করেছিল । কথা প্রনগে তিনি একদিন 
আমাকে বলছিলেন, “খণ্জাতীয় মানুষেরা এত সঞ্ল ; চিন্তায় এবং 
কথায় এত নৎ, মে ওদের সংগে কথা বলবার নময় আমরা অভিভিত 
হয়ে পড়ি । একবার যদি ওর] কথা দেয়ঃ ভা দেবে চিত্র জীবনের 
মতো । ওরা! এত উদার ও সং যে কোনো বন্ধুব ন"গে বিশ্বাস 
ঘাতকতা করার চাইতে মৃত্যু অথবা ভয়ংকরতম অত্যাচারও বকুণ কবে 
নেওয়াটাকে শ্রেয় জ্ঞান করে ।” 

হ্রী খণ্ডজাতীয় গো্ঠীর একজন বিশিষ্ট সর্দাব একবার আমাকে 
বলেছিলেন, “নিদারুণ অন্ধকারের ভিতরে আমাদের জীবন এবং 
তাদেপোক এনে দিয়েছেন কিন ভ্রাতারা। কোন দিন আমরা তাদের 
পনিতা'গ করব 211৮ এই ধক্নের বন্তুবা বিভিন্ন ভাবে আমি তে 
মুষেন অঞ্চলে বারংবার শুনেছি ।  ১৯৪৫-৪৬ সাল কিছু »্খাক 
কমীতক মে তে কয়েন গিষে সেশনে বদবান ত০1 কাক করবার 
ক্ুন্য পাঠাদিলা হযেছিল, ত।ক ক্বাডিয়া ও ল+গুদন সণগে নাং 
সামান্তযুক্ত' সামহিক গুরু হপূর্ণ গেরিলায্দ্ধে” ওই স্বাভ বেক স্র্গ 
কেবলমাত্র গেরিলা ঘণটি স্থাপনে জন্বই নয় | দেই উদ্দেশ্বই ধু 
থাকল, ওই বাবস্থ! কলা হত সাগহিকভাবে | ৬ এর ভিয়েতনামী 
বন্ধুতদব নভুবা অহা, প্রকত উদ্দেশ্ট ছিল “বপ্রবিক মানবিক" 
বঃদপ' নীতি আল্যা খণঙ্গাতীয় মানুষদেশ অনুন্ত জীবন 
জাননালো তক: খানিকটং রশ্মি নিক্ষেপ করা । তাই কষ্টসহিযকুষকলেল 
ভিতর থেক ইস্পাততিস মতো! কঠিন পাকস্থলী, নায়ু এক বিল 
চেতনাসম্পন্ন কনের বছাহ করে নেওয়া তান বশ কয়েক বংসহবর 
মতো: এমনকি হয়তো সারা জীবনের মতো তার খণ্জ'তীয় 
মাগ্রষদের বীতি-নী।ত শ্রহণ করে ত,দেব সংগে বসবাস তথা কাজ 
করব।র জটবন বেছে নিয়েছে । তার অর্থ হল, ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের 
দাতগুলোকে ঘষে ঘষে মাড়ি পধস্ত সমান কর্পে দিতে হয়েছে ; পরতে 
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হয়েছে ছেঁড়া এক ফালি বন্ত্র; চুলগুলোকে বাড়তে দিয়ে মাথার উপর 
খোপার মতো! করে বাধতে হয়েছে ; বিরাট বিরাট কর্ণভূষণ পরবার 
জন্য কান ছুটোতে ছিদ্র করতে হয়েছে ; এবং এমন খান্াভ্যাসে রপ্ত 
হতে হয়েছে যা কয়েক বৎসরের ভিতরেই পাকস্থলীকে নিশ্চিতভাবে 
জরাজীর্ণ করে দেবে। 
প্রথম দিকে ক্যাডারদের অন্যতম কাজ ছিল বিভিন্ন খণ্ডজাতীয় 
গোষ্টীগুলোকে নিযে “সংহতি সম্মেলনে'র ব্যবস্থা করা । এই ধরনের 
সম্মেলনে সভাপতিত্বও করত তারাই । সেই সংগে দোভাষীর কাজও । 
নিজেদের জীবন এবং ছুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য উপজাতীয় 
গোষ্ঠীর লোকদের উৎসাহিত করা হত। পুরুষান্ুক্রমে যে সমস্ত 
উপজাতীয় গোষ্ঠী নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে, 
তারাও যোগদান করত এই ধরণেব সম্মেলনে । প্রতিটি গোষ্ঠীর 
লোকেরাই নিজেদের দঃখ-দুর্দশীর কাহিনী বর্ণনা কবতেই স্পষ্ট হয়ে 
যেত যে, সেগুলোর উৎস হল একই। সেই উৎস, নদীর অপর 
তীরস্থ কোনে গোষ্ঠী নয়। তা হল একই অত্যাচারী শোষক ; 
করভারে জর্জরিত করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে ; বেগার 
খাটাবার জন্য শ্রমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হামলা কবেছে তাদের শ্রাম 
এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে লেলিয়ে দিষেছে পবস্পরের প্রত । 
ফলে, ধীরে ধীবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি প্রণ্তষ্ঠিত হল এব" 
স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অত্াচারীদের লীলা-খেলা। 
পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল, আরো বিস্তৃত ভিত্বিভে এক্য প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে উপজাতীয় গোষ্ঠী এবং সংখ্যাগুরু ভিয়েত্নামীদের মধো 
“সংহতি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত করা ।* 
খ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে এর পূর্বে নিদিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত- 
ভাবে ছতিক্ষ দেখ! দিত । ক্যাডারের! একটু একটু করে জনন্বাস্থ্ 
ও শিক্ষা, উন্নত ধরনের চাষবাস ও পশু প্রজনন, “এবং : আরো 
বুক্তিসম্মত উপায়ে ভৃমিজসম্পদ তথ! শিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে 
দের ওয়াকিবহাল করে তুলল । জাতীয় মুক্তিক্রট গঠিত হবার 
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সংগে সংগে এই সমস্ত কাজ আরে! তরান্বিত করা হর়। প্রধান 
প্রধান খগুজাতীয় ভাষাগুলোর জন্য সেই প্রথম উন্নততর লিখিত 
লিপিরও প্রচলন কর! হয়। প্রতিটি বসতি থেকে যুবকের! ফ্রণ্টের 
প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ 
কার্যক্রমে শিক্ষালাভ করে, শিক্ষা তথ! জনন্বান্ত্য কর্মীরূপে গ্রামে ফিরে 
আসতে থাকে । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ কয়েক বৎসরে, নগণা কয়েকটি গোষ্ঠী 
বাদে, সব কটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিবোধ সংগ্রামী শক্তির অটল 
বন্ধুরূপে পাশে এসে দ্াড়িয়েছিল | দিয়েমী দমন-পীড়নের চরমতন 
দিনগুলোতে যখন হাজার হাজার প্রাক্তন প্রতিরোধ-কমী সমতল 
অঞ্চল তাগ করে পাহাড় জংগলে পালিয়ে আনতে থাকে, তখন কেন 
যে সখ্য'লঘ গো্সীর লোকেরা তাদের ভ্রাতা ও ব্নুরূপে গ্রহণ 
করোছল, তা এইতেই বে'ঝা যায়। আপন আপন গ্রাম ও 
পরিবারের প্রতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মাহুষদের অপরিসীম অনুরাগের 
কারণে, তারা সহজেই অনুভব করতে পেরেছিল যে, বিধ্বংসী কে'নো 
বিপর্যয় উপস্যিত না হলে, মানুষ কখনো এই ভাবে ন্বেচ্ছা-নির্বসন 
বরণ করে নিতে পারে না। সমতলব'সপী অনেকেরই খগুজাতীয় 
মাতুষদের সংগে পূর্বে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তথাপি তাদের 
আতিথেয়তা এবং আত্তর্িকতা+ কোনো অভাব -য়নি। এবং এতে 
সমতলব"সীর! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে । একথা বললে এতটুকুও 
অতুযুক্তি কবা হবে না যে দমন-পীড়নেব চবনতম দিনগু:লাতে প্রকৃত- 
পক্ষে সমস্ত বিপ্লবী শক্তি এবং মধা ভিয়েতনামের যুক্তিফন্টের সমস্ত 
ভবিষ্যত কর্মতৎপক্তা এসে কেন্দ্রীহ্ূত হযেঠিল সংখালঘু অধ্যুষিত 
অঞ্চলে । যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকেরা 
তাদের আহার্য জুগিয়েছে, রক্ষা করেছে লুকিয়ে রেখেছে । এই 
ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার এ৭৪ও ঘটনার কথা আমার কানে 
আসে নি। 

প্রায়শই দোভাষীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির সংগে আলাপ- 
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আলোচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা আমার এই ব্যত্তিগত 
অভিমত হয়ত অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োন্তি বলে মনে হতে পারে। 
কিন্ত ভিয়েতনামী ক্যাডার ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে 
পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা একটি বাস্তব সত্য ঘটন]। 
কোনো রকমের সাহায্য অথবা ভাষাগত বাধা এই সত্যকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করতে পারবে না। তা! না হলে, উপজাতীয় সর্দারের 
আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা সত্বেও, এবং তাদের প্রতি কিরূপ 
ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক তথা ওয়াকিবহাল 
করে দেওয়! সত্বেও, বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে আমাকে যে হত্যা 
করা হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতিরোধ সংগ্রামী ভিয়েৎনামীর। 
উপজাতীয় মানুষেব “অস্তবে আসন লাভ' করেছে বলেই, প্রতিটি 
স্থানে আমাকে তারা ভ্রাতা বলে গ্রহণ করেছে। 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ 


সরাসরি আক্রমণ 
ব-দ্বীপ অঞ্চলের হুমি সমস্যা 


জাতীয় মুক্তিফষণ্টের প্রতিষ্ঠাতা কে, এই ছোট্ট প্রশ্নটির একটিমব্র 
জবাব হল দেয়েম এবং ডালেস। তাঁদেরই চ'পে পড়ে বিভিন্ন শক্তি 
আত্মরক্ষার তাগিদে মরিয়া হয়ে পরস্পরের লাহুবন্ধনে এসে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নো-দিন-দিয়েম দেশের 
প্রধান প্রধান ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদী তথা 
অর্থনৈতিক শক্তিগুলোকে নিজের বিরুদ্ধনাদী করে তুলতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । প্রতটি কার্ধের পশ্চাতে সাকিন সমর্থন থাকার ফল 
সব কিছু নীতি-নিয়মকে তিনি পদদলিত কবেন । দেশের অধিকাংশ 
মাহষ বৌদ্ধধর্মবলম্বী হওয়া সাও, নিজ তিনি ক্যাথলিক বলে, 
সবোচ্চ পদ থেকে শুরু করে প্রণদেশিক ও জেল। পায়ের সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ পদেই নিজ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের প্রন্শিত করবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান । শক্তির ভিত্তি যে বিশে কোনো একটি 
শ্রেণীর উপন নির্ভঃশীল, একথা সাধান্ণতঃ সকলেই ব্বীকার করবেন । 
কিন্ত দ্িয়েম নিজের শক্তির ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বিশেষ 
একটি শ্রেণীর বিশেষ একটি অংশের উপনে । সেই অংশ ছিল, উত্তর 
ভিয়েতনাম থেকে পলাতক ক্ষমতাচ্যুত জমিদার এবং কেন্দ্রের তার 
জমিদার বন্ধুবর্গ তথা! অবশিষ্ট প্রান্তন মান্লারিনগণ ; 

দিয়েমী শাসনের দমন-পীড়নের ফলে সমস্ত রাজনৈতৈক দল, 
এমন কি চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলগুপোও আত্মগোপন ক"্তে বাধ্য 
হয়েছিল । রেহাই পেয়েছিল শুধু যে দলগুলোকে তৈরী করেছিলেন 
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দিয়েম নিজে এবং ভার শয়তান ভ্রাতা নু'। জাতীয় সংখ্যালঘু 
গোষ্ঠীগুলো দেশের অতীব স্বামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে 
রয়েছে । নিজেদের আমলে ফরাসীরা তাই তাদের আপন দলে টানবার 
জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল । দিয়েম কিন্ত এই সমস্ত সংখ্যালঘুদের 
জাতির পক্ষে অনাবশ্যক বাড়তি অংশ মনে করে, যথাশীত্র সম্ভব তাদের 
নিশ্চিহ্ন কবতে সর্বতোমুখী চেষ্টা চালান । দেশের শিল্লোৎপাদন এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবহেলা তথা বিনষ্ট করে, সাহায্যপ্রাপ্ত মাকিন 
ডলার য়ে বিদেশী মাল আমদানি কর] হতে থাকে ; এবং সেই 
ব্যবসাও চলতে থাকে “নো" পরিবারের হাত দিয়েই । 

যে শ্রেণী, অর্থাৎ যাদের উপরে দিয়েম নিজের শক্তির ভিত্তি 
স্বপন কবেছিলেন তারা ছিল দেশের বাইরে । দেশের ভিতবের 
সমস্ত প্রকৃত শক্তিকেই বিরোধীপক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল । সব 
চাইতে মারাজ্মক ভুল দিয়েম করেছিলেন ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থাকে 
চেষ্টাকৃতভাবে পণ্ড কবে দিয়ে। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সদয় 
কৃষকদের মধো যে সমস্ত জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, 
সেগুলোকে তিনি আবার কেড়ে নেন। এবং এই কাজটি কখতে 
গিয়েও কোনে। প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর উপর তিনি ভিত্তি স্থাপন করেন নি। 
উদাহবণ স্বরূপ, “সমৃদ্ধ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলের কেড়ে নেওয়া জমি 
দক্ষিণের প্রাক্তন জমিদারদের দেওয়া হয় নি। দেওয়। হয়েছিল মধ্য 
ভিয়েতনামের জ'মদার কিংব। দিয়েমের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ; রাজনৈতিক, 
সামরিক ও পুপিশী “সাহায্যে” পুবস্কার স্বরূপ । দিয়েমের পাশে 
ঈ্াভিয়ে মাকিন সরকার সর্বদাই তার প্রতিটি কাজকে সমর্থন ও 
প্রশণ্স। করবেছে। ভাল-মন্দ বিচার করেনি । প্রকৃতপক্ষে নিজেরা 
উদ্ভোগীও হয় নি। এশীয় সমস্যার প্রতি মাকিন সরকারের সম্পূর্ণ 
মনোভাব যে কতখানি চরম হায্যকর এবং কৌশল-বজিত, তা 
এতেই প্রমাণত হয় । তাই, সাহায্যপ্রার্থী সরকারকে সমর্থন করবার 
সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থান প্রতিকল্প হিসাবে দেওয়া হয়েছিল দিয়েমের জন্য ডলার, 
ও ডালেসের জন্য বোমা । 
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জাতীয় মুক্তিক্রণ্টের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে হুয়েন ছু থোকে 
প্রশ্ন করলে, তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, “১৯৬ সালের 
২০শে ডিসেম্বর তারিখে সরকারিভাবে ফন্ট গঠিত করা হলেও, 
প্রকৃতপক্ষে এর অস্তিত্ব আগেই ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের শেষের 
দিকে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসুচীসহ এটি একটি বাস্তব রূপ 
পনিগ্রহ কবে । জেনিভা চুভ্তিতে 'অধিকাণ্শ মানুষ মানন্দিত হয়েছিল ; 
এবং চুক্তির ধানাগুলো ঘাতে যথাযণ প্রতিপালিত হয় তা দেখাশুনা 
ক'বান জন্য গঠিত হযেছিল আমাদেন স'রগন-চোলোন কমিটি । 
বস্তুতঃ, সেই সময় থেকেই, অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল থেকেই ফন্টের অস্তিদ্থ 
আমাদেন কল্পনায় স্থান ল'ভ কবে। 

“্ধ্মীঘ সম্প্রদাষগুলে'কে দমন ক-বান উদ্দেশ্যে দিয়েম যখন উঠে- 
পড়ে লাগলেন, এব" লিন ল্রষ্নেদেন ক্* বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহগন 
শং পতলি” বিনাট এলাকা গড়িয়ে দেওচা হল, সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত 
বভিদে” সাহামা দানে উদ্দেশ্যে একাধিক কচিটি গঠিত হযেছিল। 
এই কফ্টিগুলো ছিল জ্রনস'াবণেব বুহত্তম অংশেব প্রতিনিধি । 
কিন্ত দি”ম্ম এই কমিটিগুলোকে -ংগে সংকগ দমন করেন, এবং 
নেতৃস্বানীফ বাকিদের গ্রেপ্ান কনে তদের উপল অতাচাক চালনো 
হয। নিলু শক্তি সহ ক নিদুঘই দিযেম জনলাধাবণেব প্রতিটি 
অংসুশল উপ” আঘাত হ'নদ্ত শুরু ককলেন । সং ন্বক্তনৈতিক দল, 
ধীর সম্প্রদ'য, স্থা'লঘু গোী ণব” গ্রামীণ কৃষক-_কেউ বাদ গেল 
না। কুষক সম্প্রদাষ কিন্তু প্রতপলাস্ধন বাপাবে সর্বাপেক্ষা সক্ুয় 
হযে ওঠে । ফণ্ল, প্রথম দিকে সর্বাধিক আপাত এসে পড়ে তাদেন্ই 
ওপ্াান। প্রথম প্রতিবোধ সংগ্রামের সময় কষকদেল নাধা ৫০০, ০০ 
হেল জমি বিলি কনা হযেছিল । তাৰ থেকে মাত্র শতককা ১৫ ভাগ 
বদ সমস্ত জর্মি দিযেম কেড নিলেন। যে সমস্ত উপদল ও 
৯ /৯নটি সশস্ত্র ধমীয় সম্প্রদায়ের অং. সর্বঃপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় । 
দিয়েম যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন এই সম্প্রদায়ই ছিল সায়গনের 
পুলিশবাছিনীতে । 
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রাজনৈতিক দলগুলোর জনসাধারণের মধ্যে কোনে! ভিত্তি ছিল না” 
সেগুলো দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । চীনা এবং ক্ষের (কাম্বোডিয়ান ) 
ক্রাতিগোর্ঠীর মতো! ছোট-বড় দলগুলো! বাধ্য হয়ে ভিয়েতনামী ভাষা, 
নাম তথ! রীতি-নীতি গ্রহণ করল । ন্ম্লেরদের সমস্ত বিদ্ভায়তন বন্ধ 
করে দেওয়! হল। মোট কথা, দিয়েমের নীতির সারমর্ম ছিল বৃহত্তর 
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে বর্বরোচিত উপায়ে অঙ্গীভূত করা এবং চ্ষু্র 
কুপ্র গোর্ঠীগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা । কোনো শ্রেণ; অথবা 
কোনো ধর্মীয় তথা জাতীয় দল, কেউ রেহাই পেল না।” 
মাকিন-দিয়েমী নীতির সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল ছিল কৃষকশ্রেণীর 
উপর হামলা ।- মধ্য ভিয়েতনামে যা! ঘটল, তার চাইতে বহুগুণ বেশী 
এবং ব্যাপকতর অত্যাচার চালানে৷ হল দক্ষিণে ; বিশেষ করে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের সব চাইতে সমৃদ্ধ এবং ঘন বসতিপূর্ণ মেকং ব-ীপ 
অঞ্চলে । দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট ১৪+০০০৯০০০ জনসংখাব 
ভিতরে ৫,৭০০,০০০ জনই বসবাস করত ব-দ্বীপের ১৩টি প্রদেশে । 
এর সঙ্গে সায়গন-চোলোন অঞ্চলের আনুমান্দিক ১,০০০,০০০ লোক 
সংখ্যা যোগ করলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের লোকসংখ্য! দাড়াবে মোট জন 
খ্যার অর্ধেকেরও বেশী; প্রতি বর্গ কিলোমিটাণে ১৬ জন কে । 
মেকং ব-দ্বীপ “ছিল বড় বড় সমস্ত জমিদারীর এলাকা । পুরাতন 
ইউরোপীয় চাল-চলনে অভাস্ত জমিদারের বিলাস-প্রাঢুর্যেন মধো 
সায়গনে বসবাস করত । তাদের আবাদের ম্যানেজারেশ বিদেশ 
ভ্রমণ করে বেড়াত, সম্তান-সম্ভতিদের ফ্রান্সে পাঠাত লেখাপড়া শেখাব 
জনা, এবং আবাদের থাঁজনা জমা দিত জমিদারের ব্যাংকে । কিন্তু 
মধ্য ভিয়েতনামের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
সময় পর্ঘস্ত সেখানে ১০০ হেক্টুর জমির মালিক ছিল মাত্র আটটি 
পরিবার! কোনো জমিদারের ১০ হেক্টুর (১ হেক্টুর -১'৪৭ একর ) 
কমি থাকলেই তাকে “ধনী” বলে গণ্য করা হত। তারা বসবাস 
করত নিজেদের জমিদারীতেই এবং খাজনা বাবদ পাওনা প্রতি 
পাউও্ড চাল তথা প্রতিদিনের বেগার খাটুনির জন্য কৃষকদের সংগে 
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তাদের বিবাদ লেগেই থাকত । 

কিন্ত ব্বীপ অঞ্চলে কোনো জমিদারের ৫০ হেক্টর জমি থাকলে, 
তনেই তাকে গণ্য করা হত “ধনী” বলে। প্রথম প্রতিরোধ লড়াইয়ের 
সময় ১০০ হেক্টুরের অধিক জমির মালিক ছিল ১.৭০০ জন জমিদার ' 
এই হিসাবের মধ্যে ৫০০ হেক্টুরের অধিক জমির মালিক ১৪৪ জন 
জম্বারকেও ধরা হয়েছে । এই চিত্রের অপর পৃষ্ঠায় ছিল এক 
হেক্টরেব৬ কম জমির মালিক ৮৬,০০০ কৃষক পরিবার এবং ভুমিহীন 
হাজার হাজার মাতুষ যাদের একেবারে কিছুই ছিল না। ব্বীপ 
অঞ্চল হল দেশের চালের ভাণ্ডার । এই অঞ্চল নিজের ও সায়গনের 
গ্রশাজন মিটিয়েও কয়লার বিনিময়ে উত্তর অঞ্চলে চাল রপ্তানি করে 
এব” গড়পড়তা প্রায় ১০ লক্ষ টন চালের যোগান দেয় বিদেশে 
রপ্তানির জন্য | এছাড়া অন্যান্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে ফল, নারকোল. 
মাছ এবং বাৎসরিক ১০ লক্ষ টনেরও বেশী মুল্যবান কাঠকরলার 
ব্যবসা, যা হল সায়গন ও মন্তযান্য শহরতলির জ্বালানী যোগ'নের এক 
প্রং'ন স্মৃত্র ৷ 

ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রবাসী জমিদারদের জমি কেড়ে 
নিসে দরিদ্র অথবা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল' 
তৎকালীন ফাশন অনুসারে এই সমস্ত জমিদারদেন অনেকেই ফরাসী 
নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল । কিন্ত আপন জমিদা' :ত বসবাসকারী 
মে সমস্ত জমিদার ফরাসীদের সংশ্গ সহযোগিতা করে নি, তাদের 
জমি কেড়ে নানিয়ে খাজনা বহুলাংশে কম করে দেওয়া হয় এবং 
বকেয়া! ধণও মকুব করে দেওয়া হয় । মোট ১,৬৮৪*০০০ হের ধানী 
জণমর মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় প্রায় ৩৫০০০" হেক্টুরের মতো ' 
বড় বড় জমিদারদের 'ভিতরে মাত্র পাঁচ শতাঙশর মতো! জমিদার 
খ'জন1 পেতে থাকে । 

দিয়েন তার “ভূমি সংস্কার” সংক্রান্ত মাফিন পরামর্শদাতা 
ল্যাভেজিহ্দকিশর পরামর্শক্রমে, সেই জমি ফিরিয়ে নেবার এক 
পরিকল্পনা রচমা করেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সায়গনে 
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অনুষ্টিত “জমিদার-কৃষক'দের এক-সম্মেলনে, জমিদারের আপন আপন 
রমিদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি জানায় । উৎপন্ন ফমলের 
৩৩ শতাংশ খাজনা বার্ধ করার দাবিও তারা করে। পরবতাঁকালে 
অনুমোদিত এই পরিকল্পনা অন্ুসারে বিলি-প্রাপ্ত জমির কৃষকদের 
এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক কর! হল? যে চুক্তি মাফিক 
তার্দের উৎপন্ন ফসলের ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ মুল্য খাক্তনা হিসাবে 
দিতে হবে। কিন্ত দিয়েমের পক্ষাবলম্বী সায়গনের দৈনিক পত্রিকা 
তুদে৷ ( "াধীনতা )'১৯৬ সালের ওর! মার্চ তারিখে মন্তব্য করল : 
“চুক্তি অনুসারে ২৫ শতাংশ খাজন] ধার্য করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে 
কিস্ত জমিদ'রের! আগেকার মতোই ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ খাজন৷ 
ধার্য করছে এবং ফসল খারাপ হলেও কিছুমাত্র রেহাহ দিচ্ছে না।” 
এর উপর, বকেয়। খাজনা আদায়ের জন্যও তারা৷ চাপ দিতে থাকে 
এবং কৃষকদের আবার পুরুষাহ্ক্রমিক খণের জালে জড়িঠ়ে ফেলে । 
স্বভাবতই কৃষকের এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ কবে ! দলিলের 
উপর টিপসই দিতে গররাজি হয়। এবং কোনো কোনো! ক্ষেত্রে দিতে 
বাধ্য হলেও, অত্যধিক খাজন! অথব] কর প্রদানে অসম্মত হয়। ফলে 
খাজনা-আদায়কারীদের সংগে দেওয়া হতে থাকে পুলিশ অথবা 
সেনাদল । অন্তান্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার একটি ছিল 
ভূম্যধিকারীদের ১০০ হেক্টুরের অতিরিক্ত জমি বিক্রী করতে ব ধ্য 
করা। এই ব্যবস্থা মধ্য ভিয়েতনামে গিয়েমের ভূম্যধিকার। বন্ধুদের 
মোটেই স্পর্শ কে নি। ভূমিহীন কৃষকদের কাছে বিক্রয়ের জগ্া 
জমি সংগ্রহ করাই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । কিন্তু জমি" 
বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছিল অস্বাভাবিক বেশী, এবং প্রতি হেই 
জমির জন্য বাৎসরিক এক টন চাল হিসাবে ছয় বৎসর ধরে নেই মৃল্য 
পরিশোধের শর্ত মারোপ কর! হয়েছিল । কৃষকদের পক্ষে এই মুল্য 
প্রদান করা ছিল অসম্ভব । অথচ জমিদারদের পাওনা পত্র সংগে সংগে 
মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল নগদে অথবা সরকারী খণপত্রে, এবং সেই 
টাকা ব্যবসায়ে খাটাতেও তাদের উৎসাহিত কর হয়েছিল । ১০৪ 
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হেক্টরের অতিরিক্ত জমি বিক্রয় বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি 
হবার চার বৎসর পর, ১৯৬০ সালের জুলাহ মান পর্ধস্ত মাত্র ৪১,০০০ 
কৃষক পরিবার ক্রয় করেছিল মাত্র ৯০,০০০ হেক্টর জমি । এবং 
সায়গনের পত্রিকাগুলোর ঘোষণা অনুসারে উক্ত সমর়ের মধ্যে ১৮ জন 
বড় জমিদার ব্যবসা ক্ষেত্রে লগ্নী করেছিল প্রায় ৭০ লক্ষ পিযাস্ত্রা । 

খাজনা, কিস্তি ব্যবস্থা, মুদণঅথবা বকেয়া খণ, শোষণেররপ যাই 
হোক ন1 কেন, কৃষকদের কাছে তার ফল হয়েছিল 'একই রকমের । 
আগেকার সেই ভয়ংকর দিনগুলো যেন আবার ফিরে এনেছিল । 
খাজনা ও কর আদায়কারীদের ইংগিতমাত্র তাদের নংগে হাজির 
আবার সেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী । খাজনা তথা কর প্রদানে 
অসম্মতি-_-কৃষকবিদ্রোহের সেই চিরাচরিত রূপের বীজ বপন করেছিল 
মাকিন-দিয়েম ভূমিনীতি। আর সেই বীজকে সতেজ করেছিল 
প্রতিরোধ সংগ্রানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে খতম করবার 
বর্বর অভিযান । দিয়েন সঠিক অনুমান করেছিলেন যে, ব-দ্বীপ অঞ্চলে 
যার! ফ”াসী ওপনিবেশিক তথা স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পরিচালিত করেছিল, তারাই সম্ভবত: তীর নিজের সামন্ততান্ত্রিক 
ভূমিনীতি ও মাকিন সনর্থকদের বিরুদ্ধে আরেকটি সংগ্রামে নেতৃত্ব 
প্রদ্ধান করবে । 

বর্তমানে মুক্তি ফ্রন্টের আন জুংন (মেকং ব পের সর্ব দক্ষিণস্থ 
পূর্বতন ক৷ মাউ) প্রাদেশিক শাখার কার্ধনির্বাহী কমিটির সদস্য হৃদ্ণে 
ভু কোয়া, তার এলাকায় ফ্রুট গঠন "সম্বন্ধে আলোচনা প্রস'গে 
একদিন আমাকে বলেছিলেন, “১৯৫৯ সন নাগাদ জনসাধারণ মরিয়া 
হয়ে ওঠে । জাতীয় সভা এবং প্রাদেশিক তথা জেলা অধিকর্তাদের 
কাছে দরখাস্ত আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি আইনানুগ সংগ্রামের 
সব কটি পথই তারা পরখ করে দেখেছিল । ওসবে কেউ কর্ণপাতও 
করত না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব) হতে থাকার ফলে, শুরু হল 
মমবেত সংগ্রাম । সারা বমতির মানুষ অথবা একাধিক বসতির সমস্ত 
মানুষ একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যেত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
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কাছে। কিদ্ত দেখা গেল প্রতিবাদ হত বৃদ্ধি পাচ্ছে, দমন-দীড়নগ 
ততই হচ্ছে তীব্রতর । শেষ পর্ঘস্ত এমন একটি অবস্থার সি হল যে, 
দেশপ্রেমিক মানুষ কেউ আর 'ঘরে থাকতে পারল না। সংগ্রামের 
অন্য কোনে পন্থা অদ্বেষণের উদ্দেশে তারা জংগলে গা ঢাকা দিল । 
এদের মধ্যে ছিল হস্তশিল্পের শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, দ্কুলেব শিক্ষক, 
অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ । কর্তৃ- 
পক্ষের শান্তি এড়িয়ে যারা আত্মগোপন করেছিল, স্বত-্ফে,তভাবে 
সেই প্ংগলেব ভিতরেই তাদেব একটি' জাতীয় মোর্চা আত্মপ্রকাশ 
করল । তাবপব সবাই মিলে বসে কিভাবে প্রত্যাঘাত হানতে হবে, 
ভা নিয়ে চিস্তা করতে আরম্ভ কবলাম |” 

হবয়েন তু কোষাঙ নিজে ছিলেন একজন দরজি, এবং তিনিও 
জংগলে পালিয়ে যান। একটু থেমে আবাব বলেছিলেন, “১৯৬০ 
সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভোব ৩টাবৰ সময কাই নউক জেলা 
সদরের বাজারে একেব পর এক জাংক ও সামপান এস জড়ো হতে 
শুরু কবে। সাধারণতঃ এগুলোতে আসে শুয়োনঃ মুবগি' ছাগল 
ইত্যাদি। কিস্ত সেদিন এই সমস্ত পণ্য ব্যতীত ছিল সারা জেলা 
থেকে আসা অসংখা মানুষ | জেলার কমিশনার ছিল থু' নামে এক 
নবপিশাচ । তার. দপ্তর ছিল বাজাবেব সামনেই । ভোর বেলায় 
বাজারে অত বড় বিশাল জনতাকে একত্রিত হতে দেখেই সে সরে 
পড়ল । পুলিশ কমিশনার সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে পাঠাল ঘটনাস্থলে । 
ব্যাটন হাতে ওই পুলিশবাহিনী এসেই জনতাকে চলে যেতে 
আদেশ করল। ততক্ষণে আমরা প্রায় চার হাজারের মতো লোক 
জড়ো হয়ে গেছি । পুলিশের আদেশ অমান্য করলাম সবাই । এবং 
পুলিশবাহিনী আক্রমণ তথা গ্রেপ্তার করতে উদ্ধত হতেই ওদের ঘিরে 
ফেললাম । ফলে ওরা ডেকে আনল শগ্ছয়েক সৈন্য । এবং সৈঙ্বা- 
বাহিনী ও পুলিশ মিলে তখন গ্রেপ্তার করতে শুরু করল । বন্দীদের 
যখন তারা নিয়ে যাচ্ছে, "তখন সেই জনতা৷ এবং স্থানীয় বাজারের 
সমস্ত সাছুষ পিছু পিছু জেল পর্যস্ত গিয়ে ভেলের ফটক ভেঙে 
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বন্দীদের এবং অন্যান্য সমস্ত কয়েদীদের মুক্ত করে দিল। ব্যাপার 
দেখে সৈহ্যাদের আদেশ দেওয়া হল বেয়নেট আক্রমণ ছালাতে । 
কিন্ত অত লোকের ভীড়ে বেয়নেট আক্রমণ চালাতে তারা পারল 
না। তবু সামনের সারির মেয়েদের পায়ে বেয়নেট নিয়ে আক্রমণ 
করল ওরা । কয়েকজন মেয়ে গুরুতর আহত হল; কিন্তু তবু ক্ষত- 
বিক্ষত রক্তাক্ত পা নিয়েই এগিয়ে চলল তানা। নবশেষে পুলিশ 
কহিশনার সৈহ্বাদের আদেশ দিল গুলি চালাতে । কিন্ত সৈন্যুর! 
আমাদের চীৎকার কনে বলল : “সবাই মাথা নিচু করে থাকো ; 
অ!মর! উপরে গুলি চালাব।” আমবা তাই কবলাম। মাটিতে উপুড় 
হয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই । আমাদের মাথার উপর দিয়ে ওর। গুলি 
চালাল। কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু দেন স্তব্ধ হয়ে গেল। চীনা 
ব্যবসায়ী ও রেস্তোরশর মালিকেরা আনাদের এনে দিল চা ও খাবার । 
খু'র সংগে সাক্ষাতের দাবি জানিয়ে আমরা চীৎকাব করতে থাকলাম 
সৈন্যেরা আমাদের আক্রমণ করতে ক্রমাগত অন্বীকৃত হওয়ায় খু'কে 
অবশেষে আসতে হল। রাগে তখন সে কাপছিল। তবুৃঃ সেই 
বিশাল জনতার সামনে তাকে প্রতিজ্ঞ! করতে হুল যেঃ আমাদের 
দরখাস্তগুলো সে সরকাবের কাচ্ছে পাঠিয়ে দেবে। 

“অবশ সত্যিই পাঠাবে ক্রিনা সে বিষয়ে সন্দেহে ছিল যথেষ্ট । 
তবু জনসাধারণের মনোবল দৃঢ় করবার ব্যাপ" ঘটন!টি ছিল খুবই 
সার্ক । কিছু লোক শ্রামাদের আহত হয়েছিল ঠিকই; কিন্ত 
বন্দীদের আমরা কাবাণার থেকে মুক্ত করেছিলাম, খু'র সম্মন 
ভূলুষ্টিত হয়েছিল, এবং আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিলটির কথ' 
অনতিবিলম্বেই যে সার' প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে, মে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ ছিল ন!। তা ছড়া, সৈনিকদের উপরেও এই ঘটনার যথেষ্ট 

ভাব পড়েছিল । ঘটনাস্থলেই প্রায় ২৪ জন সৈনিক চাকরি ছেড়ে 
আত্মগোপন করে ; এখং নিজেদে লোকজনের সংগে নৌকাযোগে 
“বরে কিরে বায় । মোট কথা, ছোট্ট একটি গণ-প্রতিরোধ দিয়ে কি 
কর! যেতে পারে, এই ঘটনাটি ছিল তারই প্রমাণ । বন্ততঃ, এট 
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ধরনের আন্দোলন প্রদেশ অথবা সারা দেশব্যাপী সংগঠিত করলে কি 
হতে পারে ত।নিয়ে আমরা করেকজন এই ঘটনার পরই চিন্তা 
করতে আরম্ভ করি। বৃহত্তর একটি জাতীয় মোর্চার কল্পনা সেই 
সময় কেবলমাত্র যে আমাদের মনেই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাই 
নয়। পরে জেনেছিলাম, সার! দেশব্যাপী আমাদের সমস্ত দেশপ্রেমিক 
বন্ধুদের মনেই সে প্রশ্ন জেগেছিল। 

“রাজনৈতিক-সামরিক সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়ে 
গিয়েছিল । সৈম্যদল বলপূর্বক কোনো গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করলেই 
তাদের সাবধান করে দেওয়া হত : “ভিয়েতকংরা এসে গ্রাম এবং 
বাগানগুলোর চারিপাশে ফাদ পেতে রেখে গেছে । তাই+ কাছে 
যাবে না। এটা হত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ৷ এবং শক্রসৈন্ 
বলপূর্বক গ্রামে প্রবেশ করতে গিয়ে কোনো ফণদে পড়ে গেলে, তা 
হত সামরিক কার্যকলাপ । সেক্ষেত্রে, গ্রামের লোকদের বত্তবা 
হত: “আপনাদের আগেই বলি নি? এই বাজটি হত আব একটি 
রাজনৈতিক তৎপরতা । পরবর্তা রাজনৈস্িক কৌশল ইত আহতদেখ 
ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া, তাদের চা খাওয়ান ইতাদি। ভ্রণ্ট গঠিত 
হবার পর সংগ্রামের এই রাজনৈতিক-সামরিক কৌশলের আশো 
প্রচুর উৎকর্ষ সাধন করা হয়।” 


ধর্মীয় সম্প্রদায় 


ফ্রন্ট, বিশেষ করে ফ্রন্টের সামরিক অংশ গঠনের ব্যাপারে সশস্ত্র 
ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর অবশিষ্ট সমস্ত অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। বিন জুয়েনদের সায়গন থেকে বহিষ্লুত করে দেবার পর 
দিয়ে নজর দিয়েছিলেন কাও দাই সম্প্রদায়ের প্রতি । সামরিক 
চাপ স্থষ্টি করে এবং মাকিন অর্থে কাওদাই সর্দারদের ঘুষ দিয়ে তাদের 
তিনি বঙ্গীভূত করবায় চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে দিয়েমী সেনাবাহিনীর 
সংগে নিজেদের সেনাথাহিনীকে মিলিত করবার এক প্রস্তাব 
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কাওদাইর1 প্রত্যাখ্যান করেছিল । দিয়েম এবার তারই শেধ 
নিলেন। বিন জুয়েনরা জংগলে গিয়ে আন্মগোপন করেছিল । 
কাওদাইদের প্রধান সেনাপতি ত্রান মিন থি'কে দিয়ে দিয়েম বিন 
জুয়েনদের উপরে অতকিত এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ এক আনব্রন্ণ 
চালালেন। এবং সেই লড়াইয়ের মধ্যেই দিরেমী ৫৫1 থি'র মাথার 
পিছন দিকে গুলি করে হত্যা করল। লড়াইয়ে পর্যছুন্ত হয়ে প্রধান 
হোয়া হ।ও সামরিক নেতৃঘ্ধয় বাকাত ও নান লুঠ, দিয়েছের পক্ষে 
যোগদান করতে স্বীকৃত হল। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
কঃবার জন্য নির্ধারিত স্থানে বাবার পথে, দিয়েদী দালালের তাদের 
গ্রেপ্তার করে মাথা কেটে ফেলল । দিয়েম ভেবেছিলেন তিনি খুব 
একটা চাল চেলেছেন। কিন্তু সম্মত ধর্মীয় দলগুলোর সাধারণ 
মামষের কাছেই বাপারটি একটি বিরাট শিক্ষণীয় বিষর হরে 
্টাড়াল। রাজনীতি তারা তাল বুঝত না। কিন্তু বিশ্বানঘাতকতা 
ন[নক ব্যাপারটিকে তারা বুঝত ভ।ল করেই । আর, এই ধরনের 
দ্বিমুখী বিশ্বাসঘাতকতাবে আলো ভ'ল করে । দিয়েমের সেনাবাহিনীর 
নংগে তাদের টিটি ক্র বিষয়ে, গোষ্ঠীর নাধারণ মানুষের কোনো! 
মতামত নেওয়া হয় নি। কিন্ত নেতৃবৃন্ক যেভাবে তাদের স“গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার ফলে নিহ্গেরাও সেই বিশ্বাস- 
ঘাতকতার শিকার হয়েছিল, তাতে গোষ্ঠীগুলে?- সাধারণ মানুষেরা 
নিজেদের পুরুষাহুত্রমক সর্দার তথা দিয়েমের প্রতি হয়ে পড়ল 
ভয়ংকর বিরাপ। 

ততদিনে সশস্ত্র দলগুলোর অবশিষ্ট অংশ গিয়ে জড়ো হয়েছে 
মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে ; কাও দাই ও বিন জুয়েনরা কম্বোডিয়া সীমান্তে 
বীডস-এর সমল এলাকায় এবং হোয়া হানা আরো দক্ষিণে । 
প্রান্তুন প্রতিরোধ সংগ্রামী ক্যাডারের সেই সময় যোশীযোগ স্থাপন 
করে তার্দের সংগে । সশস্ত্র দলখ,লার অধিকাংশই বলতে গেলে 
দশ্্যবৃত্তি করে জীবনধারণ করত । তাদের না ছিল অর্থবল, না ছি 
প্রয়াজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ । থাকার মধ্যে একমাত্র ছিল অস্ত্রশস্ত্র ; 


৬৭ 


এবং সেগুলোকে ভারা ব্যবহার করত গ্রামীণ কৃষকদের উপরে লুঠ- 
তবাজ চালাবার জন্য। প্রতিরোধ ক্যাডারের প্রথমে তাদের 
আশ্রয় ও খাদ্যদ্রব্য এবং পরে বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে, 
এবং ক্রমশঃ তাদের ছত্রভঙ্গ শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তোলে । সেই 
সংগে জনতার বিরুদ্ধাচরণ না করে সর্বদা জনতার সংগে মিলে-মিশে 
বাস করবার প্রয়োজনীয়তার উপর মুখ্য গুরুত্ব আরোপ কপে 
তাদের বোঝাতে থাকে । অবশেষে, তিনটি গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীব 
সাধারণ যোদ্ধাদের একত্রীকরণের উপর আংশিকভাবে ভিত্তি কবে 
এবং প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের বিশ্বস্ত, পোড়খাওয়া কর্মীদের নেতৃত্বে 
মুক্তি ফৌজ গঠিত হয় । 

প্রাক্তন প্রতিরোধ সংগ্রামীদের মধ্যে যার! দিয়েমী দমন-গীড়নেন 
কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তারা ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে 
প্রাক্তন প্রতিরোধ সদন্যদের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত করে এই 
সংঘটি ছিল জাতীয় ক্রণ্ট গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ । 
উক্ত সংগঠনই পরবর্তাকালে বিপ্লবী জনতার দলে পরিণত হয় । 
এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের এক জনের সংগে আমার সাক্ষাৎকারের 
সুযোগ হয়েছিল । বিশালদেহী, মধ্যবযসী, ঝানু বিপ্লবী সেই ভদ্র 
লোকের নাম ত্রান" নাম ত্রুঙ । বর্তমানে তিনি হলেন জাতীয় মুক্তি 
ফ্রন্টের সহ-সভাপতি এবং বিপ্লবী জনতা দলের সহ-সম্পাদক । এছাড়া 
তিনি ফ্রণ্টের প্রেসিডিয়ামে মুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিত্বও করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন মুক্তি ফ্রণ্টের সেন! বাহিনীর প্রধান। 

মুক্তি ফ্রন্ট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে তিনি আমাকে বলেন, “শত্রুর 
নির্বাধ হিংঅবতার প্রতিরোধে যতদিন আমর শক্তি প্রয়োগ রূরি নি, 
ততদিন মাকিন পুতুলেরা তাদের সমস্ত হিংজ্রতা নিয়ে আমাদের 
উপর অত্যাচ'র চালিয়েছে এবং প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্ত 
সংগ্রামের সঠিক রলাপ আবিফার করে সেটিকে ব্যবহার করতেই 
বুঝলাম, যতখানি শক্তিশালী এবং অপরাজেয় বলে তাদের মনে 
হত, আসলে ততথানি নয় । জাতীয় ফট গঠন তথা সশঙ্ত্র পালটা 
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আধাত হানবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সংগে সংগেই আমাদের ক্ষতির 
পরিমাণও অনেকখানি কমে গেল। শক্রপক্ষ যতদিন পর্যস্ত নিগ্রিয় 
নিরস্ত্র মানুষদের উপর অবাধে সীমাহীন ছিংআ মাচরণ করতে পেরেছে 
ততদিন তারা সত্যিই ছিল দুর্জয় । 

“বুঝলাম, এবার আমাদের নতুন এক পরিস্থিতির মোকাবিলা 
করতে হবে। তা”হল, পয়লা নম্বরের মাকিন সমরতন্ববিদ, জেনাোল 
ম্যাক্সওয়েল টেলর উদ্ভাবিত “বিশেষ ধরনের যুদ্ধ ।' এব” এই 
সত্যটি উপলব্ধি করবার সংগে সংগেই আর একটি দিদ্ধান্তেও অ.খবা 
উপনীত হলাম। এপ আগে যেমন শুধুমাত্র রাজনৈতিক পন্থার 
লড়াই করে আমরা এ'টে উঠতে পারি নি, এবারও তেননি শুধুমাত্র 
সামরিক পন্থায় লড়াই চাল:নো যাবে না এবার সংগ্রামের জ্ 
প্রয়োজন হবে সামরিক-রাজনৈতিক সম্মিলিত এক পন্থার । মাকিন 
(পয়েশী শাসনকে উৎখাত করবার ব্যাপাবে ১৯৫৯ সালের শেষ 
নাগাদ জনগণের অধিকা শই সণ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছিল । এবং কেন্দ্রীয় 
কর্তৃত্বকে উৎখাত কববার প্রনই্টা চালাবাব মতা পারিপাশ্বক 
পরিস্থিতি বে সম; আমাদেব অনুকৃলে ছিল না, সেই নদয়েই, 
১৯৬০-৬১ সালে কৃষক-জনত [বদ্রাহী থলে কেন্দ্রের প্রতি ক্রয়।শীল 
প্রতিনিধিদের হাত থেকগ্রাশাঞ্চলের শ'ননক্ষমতা কেড়ে নের। স্থানীর 
তথা আংশিক ভাবে হুলও, সেটা “ছল প্রকৃতই দক বিদ্রোহ ।” 

কথাগুলো বলতে বলতে ত্রাউ-এর কঠিন, 'বষগ্র মুখের উপর 
পিয়ে এক ঝলক হাদি ভেনে যায়; « “সশস্ত্র সংগ্রাম" কথাটা এখন 

[মরা হামেশ! বাবহার করে থাকি । কিন্তু জনগণ যখন বিক্রোহ 
করেছিল, সে সনয় তাদের কোনে! অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। অস্ত্র বলত 
ছিল কেবলমাত্র নিড়ান, চুরি, চাষ-বাসের সরঞ্জাম, জংলী অস্ত্র 
এমন কি ছোট ছেট কাঠের টুকরো এইসব ' কিন্ত যে জনতার 
হৃদয়ে শক্রর বিরুদ্ধে ঘুণার আগুন সর্বক্ষণ দাউ দউ করে জ্বলছে, 
ভার্দের হাতে এই সমস্ত তুচ্ছ বন্কই শক্তিশালী অস্ত্রে রূপাস্তরিত হয়ে 
যায়। সশস্ত্র ধর্মীয় দলগুলোর হাতে যে সমস্ত অস্ত্রশত্ত্র ছিল, সে 
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সমস্ত মিলিয়ে সার! দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১৯৬* সালে আমাদের 
হাতে ছিল এক হাজারেরও কম আগ্মেয়ান্। তবুঃ বিমান ও 
ট্যাংক বহর, গোলন্দাজ বাহিনী ইত্যাদি সব মিলেও সেই বিদ্রোহ 
দমন করেতে পারে নি।(ধদিও কেবলমাত্র কৃষক সম্প্রদায়ই বিদ্রোহ 
করেছিল, তবু জনগণের অন্যান অংশের সমর্থন ছিল তাদের 
পিছনে ।” 

একটু থেমে আবার বলেছিলেন, “একটি বিষয় বিশেষ করে লক্ষ 
করবান মতো। আমাদের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, তথা সাধারণ 
মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে খুব পবিপক ; আমাদের বুর্জোষা 
শ্রেণীব চাইতে অনেক বেশী । পাশ্চাত্যের মানুষের পক্ষে বাপারচি 
অন্ধাবন করা বোধ হয় কঠিন। কারণ পাশ্চাতা দেশেন চিত্র সম্পূর্ণ 
বিপরীত। সেখানে রাজনৈতিক তথা সাংগঠনিক বিষযে সাধাব্ণ 
মানুষের চাইতে বুর্জোয়া শ্রেণী মনেক বেশী অভিজ্ঞ। দক্ষিণ 
ভিযেতনামের বুর্জোয়াশ্রেণী নিদ্দি্ কোনো রাক্ধনৈতিক চিন্তাধারায় 
এখনো ভাল কবে সংগঠিত হয় নি। বহু দলে তাবা বিভক্ত। 
আদর্শ ও সমগঠনেন বযাপাবে সাধারণ মাতুষ অপেক্ষা তান অনেক 
নিচু স্তরে রয়েছে। এটা যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেবই 
বিশেষব ত| আমাদের মনে হয না। আমাদের ধারণা, যে সমস্ত 
উন্নতিশীল দেশ দৃঃখ-কষ্টেব ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করেছে এব* 
সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেয়েছে, তাদের সব'বই চিত্র এক । কথাটা 
বলঠি এই কানণে যে, কৃষকশ্রেনী ছিল সংশ্রামের পুরোভাগে এবং 
শহুরে শ্রমিক ও বুদ্ধিঙ্গীবী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশ তাদের 
সমর্থন করেছিল, এ ব্যাপারটা! -মাপনার কাছে আশ্চর্য মনে হতে 
পারে। কিন্তু ভুলবেন না, বহুদিন ধরে আমাদেব দেশে ছিল দুটি 
মাত্র শ্রেণী; কৃষক ও জমিদার । এবং মোটামুটিভাবে বলতে গেলে 
জমিদার-নন্দনদের ভিতর থেকে একটি মান্দারিন শাসকশ্রেণী জন্মলাত 
করেছিল। রাষ্্রীয় ক্ষমতার কথা ধরলে, আমাদের বর্তমান সময়ে 
এই ধরনের পরিস্থিতির সমাধান করা যেতে পারে ছটি মাত্র উপায়ে । 


২৭9 


দেশ ষদি প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক হয়, ত1 হলে সাধারণ মানুষ ক্ষমতার 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে । অন্যথায় হবে ফ্যাসিবাদের 
জন্ম । এবং গপনিবেশিক অথবা নব্য-গুপনিবেশিক কোনো শক্তি 
এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে, সমাধান সর্বদাই হবে ফ্যাসিস্ত কায়দার 
অনুকূলে । দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমন] এই ব্যাপারই দেখেছি |” 

আলোচনার সমাপ্তি টেনে ভ্রঙ আবার বলেছলেন, “বিস্ত 
এখানকান সংগ্রামের সবচাইতে লক্ষণীয় বিবয হল, আমেন্কা এখানে 
এক অতি বিশেষ ধননেন যুদ্ধ শুরু করেছে ) এব আমকাও সেটাকে 
প্রতিহত কনতে এক অতি বিশেষ ধন্নেব সংগ্রামের অশ্রয নিয়েছি | 
মাণ্কিন যুক্তনাষ্ট্রেন বোধ হয় চর্ভ'গয যে এই অতি বিশেষ ধলনেন 
যুদ্ধেন প্রথম পব'ক্ষাস ক্ষেত্র হিসাবে সে দক্ষিণ ভিছ্কেতন'মকে বেছে 
নিয়েছিল। বিগত কুড়ি ব€ক ধরবে মামলা লডাই কবেছি । কিভ'বে 
নাজঈনতিক সংগ্রাম চালাতে হয এবং কি ভাবে পাজনৈতিক- 
সামরিক সপগ্রামকে যুক্ত কনা যাল, তা আমলা জানি ৮ 

প্রান্তন প্রতিলোধ সদস্যাদেব সণ্গঠন যে সমষ স্থ'পিত হয়েছিল, 
মোটামুটিভাবে সেই সমমেই আলো বহু সপ্গঠনও গডে ওঠে । যেমন 
কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এব* যুবক, মহিলা, ছ'ব্রৎ লেখক, থিয়েটার 
কর্মচানী প্রভৃতিন প্রতিনিধিত্মূলক একাধিক সংস্থা । ততদিনে বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের উপন প্রচণ্ড নির্যাতন উরু হযে গেছে. এবং দিফেমের 
মনভ্তাত্বিক-যুদ্ধ বিষযক পনামর্শদাতাগণ কাথোলিক কৃষক ও ধীবর 
সম্প্রদােব মধো বিচিত্র এক ধাব্ণাণ স্যি কক্তে সরর্থ হয়েছে । 
মেটা হল, কুমানী মেবীউত্তন ভিযেতনাগ তাগ করে দক্ষিণে চলে 
এমসোছুন, এব" যে সমস্ত “অবিশ্বাসী? সেখানে বষে গেছে, তাবা সবাই 
আগর্বক বোমায নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে 
ক্যাথোলিক কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের লে।কেধা দলে দলে উত্তর 
ভিয়েতনাম পশ্তাগ করে ১৯৫--৫৫ সালে “দক্ষিণে চলে আসে। 
এই সমস্ত বাস্তত্যাগীদের ভিতরে যারা পুনরায় উত্তর ভিয়েতনামে 
প্রত্যাবর্তনের দাবি করে অথব৷ বাসগৃহ+ জমি এবং চাকরি দেবার 


২৭৯ 


গ্রতিশ্রতি পালনের দাবি জানায় তাদের হয় গুলি করে মায়া হয় 
নয়তো কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু একটি বিষয় ছিল লক্ষ্য করবার 
মতো। বিভিন্ন ধর্মীয় দল, সংখ্যালঘু খগুজাতীয় গোষঠী, স্মের ও 
ভূইঞ্কোড় সংস্থাগুলোর মতো, বৌদ্ধ ও বাস্তত্যাগী ক্যাথোলিক 
সম্প্রদায়ের লোকেরাও গণতান্ত্রিক মৌল-অধিকার আদায়ের জন্য 
সংগ্রামের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক মোর্চা গঠনের ব্যাপারে ছিল সমান 
উৎসাহী । 


ফ্রণ্টের প্রকৃতি 


এই ভাবে ফ্রন্ট গঠিত হল ; এবং সেই সংগঠনেৰ মধ্যে প্রতিফলিত 
হল দক্ষিণ ভিয়েতনামী সমাজের সর্ববিধ শক্তি | এই শক্তিকে বিরোধী 
করে তুলেছিলেন দিয়েম এবং ডালেস। শুধু তাই নয়, এমন অনেক 
উপাদানকেই তীবা বিরোধী করে তুলেছিলেন, যেগুলোকে তারা 
নিজেদের পক্ষে পেতে পারতেন নানতম বাস্তবোধের পরিচয় দিলে । 

ম্ুয়েন হু থো'ব কথা আগেই উল্লেখ করেছি । ফ্ণ্ট যখন গঠিত 
হয়ঃ সে সময় তিনি ভিলেন দিযেমী কারাগারের অভ্তবালে । ফ্রণ্ট 
গঠন বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, 
“সমস্ত রকমেব বাজনৈতিক চিন্তাধারা, সর্বপধর্,, এক কথায জন- 
সাধারণের সমস্ত অংশ তথা শ্রেণী এসে একাশ্থত্রে আবদ্ধ হয়েছে 
ফন্টের ভিতরে | কেন্দ্রীয কমিটিতে রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক 
প্রতিনিধিত্ব । আব নযেছে সায়গনের নিজস্ব গোপন প্রতিনিধি 
এমন কি বিদেশে নির্বালিত ব্যক্তিরাও 1” থোর সংগে প্রথম যেদিন 
আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে দিন তার সংগে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে ছিলেন জনক ক্যাথোলিক পুরোহিত ; বৌদ্ধ ও কাওদাই 
ধর্মের অভি-সম্মানিত ব্যক্তিগণ ; এক জন স্থপতি; এক জন ভেষজ 
রসায়নবিদ ; জনৈক সাংবাদিক ; বিন জুয়েন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান 
সেনাপতি এবং একজন কৃষক । অপর এক সাক্ষাৎকারে খোর সংগে 


হণ 


উপস্থিত ছিলেন জনৈক উকীল, একজন বেতার যন্ত্রশিল্পী, জনৈক 
লেখক ও নাট্যকার, একজন সাংবাদিক, একজন স্কুল শিক্ষিকা! 
একজন পেশাদার বিপ্লবী এবং তেহুয়েনএর খগুজাতীয়দের প্রতিনিধি 
হিসাবে জনৈক সংখ্যালঘু রেড উপজাতীয় সর্দার । ফ্রপ্টের অন্যতম 
সহ-সভাপতির সংগে আমার দেখা হয় নি! আর দেখা হয় নি যখদের 
সংগে, তারা হলেন জনৈক চিকিৎসক, কারণ তিনি সে সময় অসুস্থ 
ছিলেন; ক্ষের সম্প্রদায়ের হইজন প্রতিনিধি, কারণ তারা সে নময় 
ক্ষমের সংখ্যালঘু এলাকায় সফর করছিলেন এবং একজন অতি সম্মানিত 
নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, কারণ তিনি সে সময় ছিলেন 
বিদেশে । ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ও 
শাস্তি রক্ষার্থে গঠিত সায়গন-চোলোন কমিটিতে ছিলেন। 

ষে সর্বজনীন কারণ এদের এক্যস্থত্রে আবদ্ধ করেছিল, তা হল, 
সা়গন শ।সনতত্ত্রের উচ্ছেদ ও তার বদলে এমন এক শাসনতত্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা, যা বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করবে এব" ন্যুনতম গণতান্ত্রিক 
স্বাধীনতা নুরক্ষিত করবে । এ ছাড়া আশু করণীয় ছিল অনেক 
কিছু। স্বতংন্ফৃর্ত এবং বিক্ষিপ্ততাবে প্রতিরোধাত্মক কার্যকলাপ শুরু 
হয়ে গিয়েছিল চারিদিকে । ষেগুলোর সমন্বয়মাধন করা ছাড়াও, 
সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে সংগঠিত করে তাদের সামরিক তৎপরতাকে 
একটি কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের অধীনে আনা এবং একটি জ"- য় আন্দোলন 
অনুপ্রাণিত তথা পরিচালিত করাও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ১৯৬২ 
সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিস্ণ্টের প্রথম 
কংগ্রেষে আরে। বিশদ একটি কর্মশৃচী প্রস্তত কর! হয় । সেই কর্ম- 
স্চীতে স্থির হয় যে, বৈদেশিক ব্যাপারে স্বাধীন তথ! নিরপেক্ষ তৃমিকা 
গ্রহণ করতে হযে; সমস্ত দেশের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
কর] হবে; নিঃসর্ত বৈদেশিক সাহায্য যে দেশই ।দক না কেন, তা 
গ্রহণ কর হবে, এবং আত্যস্তরীণ ব্যাপ'"র সীমিত সংস্কারের নীতি 


মন্ুস্ণ কর! হবে । 
সুয়েন হ খে আরে! বলেছিলেন, “কণ্টের নীতি যে কত উদ্দার 


৩ 
গেরিগা-১৮ 


গ্রবংং কোন্‌ ফোন, ধরনের শক্তি এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করছে তার 
প্রতিফলন পাওয়া যাষে আমাদের কর্মহ্চীতেই । যেমন, কৃষককে 
জমি দেবার সপক্ষে থাকলেও, নিয়মাবন্ধভাবে জমি বাজেয়াপ্ত করায় 
আমাদের সম্মতি নেই। জমির কর হ্রাস করা হল আমাদের নীতি ; 
'কিস্ত দেশড্রোহীদের, জমি ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর 
বর্তমান যে অধিকার, তা আমরা বহাল রাখতে চাই। যে সমস্ত 
জমিদার মাকিন পুতুলদের সমর্থন করে নি, তাদের তয় পাবারও 
কোনো কারণ নেই। শিল্প তথ! অর্থনৈতিক উদ্ভোগগুলোর আধিক 
খ্বাধীনতা এবং সম্পত্তির উপর বিদেশীদের বৈধ অধিকার আমর! 
স্বীকার করি। সেই সংগে কিছুটা পরিমাণে বিদেশী লগ্মীতেও 
আমাদের আপত্তি নেই। সব চাইতে বড় কথা, মুক্তি ফণ্ট হল 
বাক-স্বাধীনতা, সমাবেশ-্বাধীনতা ও চলাফেরার ত্বাধীনতা- এই সমস্ত 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতীক । এবং আমাদের মুক্তাঞ্চলগুলোতে 
এই সমস্ত মৌল স্বাধীনতা সত্য-সত্যই রয়েছে । বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি- 
দের জনসাধারণ নির্বাচিত করে এবং সর্বাধিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
নিজেদের কাজ-কর্ম পরিচালন! করে । আসল কথা, জন্মলগ্ন থেকেই 
দেশপ্রেমিক সমস্ত শক্তির কাছ থেকে মুক্তিস্রণ্ট সমর্থন পেতে শুরু 
করেছিল। * 

ফণ্টের সশস্ত্র বাহিনী হল তিন ধরনের : স্ব-প্রতিরক্ষী গেরিলা দল, 
আঞ্চলিক গেরিলাদল ও নিয়মিত সেনাবাহিনী । স্থানীয় ভিত্তিতে 
গ্রামের লোকদের নিয়ে স্ব্রতিরক্ষী গেরিলাদল গঠিত হয়। 
সাধারণতঃ দিবাভাগে তার! হল কৃষক এবং রাত্রে গেরিল। সৈনিক । 
নিজেদের গ্রামগুলোকে রক্ষা কর! এই দল্লের প্রাথমিক কাজ হলেও, 
পথঘাট ধ্বংস করা এবং গ্রামের সন্নিকটস্থ শক্রবাহিনীকে প্রতিরোধ 
করাও তান্নের কাজের আওতার ভিতরে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের 
ফাদ ও আদিম অন্ত্রশস্ত্রের উপরেই এরা প্রধানত; নির্ভরঙীল। 

আঞ্চলিক গেরিল! দল হল কিছুটা স্থায়ী ধরনের । বিশেষ ফোনো 
অঞ্চল কিংব! এক বা একাধিক প্রদেশ থেকে এই দলের সৈন্য সংগ্রহ 
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করা হয়; এবং সেই অঞ্চলের রক্ষার দারিত্বও ন্যস্ত থাকে এই দলের 
উপরে । এদের প্রধান কাজ হল নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত শক্র- 
বাহিনীর মোকাবিলা করা, শত্রবাহিনীকে অকেজে! করে দেওয়া ও 
নাজেহাল করা, শক্রর সামরিক তৎপরতা ব্যর্থ করে দেওয়া! ইত্যাদি । 

শুরুতে নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ সশস্ত্র ধমীয়ি 
দলগুলোর অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে । কিন্ত কৃষকদের মধ্য থেকে 
দলে দলে নতুন রক্ত এসে একে শক্তিশালী করে তোলে । এই 
বাহিনীর কাজ হল, শক্রর মোবাইঙগ রিজার্ভ বাহিনীর মোকাবিলা 
করা, নিজ দায়িত্বে সামরিক অভিযান চালানো, শক্র ঘটি ধ্বংস 
করা, শক্রর “নির্মল করা'র অভিযানের মোকাবিলা করা ইত্যাদি । 

ভুয়া হাই এবং অন্ভান্য সামরিক অভিযানগুলোই দেখিয়ে 
দেয় যে, ফ্রণ্ট গঠিত হবার সময় থেকেই তার সশস্ত্র বাহিনী প্রাণবস্ত 
হর উঠেছিল এবং দেই বাহিনীকে পরিচালনা করবার মতো 
দক্ষ নেতারও অভাব ছিল না। ১৯৬১ সালের সারা বছর ধরে 
দেশব্যাপী কৃষক অভ্যুর্থান হয়। সেই বিদ্রোহের মুখ্য রূপ ছিল 
নিজ নিজ গ্রাম থেকে দিয়েমী আমলাদের হটিয়ে সেই জায়গায় 
স্থানীয় নির্বাচিত ব্যক্তিদের বসানো । এই প্রসঙ্গে ত্র'ন নাম ক্রুশ 
একদিন আমাকে বলেছিলেন, “সবচাইতে বড় কথা, কৃষকশ্রেণী জেগে 
উঠেছিল ; তারাই হয়ে পড়েছিল গ্রামাঞ্চলের ৩“ত প্রভূ । এবং এর 
আগে যে ধরনের দমন-পীঁড়ন তাদের সহা করতে হয়েছে, সে সমস্তকে 
তারা চিরদিনের জন্য দূর করতে পেরেছিল। সায়গন কর্তৃত্বের 
অধিকাংশই ভেঙে পড়েছিল । “সৌভাগ্য এলাকা” ( *ট্রাটেঞ্জিক 
হ্যামলেট'এর আদি রূপ ) থেকে ফিরে এসে কৃষকেরা আবার ভাদের 
পুরনো খেত-খামারের চাষ ও বাগানের গাছ-পাল! লাগানো শুরু 
করেছিল। এবং এবার তার। অস্ত্র হাতে নি: সিজেদের সম্পদ রক্ষা 
করতে হয়েছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | প্রাত্তিটি গ্রামে গড়ে উঠেছিল গেরিলা 
সংগঠন; আর এই ভাবে দেশব্যাপী বিরাট আকারে শুরু হয়ে 
গিয়েছিল গেরিলা আন্দোলন |” 
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রান গ্রে বলেছিলেন, “মৃতদফনগুলোর ভিতরে “ন্টরাটেজিক 
হ্যামলেট যসানোর কাজ দিয়েম শুরু করবার আগে, ১৯৬১ সালেই 
আময়া সায়গণও অন্টাস্থা ফল কেন্দ্রে পৌছে গিয়েছিলাম । 
সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ঠিক আস-পাশেই ঘাঁটি স্থাপন 
করেছিল আমাদের সেনাবাহিনী । | 

ততদিনে দিয়েমের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। এই কারণেই 
স্ট্যালেটেঙগর পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতরে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
“ধিশেত ধরনের ুদ্ধ' শুরু করে মাফ্কিণ ঘুক্তবাট্র আসরে অবতীর্ণ 
হবার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলে৷ ছিল : 

(১) সপ্তদশ অক্ষবেখা এবং লাওস ও কম্বোডিয়া সীমান্ত 
বরাবর সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে এবং বিমান থেকে বাসায়নিক পদার্থ 
ছিটিয়ে সমস্ত জংগল নিশ্চিহ্ন কবে দিয়ে, একটি মানব বিহীন অঞ্চল 
সৃষ্টি কর] ; আব এইভাবে মুক্তাঞ্চলগুলোকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলা । 

(২) ১৬,০০০ 'ফ্্রাটেজিক হ্যামলেট” স্থাপিত করে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যাব ত্বই-তৃতীয়াংশকে সেগুলোর ভিতবে 
আটক করে রাখা । এই ভাবে তাবৎ প্রতিরোধ শক্তিগুলোকে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিঘ্ন করে ফেলতে পাববে বলে ওবা আশা 
কর্রছিল। 

(৩) উপধ্ুক্ত পরিকল্পনা ছুটি কার্যকরী করে ফেলতে পারলেই 
ব্যাপক সামরিক অভিযান মারফত সমন্ত সংগঠিত প্রতিরোধ শক্তিকে 
নিশ্চিহ্ করে দেওয়া হবে । 

স্থির ছিলঃ পরিকল্পনার প্রথম অংশটিকে ১৯৬২ সালের শেষ 
নাগাদ সম্পূর্ণ করা হবে। কিন্ত জেনারেল পল হারকিন্সের অধীনে 
সার়গনে সাফচিন সামরিক কমাণ্ডের প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
ক্রষে ক্রমে ₹৫+*** মাকিন লামরিক “উপদেষ্টা” ও “শিক্ষক আমদানী 
করা সত্বেও, ঘটমাল্রোত কিছুট। ভিন্ন খাতে বইতে শুরু কয়ে । 


কথ 


তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা 


দখলীকৃত এলাকা তথা জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৬১ সালকে 
ঘদি “ফন্টের বৎসর' বলা যায়, তা হলে ১৯৬২ সালকে সাধারণভাবে 
সায়গনেব পক্ষে স্-বৎসর বলতেই হবে । ১৯৬১ সালের শেষভাগ 
থেকেই মাকিন জনব্দ ও সাজ-সরগ্রামের সাহায্য মবিরল ধারায় 
আনতে শুরু করেছিল । এবং সেই সাহাধ্য দিয়ে ফ্রন্টের সশস্্রবাহিনী- 
গুলোকে ধ্বংস তথা বিচ্ছিন্ন করতে ; সংয়গন ও অন্যান্ত প্রাদেশিক 
রাজধানীর দ্বারপ্রাস্ত থেকে ফ্রন্টের প্রভাব হটিয়ে দিতে এবং গ্রামাঞ্চলে 
দিয়েমের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বিরাটাকার প্রচেষ্টা চালানো হতে 
০৮ ! দিয়ে” সেনাবাহিনী যখনই সড়ক অথবা নদীপথে চলাচল 
ক“ত তখনই তারা গিয়ে পড়ত বিপর্যযকর সংঘর্ষের মধ্যে । এই 
ধবুনব সংঘর্ষ এডাবার উদ্দেশ্যে এবং চলাচলের গতিবৃদ্ধির জনক সার়গন 
কর্তৃক হেলিকপ্টার ও উভচর ট্যাংকের বাবহার প্রথমটা গেরিলাদের 
বেশ বিপর্যস্ত করে তুলেছিল । “বিশেষ যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকা 
যে একমাত্র নতুন রপকৌশল আমদানি কবেছে' তা'হল দ্রুত চলা- 
চলের ক্ষমতা । এবং গেরিলা যুদ্ধে এটা হল এ. বারে নতুন জিনিস। 
এ ছাড়া, '্ট্রাটেজিক হ্যামলেট" স্থাপনের উঠোগ জনসাধারণের 
পক্ষে অতিরিক্ত এক উপদ্রবরূপে দেখা দেওয়া ছাড়াও, জাতীয় 
মুক্তিক্রণ্টের পক্ষে হয়ে দাড়িয়েছিল একটি সমস্যার বিষয় । 

'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট” হল এক বিচিত্র বস্ত। সারি সারি 
কাটাতার কিংব! বাঁশের বেড়া দিয়ে চারিদিক থেকে ঘেরা খানিকটা 
স্থান; প্রতিটি বেড়ার সারির মধ্যের অ.শ মাইন-পুর্ণ পরিখা ; 
ব*ইরে সৈগ্ঠ ঘণাটির উদ্ভত ফামানর প্রহরা আর ভিতরে উন্তট যত 
গোয়েন্দাগিরি ও নিয়ন্ত্রণের ব্যধস্থা__এই হল 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট” | 
গ্রামাঞ্চলে আপন অধিকার পুনঃপ্রতিষিত করার ব্যাপারে দিয়েষের 
বিরাট আশা ছিল এই সমস্ত হ্যামলেটের উপর । আমেরিকার 
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সর্ধাস্বঁক সমর্থন ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে ) শত-শত কোটি ডলারও 
ব্যর করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্টে। দেখে-শুনে মনে হয়েছিল, এ 
হল এক অসম এবং অসম্ভব বুদ্ধ। হেলিকপ্টার বাহিত সৈম্াবাছিলী 
ছোঁ মেরে নেমে আসছে ছোট একদল সৈচ্যের উপর, যাদের অর্ধেক 
অথবা তারও কম সংখ্যক লোকের কাছে রয়েছে আগ্েয়ান্্র। জাল 
দিয়ে মাছ ছ্েচে তোলবার মতো" মাহ্ষদের ধরে ধরে 'স্ট্রাটেজিক 
হ্যাম'লট'-এ পুরে রাখবার মতঙবে প্রচুর রণসম্ভারে সজ্জিত সেনাবাহিনী 
নিয়ে চলেছে উভচর ট্যাংকের মিছিল ; কিংবা মেকং বনদ্বীপের নদী 
অথবা খাল দিয়ে চলেছে সৈগ্যবাহী জাহাজ, আর তাদের পাহারা! 
দিয়ে নিয়ে চলেছে কামানবাহী রণপোত | *ট্ট্াটেজিক হ্যামলেট” 
গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য মাত্র কয়েক কিলোমিটার দুরে দূরে 
রয়েছে সহ্য ঘাটি। যে সমভ্ভ কৃষক কাটাতারের বেড়া কোনো 
রকমে এড়িয়ে পালিয়ে গেছে, তাদের খোজে, কিংবা সামন্কি লক্ষ্য- 
বস্তর সন্ধানে বোমা ও মেশিনগান সজ্জিত এরোপ্লেন সর্বক্ষণ ঘুরে 
বেড়াচ্ছে মাথার উপর-_-এই হুল “বিশেষ যুদ্ধের" প্রকৃত চিত্র । 
গ্রামবাসী ও প্রতিরোধ সংগ্রামী নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ 
করবার কাজে '্ট্ট্রাটেজিক হ্যামলেটে'র পরিকল্পনা কাগজে-কলমে 
খুব কার্যকরী বলে মনে হয়েছিল। কিন্ত এর ভিতবে ছিল এক 
মারাত্মক দূর্বলতা । জনসাধারণের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষ। নিজ্রির্ ও 
নিবিরোধী, তাদেরও এই পরিকল্পনা নায়গন-বিদ্বেষী করে তুলেছিল । 
পুরুষাহুক্রমিক বসত ভিটা, চাষের জমি এবং পূর্বপুরুষের সমাবিস্থান, 
এ সমস্ত থেকে সাধারণ মানুষকে বলপূর্বক উৎখাত কর! হয়েছিল । 
এশিয়াবাসীদের কাছে এ হল এক সাংঘাতিক ব্যাপার । স্বতঃপ্রবন্ত 
হয়ে বন্দী শিবিরে না গেলে, কিংবা! যেতে গড়িমসি করলে, তাদের 
চোখের সামনে 'দিয়েমী সৈশ্যেরা ফলগাছগুলো৷ কেটে ফেলেছে, পুকুর 
ভরাট করে দিয়েছে, আর বাড়ি-ঘবে আগুন দিয়ে জালিয়ে দিয়েছে । 
আর মাহুষ দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখেছে এই সমস্ত অত্যাচার । চূল্লাচলের 
খ্বাধীনতা ছিল না) কীটাতায়ের বেড়ায় ঘাইরে কৃষকেরা যেতে 
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পারত ফেবলমাত্র বন্দীশিবিরের একেবারে লাগোয়া! জমিতে চাষ-বাস 
করতে ; এবং তাও দিবাভাগে। প্রতিটি ফটকে থাকত সশস্ত্র 
প্রহরা। বাইরে যাবার এবং ভিতরে আসার সময় প্রতিটি মানুষকে 
খানাতল্লাসী করা হত। সর্বক্ষণ তাদের বাস করতে হত দ্র্ত্তদের 
দয়ার উপর নির্ভর করে। 

ফ্রন্টের সংগঠকদের পক্ষে *ট্াটেজিক হ্যামলেট'গুলোর ভিতরে 
অনুপ্রবেশ করা কঠিনহলেও, একবার কোনো রকমে যোগাযোগ 
স্থাপন করতে পারলে, প্রতিরোধ সংশ্রামের বীজ বপন করবার পক্ষে 
সেগুলো ছিল সর্বোত্তম ক্ষেত্র । কারণ, বাসিন্দাদের হৃদয়ে অহরহ 
জ্বলত দিয়েমী শাসন এবং তার পৃষ্টপোষকদের প্রতি নিদারুণ ঘ্বণার 
আগুন। বন্দীশিবিরে স্বানাস্তরণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন- 
সাশবণ লড়াই করেছে । এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের বলপুর্বক 
নিয়ে যাওয়া হয়েছেঃ সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তারা লড়াই করেছে আবার 
বেরিয়ে আসার জন্য 

ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধ যে সুরু হয়ে গেছেঃ এ কথাটা ১৯৬২ 
সালের গোড়ার দিকেই সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কৃষক সম্প্রদায় 
জেনে গিয়েছিল । আসলে এই জিনিসটাই চাইছিল তারা । এর 
পরই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড প্রতিদ্বশ্বিতামূলক এক লড়াই । সায়গনের 
মুখ্য প্রচেষ্টা হল স্ট্যালে-টেলর পরিকল্পনা ন্ুযায়ী ১৬০০০ 
“স্রাটেজিক হ্যামলেট? স্থাপন করা; এবং ফুণ্টের প্রধান প্রচেষ্টা 
হল সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়া ; আর সায়গন কর্তৃপক্ষ 
যে সমন্ত হ্যামলেট স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, সেগুলোকে ধ্বংস 
করবার ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য কর! । 

মধ্য ভিয়েতনামে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত “স্টাটেন্দিক হ্যামলেট'গুলোর 
অন্যতম ছিল ফু ইয়েনের ডঙ্ত জুয়ান জেলার কাইলো”র হ্যামলেটটি । 
লি ভ্যান চিয়েন কথ। প্রসংগে একদিন আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ওই 
বিশেষ হ্যামলেটটির উপর স্তরণ্ট প্রথম থেকেই অতান্ত গুরুত্ব আরোপ 
করে। "কারণ, ওটিকে ভেঙে না দিলে, *শত্রপক্ষ এবং আমাদের" 
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উভয়েক়্ই মনোবলের উপর তার প্রতিক্রিয়া হত খুব খারাধা। 
গাটটাগ্ো্টা, মাথা ভরতি পাক! চুল, ষাটের প্রথম দিকে বয়স এবং 
স্রন্টেব অন্যতম প্রবীণ তথা প্রথম সারির কর্মী লি ভ্যান চিয়েন হলেন 
সম্পূর্ণ মধ্য ভিয়েতনামের আঞ্চলিক কমিটির সদঘ্য। প্রসংগের জের 
টেনে বলেছিলেন, “মুশকিল হয়েছিল ভিতরে প্রবেশ করা নিয়ে | ওই 
জেপায় আমাদেব কোনে! গেরিলা ঘখটি ছিল না। তার উপর, 
হ্যামলেটটি ছিল বিশেষভাবে স্বরক্ষিত এবং শত্তিশালী। স্ট্যালে-টেলর 
পরিকল্পনা অনুযায়ী ওটি ছিল একটি আদশস্থানীয় হ্যামলেট । ফলে, 
দিয়েমীরাও ওটিকে রক্ষপাবেক্ষণেব জন্য বেছে বেছে সমস্ত 
শক্তিশালী, কঠোর এবং বর্বর লোকদের নিষুক্ত কবেছিল। আমরা 
জানতাম, ফটক খোলা হয় সকাল ৭ টায়। সর্বপ্রথম ফটক দিযে 
বাইরে বেরোয় মোষের পাল। পিঠের উপর তাদের থাকে বাচ্চা 
ছেলেরা । মোষগুলোকে চার্পভূমিতে ছেড়ে দিয়ে, ছেলেবা সকালের 
জলখাবার খেতে আবাব হ্যামলেট-এ ফিরে আলে । শ্থৃতরাং 
আমাদের কমীদের ভিতরে যাদের দেখতে সব চাইতে ছোট, বেছে 
বেছে তাদেরই নেওয়া হল এই কাজের জন্য । যথারীতি সেদিন 
মোষের পাল নিয়ে ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে এলো । একটু বুঝিয়ে 
বঙগতেই আমাদ্রের কমীর্দের সংগে পোশাক বদল করতে ওরা রাজী 
হয়ে গেল। তারপর হ্যামলেটে ফেরবার সময় এক একটি দলে ১০ 
জন করে ভিতরে প্রবেশ করল আমাদের ছেলের! । প্রহরীদেব 
চোখে তখনো৷ লেগে ছিল ঘুমের রেশ। মৃতরাং কেউ ব্যাপারটা 
খেয়ান করল না। আমাদের ছেলেরা সোজ! চলে গেল প্রশাসনিক 
সদর দপ্তরে । দিয়েমী বড় কর্তারা তখনে। সেখানে সুখ-নিদ্রায় বিভোর 
হয়ে ছিল । ছেলেরা ওদের সবাইকে চটপট বন্দী করে ফেলল । ওদের 
প্রত্যেকের সব্থন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লেখা ফাগজ-পত্র আমাদের 
কাছে ছিল র্যাপারটি সত্যই হয়ে দাড়াল খুব লাভজনক । মোট 
১৩ জনকে আমর! গেলাম । ততক্ষণে হ্যামলেটের সমস্ত লোকজন 
এসে ভেঙে পড়েছে সেখানে । সবাই দেখল এক অবিশ্বাস্য দৃষ্ঠ । 
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তাদের উপর এতদিন যারা অকথ্য অত্যাচার করেছে, আজ সেই 
অত্যাচারী শাধকেরাই হাত-প1 বাধা অবস্থায়, বিমর্ষ বদনে পড়ে 
আছে। আর, অতি বিনগ্র প্রার্থনা জানাচ্ছে, জনগণের কাছে ক্ষমা 
চাইতে এবং দয়া ভিক্ষা করতে একটিবার যেন তাদের সুযোগ দেওয়া 
হয়। 

“এই দৃশ্য দেখে সবাই সাশ্রু নেত্রে "আমাদের জড়িয়ে ধরে চুমু 
খেতে শুরু করে দিল। তারপর: সেই স্থানেই আয়োজন করা হল 
বিরাট এক জনসভার | হ্যামলেটের বাসিন্দারা প্রথমেই দিয়েমীদেব 
অপরাধের বিরুদ্ধে আনতে লাগল একের পর এক অভিযোগ । যে 
সমস্ত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলঃ যাদের উপর দমন-পীডন চালানো 
হয়েছিল এবং ওই সমস্ত দুক্ষার্যের জন্য দায়ী দালালদের বিস্তারিত 
'শলিকা ছিল বাসিন্দাদের কাছে । আমাদের তালিকার সংগে সেটি 
হুবহু মিলে গেল। গ্রামবাসীরা ওই ১৩ জনকেই হত্যা করার দাবি 
জানাতে লাগল । আমর! কিন্তুফাসি দিলাম ৪ জনকে ; ৫ জনকে 
দিলাম জেলখাটার সাজ! : আর বাকি ৪ জন ওই স্থানেই খোলা- 
থুলিভাবে নিজেদের অপরাধ কবুল করে অনুতপ্ত হওয়ায়, ওদের 
ছেড়ে দেওয়া হল । হ্যামলেটের দিয়েমী সৈন্যদের আর লড়াই করবার 
মতো অবস্থা ছিল না। সবাই আত্মসমর্পণ পরল । ওদের সমস্ত 
অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল । তারপর ওই প্রকা* জনসভায় জনগণের 
নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির সাহায্যে আম জাতীয় মুক্তিকফণ্টের 
নামে একটি ভূমি সংস্কারের দলিল প্রপ্তত করলাম । কৃষকর্দের মধ্যে 
বণ্টনযেগ্য জমির পরিমাণও স্থির করা হল। কিভাবে বণ্টন করা 
হবে, সে ভার ছেড়ে দেওয়া হল ওদেরই উপর ; এবং এই ব্যাপারে 
বিশেষ একটি কমিটিও গঠন করা হুল । দলিলের ভিতর উল্লেখ 
থাকল যে, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের অগ্রাধিকাৰ দেওয়া হবে । 
কৃষক ও জমিদারদের ভিতরে আ।লাপ-আলোচনার মাধ্যমে সং 
একটি খাজনার হারও স্থিরীকৃত হল। মক্ষ করে দেওয়া হল সদস্ত 
বকেয়া খাজনা ও ধগ। তারপর, নির্বাচিত একটি ত্ব-প্রতিরক্ষী 
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দলের ছাতে অধিকৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমর! অর্পণ করলাম । 

“ঠিকই অনুমান করেছিলাম আমরা । ঘটনাটির কথা দেখতে 
দেখতে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে । একই জেলার আরো ১৩টি 
'্্রাটেজিক হ্যামলেট'এর বাসিন্দারা আমাদের সাহায্য ছাড়াই 
বিদ্রোহ করে বসল। কাটাতার ও বাশের বেড়া চুর্ণ-বিচুর্ণ করে 
সবাই ফিরে গেল নিজের নিজের পুরনো গ্রামে । তারপর তৈরী 
করল স্ব-প্রতিরক্ষী বাহিনী । এ সমস্ত ছিল ১৯৬২ সালের গোড়ার 
দিককার ঘটনা । সেই বতসরেরই মার্চ মাসে দিয়েমীরা পুরো! এক 
ডিভিশন সৈন্য নিয়ে সর্বপ্রথম তাদের বিখ্যাত “দী সোয়ালো" সামরিক 
অভিযান শুরু করেঃ এবং ঘোষণ! করে যে, এক মাসের মধ্যেই তারা 
“ভিয়েতকং'দের নিশ্চিহ করে দেবে । কিছু কিছু গ্রামের লোকদের 
ওরা অবশ্য আবার “ট্্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ নিয়ে আবদ্ধ করতে 
সক্ষম হয় । কিন্তু ওই সেনাবাহিনী চলে যেতেই, গ্রামবাসীরা আবার 
সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে । 

উদার হাসি হেসে চিয়েন আবার বলেছিলেন, “১৯৬৩ সালের 
নভেম্বর মাসে সায়গন কমাণ্ড তাদের “৫৫ নং সামরিক অভিযান" 
শুরু করে। “সী সোয়ালো' অভিযানের পর এটি ছিল ৫৫ তম 
ফামরিক অভিযার্ন। কিন্ত সেটাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এবং ওদের প্রথম 
অভিযান শুরু হবার পর থেকে আমর! সার প্রদেশের প্রতিটি জেলায় 
ও উপকৃলবরতা অঞ্চলে বহু সুদৃঢ় ঘাটি স্থাপন করেছি। উত্তর-দক্ষিণে 
ওদের যত সড়ক ও রেলপথ রয়েছে, সমস্ত গেছে আমাদের ঘণটির 
ভিতর দিয়ে । ইচ্ছা! করলেই ওদের রেলগাড়িগুলো আমর ধ্বংস 
করে দিতে পারি । কিন্তু যে সমস্ত গাড়িতে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম 
ও সৈন্য চলাচল করে, কেবলমাত্র সেইগুলোই হল আমাদের 
আক্রমণের লঙ্গলবন্ত |” 

যে ধরণের সংগ্রাম ফু-ইয়েন'এ হয়েছিল, সে রকম অবশ্য সব 
জায়গায় হতে পাকে নি। মধ্য ভিয়েতনামের ভূ-প্রকৃতি গেরিলা 
যুদ্ধের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তথাপি সমল মেকং ব-্বীপ 
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অঞ্চলের তুলনায়, মধ্য ভিয়েতনাম হুল আদর্শস্থান। কারণ মেক 
ব-্ধীপ অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত একেবারে নেই। জংগল বলতে যা 
রয়েছে, তা'হল উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনবসতিহীন জলাভূমিতে 
গরান গাছের বন। ১৯৬২ সালে হেলিকপ্টার-বাহিত শত্রু বাহিনী 
প্রতিরোধ সংগ্রামীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
খুব বেশী হবার দরুণ, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে, 
ফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দ ব-ত্বীপ অঞ্চল থেকে প্রতিরোধ তুলে নেবার এবং 
ফ্ুণ্টের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে পার্বত্য অঞ্চলের মূল ঘণাটিতে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন । এই 
প্রসংগে ফ্রণ্টেরজনৈক সামরিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বলেন, 
“কিন্ত গভীর আলোচনার পর আমরা অন্তরে উপলব্ধি করলাম যে, 
ন্ছটশ অঞ্চল থেক একবার সরে এলে আর কখনো সেখানে ফিরে 
যাওয়া যাবে না। তার অর্থ হবে, সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী অঞ্চলটিকেই 
পরিত্যাগ করে চলে আসা । কারণ, ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে 
ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোখ্রে এবং ১৯৪৫ সালের প্রথম 
প্রতিরোধ সংগ্রামের গীঠস্থান ছিল ওই অঞ্চল । ব-দ্বীপ এলাকার লক্ষ 
লক্ষ কৃষক আমাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস শ্যন্ত করেছে । আজ তাদের 
ফেলে চলে আসার অর্থই হবে প্রচণ্ড পরাজয় ₹*" করে নেওয়া । 
এক হিসাবে দেখলে পরিফ্ষার বোঝা যায় ০, ১৯৬২ সালের 
শেষ ভাগের পরিস্থিতি ফ্রন্টের পক্ষে ছিল বাংকটজনক। দিয়েম 
তার পরিকল্পিত ১৬,০০০ সস্ট্রাটেজিক হ্যামলেট? স্থাপন করতে না 
পারলেও, বেশ কয়েক হাজার 'ট্্রাটেজিক হ্যামলেট” স্থাপন 
করেছিলেন; এবং এক বৎসর পূর্বেও সম্পূর্ণবপে ক্রণ্টের নিয়ন্ত্রণে 
ছিল এমন বহু অঞ্চলে কোনো-না-কোনো৷ রকন্+ তথাকধিত নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা চালুকরতে সমর্থ হয়েছিলেন । স্থাপিত হ্যামলেটে সঠিক সংখ/া 
নির্ণয় করা অবশ্য কঠিন । তবুষনে হয়, প্রায় ৮**০*-এর যতো 'ফ্ট্রাটে- 
জিক হ্যামলেট' স্থাপন করতে দিয়েম সক্ষম হলেও, কোনে সময়েই 
একবারে চার হাজারের বেঙী হ্যামলেটের অস্তিত্ব থাকে নি। আসলে 


১৪১] 


স্দৃড়ি টানাটানি'র গড়াই খামে নি কোনো সময়েই । কখনো ব! 
হ্যামলেটের বাইরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে; কখনো 
আবার সব কিছু সম্পূর্ণ হতে না হতেই, সেই রাতেই কৃষকেরা নিজেরাই 
ধ্বংস করে দিয়েছে সবকিছু ; আর দোষ চাপিয়েছে “ভিয়েতকং'দের 
'উপর। সেই সংগে তারাদিয়েমী কর্তৃপক্ষের কাছে অনুযোগ করেছে : 
“কেন আপনারা আমাদের রক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থা করেন নি?” 
দশ অথবা পনের বার ধ্বংস করা হয়েছে, এমন হ্যামলেটের কথাও 
আমি শুন্নেছি। বেড়া আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাি নতুন করে তৈরী 
করবার ব্যাপারে কৃষকেরা কাজ করেছে খুব ধীরে-ুস্থে ; কিন্ত 
সেগুলো ভেঙে ফেলার ব্যাপারে কাজ করেছে বিদ্ৎগতিতে ৷ এই 
ভাবে তারা ভোগ করেছে মাত্র কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তাহেন 
মুক্তি। এলাকা তথা জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৬২ সালে দিয়েম অনেক 
পিছনে সরে এসেছিলেন ; জনসমর্থন আদায় করার ব্যাপাবে তিনি 
পরাজিত হয়েছিলেন প্রচণ্ড ভাবে। সামরিক পরিভাষা অনুসারে, 
মাকিন-দিয়েমী বাহিনী একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে এবং 
সামরিক গুরুত্ব তথা কৌশলগত উদ্যোগে অগ্রগামী হয়। কিন্তু ১৯৬৩ 
সাল শুরু হতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল নাটকীয়ভাবে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিশ্বব্যাপী যে সমঘ্ত গেরিলা- 
বিরোধী সামরিক তৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মাকিন-সায়গন কমাণ্ড 
সেইগুলোর অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছিল 'প্রতি-বিপ্রোহ' রণ- 
কৌশল রচনার ব্যাপারে । অর্থাৎ, ১৯৪৬সালে গ্রীসে জেনারেল ভ্যান 
ফ্রিটের অভিজ্ঞতা হতে শুরু করে, ফিলিপিনে হুকবালাহাপ-দের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকার বিপর্যয় ) কেনিয়া ও নালয়ে ব্রিটিশদের 
এবং চীনে কৃওমিনতাংদের বিপর্যয় ও গেরিলাদের বিরুদ্ধে 
অভিযানে সর্বপ্রথম হেলিকপ্টার ব্যবহার করা সত্বেও আলঙ্দেরিয়া 
ও ইন্দো্চীদে হয়াসীদের দুরবস্থাঁ-এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগিয়েছিল ভারা। কিন্তু মুক্তি ব্রটগ পিহিয়ে থাকে নি। 
-বিদেশস্থিত প্রতিনিধিদের মারফত অভি অল্প লময়ের মধোই তায় 
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চীন, কোরিয়া॥ কিউবা ও আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা! নিজেদের কাজে 
লাগাতে সমর্থ হয়েছিল। মালয়ের বন্দীশিবির গ্রামগুলে! থেকে লব্ধ 
ব্রিটিশদের অভিজ্ঞতা এবং আলজেরিয়ায় “সেন. টার.স. ডি রিগ্রুপ.মেন্ট, 
ও হেলিকপ্টার-বাহিত সৈন্য বাহিনী থেকে লব্ধ ফরাসীদের অভিজ্ঞতা 
যদি মাকিন কমাণ্ডের পক্ষে মুল্যবান হয়ে থাকে, তা'হলে আল- 
জেরিয়ায় এম. এল. এন. কর্তৃক উন্তাবিত হেলিকপ্টারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
কৌশলও মুক্তি ফ্রণ্টের পক্ষে কম মুল্যবান হয় নি। সুতরাং, সারা 
বিশ্বের গেরিলা তথা প্রতি-গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত অভিজ্ঞতা দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের এই অতি বিশেষ ধরনের যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল । 

ক্ষমতা দখলের এই প্রতিদ্বন্বিতামূলক লড়াইয়ে, ১৯৬১ সালকে 
যদি “ফ্ুণ্টের বৎসর" এবং ১৯৬১ সালকে “দিয়েমের বৎসর" বলে মনে 
করা হয়, তবে ১৯৬৩ সালকে কোন, পক্ষের বৎসর বলা হবে তা 
“আগ। বাক”এর যুদ্ধই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করেছিল । ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
সবিস্তারে উল্লিখিত এই যুদ্ধ ছিল এক সন্ধিক্ষণ। এবং ঘটনাচক্রই 
প্রমাণ করেছিল যে, ১৯৬৩ সাল শেষ হবার আগেই, দিয়েমের কর্তৃত্ব 
বলতেআর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। 
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ত্রম্নোদশ পরিচ্ছেদ 
অতি অসাধারণ যুদ্ধ-_শক্র-সৈন্য সম্বন্ধীয় নীতি 


রাতটি ছিল অতি মনোরম । প্রায় পুর্ণচন্দ্রকে মনে হচ্ছিল বুঝি 
বাঁশ পাতার নয়নাভিরাম ফেমের মধ্যে আটা রয়েছে । অন্ধকারের 
ভিতরে যেখানেযেখানে চাদেব আলো এসে পড়ছিল, সেখানে- 
সেখানে চক-চক করছিল বাঁশ ঝাড়ের পাতা । সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখাচ্ছিল 
উজ্জল, দীপ্তিময় একখানি ভিয়েতনামী তৈল চিত্রের মতো । মুগ্ধ, মগ্ন 
হৃদয়ে বসেছিলাম সেই দিকে চেয়ে । সহসা গাইড সাবধানী সংকেত 
করলেন। আমাদের ছোট্ট সামপানের সংগে সংযুক্ত মোটরটিকে 
সংগে সংগে বন্ধ করে দিয়ে, দ্রুতগতিতে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হল নদীতীরবতা বাশ ঝাড় অভিমুখে | 

বিপরীত দিক থেকে বেশ কয়েকটি মোটরের আওয়াজ আমাদের 
দিকে এগিয়ে আসছে শোনা গেল । পরিস্থিতি হয়ে টাড়'ল বেশ 
ঘোরালো । অথচ এই স্থ'নটিকে “নিনাপদ” অঞ্চল বলেই আমরা 
জানতাম । যাই হোক, চটপট নিভিয়ে শ হঙ্গ জ্বলন্ত 
সিগারেটগুলো ৷ সম্পূর্ণ নিশব্দে থাকবার আদেশ হল সবার উপর । 
কয়েক মিনিটের ভিতরেই প্রায় ৫০০ গজ দুরবতাঁ নদীর বাকের মুখে 
আবিভত হল ছুই সারিতে বিতক্ত অনেকগুলো সমপানের 
প্রথম ছুটি স্বদীর্থ সারি । বীক ঘুরে প্রথম সারি দৃটি ক্রমশঃ এসে 
পড়ল আমাদের াত্মগোপন-স্থানের বিশ-ব্রিশ গক্তের মধ্য । কিন্ত 
অনেক আগে থেকেই আমাদের কানে এসেছিল নারাকণ্ঠের আওয়াজ । 
আর একটু কাছে আসতেই বা* পাতার ফাক দিয়ে দেখলাম 
সামপানগুলোতে রয়েছে মহিলা ও তরুণীদের বিরাট একটি দল। 
প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটি করে লাঠি ; আর সেই লাঠির মাথায় 
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ফেমে আটকানো রয়েছে লাল ও কালে। কালিতে নানান ধরনের 
স্লোগান লেখা কাগজ । কোনো কোনো সামপানে আবার ছুটি লাঠির 
মাথায় শ্লোগান ছাপা একখণ্ড কাপড় টানা করে আড়াআড়িভাবে 
আটকে রাখ হয়েছে সামনের দিকে । 

এতক্ষণে আমাদের সামপানটি আবার মাঝ দরিয়ায় বেরিয়ে এল। 
মোটরটি পুনরায় চালু করে দেবার সঙ্গে সঙ্কে শুরু হল সরস 
অভিনন্দনের আদান-প্রনান । ধীরে ধীরে আমরা সেই সামপান-বহর 
পিছন ফেলে এগিয়ে যেতে থাকলাম । যে-শাবে সবব অভিনন্দন এবং 
সেই সংগে উচ্চ হাসির রোল চলল, তাতে বেশ বোঝা গেল যে আমরা 
যথার্থই “নিরাপদ? অঞ্চলে রয়েছি । দোভাষী আমায জানালেন, 
“বিক্ষোভ মিলে যোগ দিতে ওবা জেলা সদবে চলেছে । ওই 
সামপানগুলোতে রয়েছে গোটটাছয়েক গ্রামেব মানুষ । এছাড়া আরো 
বহু দল বিভিন্ন দিক থেকে নদী ও সড়ক-পথে রওনা দিযেছে।” 

_-এত বাতে ?” 

_-দএরোপ্লেনের নজর এড়াবার জন্য ওদের পাতের বেলাতেই 
চলাফেরা কবতে হয় । তাছাড়া, ওদের উতদশ্য হল ভোবেব আগেই 
শহরে পৌছান। কারণ মিছিলের বিরুদ্ধ মাদেশাদি দেবার জন্য 
কর্তৃস্থানীয় কেউই তখনো ঘুম থেকে উঠবে না।” 

বিক্ষোভ মিছিলের কারণ জানতে চাইলাম । দোভাষী সামপ'ন- 
যাত্রীদেব সংগে আবার কয়েকটি কথ।-বাত। বিনিময কবে আ'নাকে 
ব্যাপাবটি জান"লন । কয়েকদিন আগে এই জেল'বই একটি গ্রথমের 
উপরে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল। তার ফলে একটি নতুন স্কুপবাড়ি 
ও লাইব্রেশি একেবারে ধ্বংস হয়েযায় লোকজন অবশ্থা কেউ 
মারা যায় নি। তবু জনসাধারণের সম্পত্ত বিদ্৪ করার বিরুন্ধা ওরা 
প্রতিবাদ জানাতে চলেছে । কারণ স্কুল এবং লাইব্রেরি গ্রামবাসীবাই 
প্রতিষ্ঠা কবেছিল। আর, অন্যান্ স্থান থেকে লোকেবা যাচ্ছে 
“এঁক্যের খাতিরে" এবং সাধারণভাবে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে । আসার অনুরোধক্রমে দোভাষী ওই শ্লোগানগুলোর 
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কয়েকটির অন্নবাদ করে শোনালেন। “জনসাধারণের, সরকারী এবং 
জনতার সম্পত্তি'র ক্ষতি-সাধন বন্ধ করার দাবি ছাড়াও অন্যান্য 
ল্লোগান ছিল এই ধরনের : “সেনা বিভাগে কর্মরত আমাদের ছেলেদের 
বেতন বৃদ্ধি করতে হবে" ; “সৈনিকদের নিয়মিত ছুটি দিত্তে হবে" ; 
“আহত সৈনিকদের পেনসন দিতে হবে+; “সামরিক কার্যকলাপে 
নিহত ও আাহত সৈনিকদের মাতা ও স্ত্রীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ; 
“সৈন্য বিভাগে প্রহারের নিয়ম রদ করতে হবে*, ইত্যাদি । 

প্রশ্ন করলাম, “কিন্ত ওরা তো যুক্তিফ্রণ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা ?” 

আমার ওয়াকিবহাল সাংবাদিক- দোভাষী হুইন স্বীকার করলেন, 
হ্যা ।” . 
--“আর ওরাই বেতন বৃদ্ধির দাবি করছে সেই সমস্ত সৈনিকদের 
যারা ওদের উপর গুলি চালায় আর বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয় 1” 

জখাখ এল, “হ্যা তাই । প্রথমতঃ, জনসাধারণ কখনই নিজেদের 
'ভিয়েতকং' বলে স্বীকার করে না। ওদের দাবি হল, ওর] সবাই 
সায়গন সরকারের অনুগত প্রজা, এবং “আইনাহ্বগ সরকারকে” সর্ববিধ 
ব্যবস্থা করতে হবে ওদের রক্ষার জন্য । আশে-পাশে যদি “ভিয়েত- 

রা থাকেও, ভা'হলে সেটা সম্ভব হয়েছে “আইনান্থগ' সরকার 

সেখান থেকে পালিয়ে গেছে বলেই। এ ছাড়া” পুতুল-সৈন্যদের 
সহানুভূতি অর্জন করাটাও হল ফ্রণ্টের তি । এই ধরা” ন সমস্ত লেগান 
সৈনিকদের ভাবিয়ে তোলে । ওর! ভাবতে শুরু করে যে, উন্নততর 
অবস্থার জন্য ওদেরও সংগ্রাম করা উচিত। এ সমস্ত ছাড়া, আর 
একটি দিকও রয়েছে । সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সেট। হল খুবই 
ফলপ্রস্থ। সৈন্যেরা যখন দেখে যে ল্লোগানগুলোর অর্দেকই .হল 
তাদের মংগলের জন্য, তখন তাদের পক্ষে কোন প্রতিবাদ মিছিল 
দমন কর! বেশ কঠিন হয়ে দাড়ায় ।” 

ইন আরো বলে যান, “এটা শুধু-*ত্র কৌশল'নয় ; ত৭ওবেশী। 
এই ধরনের সমস্ত বাাপারের জন্য ফ্রণ্টের একটি সর্বান্ত্ক নীতি 
রয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় সৈন্ারা শক্রপক্ষের চাকরি করতে 
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গিয়ে মারা গেছে ; অথচ তাদের পরিবার রয়েছে আমাদের এলাকায় । 
সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমর তাদের বাস্তব সাহায্য প্রদান করে থাকি। 
এই বিষয়ে দেখাশুনা করবার জন্য সামাদের একটি বিশেষ সংস্থাও 
রয়েছে । তারা নিহত সৈনিকদের পরিবারবর্গের সংগে দেখা করে 
কি ধরনের বাস্তব সাহাষা দেওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে সুপারিশ 
করে খাকে।” 
ততক্ষণে শেষ সামপানটিকে পিছনে ফেলে আমরা চলে এসেছি । 

নদী এবং টাদ আবার নিবিড় হয়ে ফিরে এল আমাদের কাছে। পূর্ব 
প্রসংগের জের টেনে, রাজনৈতিক কৌশল ও পন্থা এবং সামরিক- 
রাজনৈতিক যুক্ত সংগ্রামের আরো কতগুলো ঘটনাব বিবরণ দিতে 
হুইনকে অনুরোধ করলাম । 

একটু ভেবে হুইন বললেন, “এমন বহু সৈন্য ঘণটি রয়েছে 
যেগুলোকে খুব সহজেই আমরা ধ্বংস করে ফেলতে পারি। সৈন্যরা 
যদি গুলি না চালিয়ে আর লুঠ-তরাজ না করে জনতার বক্তবা শোনে 
তাহলে আমরাও গুলি চালাই নী। কিস্তু ওরা গুলি চালালে, 
আমরাও চালাই ; এবং জয়লাভও আমপাই করি । বস্তুতঃ আমাদের 
একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ছাড়া, প্রা সবাই এই ধননের 
আলোচনায় স্তংশ গ্রহণ কবে । আলোচনা সভা চলে সাবা দিন-রাত । 
তত্বগতভাবে স্থানীয় জনসাধারণেন সণগে মেলামেশা করা সায়গন 
সৈন্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ ; এমন কি তাদের আত্মীয়-শজনের সংগেও। 
বিস্ত বাস্তবক্ষেত্রে যোগাযোগ থাকে সব সময়েই । বিগভ বছন 
দুয়েক ধরে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসস্ত্রির মাত্রা দেখে বড় 
কর্তারা এত বিচলিত হয়ে পড়েছে যে? গ্যাখিসনগুলোকে প্রতি তিন 
মাস অন্তর বদলী করা হয়। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। 
কারণ এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গেলেও, সেখানকার জনসাধারণ 
পূর্বেকার ধাটির আরব কাজ সেখানেও শুরু করে দেয় । 

“আসলে আমাদেন লোকেরা শক্রর ভিতরেই বাস করে। 
নিজেরাই তারা ভূমি-সংক্কার ও অন্থান্থ বছ কাজ করেছে। শব্র- 
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সৈহ্ুরা সবাই হল আসলে কৃষক । জোর করে ধরে এনে তাদের 
সেনাবাহিনীতে ভি করা হয়েছে । এই সমস্ত সৈনিক যখন চারি- 
দিকের স্বাধীন, মুক্ত জীবনযাত্রা ব্বচক্ষে দেখে, তখন কি তাদের 
মনের ভিতরে কোনো রকম চাঞ্চল্য হয় না বলে আপনি মনে করেন? 
বিশেষ করে যখন সৈম্যঘাটির একেনারে ফটক অবধি বিস্তৃত মাঠে 
কর্মরত সহকর্মী কৃষকেরা এই স্বাধীন, মুক্ত জীবনের জফঢাক অনবরত 
তাদের কানের কাছে পিটোতে থাকে । আমাদের বহু মুক্ত অঞ্চল 
শত্র-ঘাটির একশ" গজ দূরত্ব অববি বিস্তৃত। সেই এনম্ত ঘাঁটির 
সৈন্যদের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হয়। 
প্রায়শই নিক্ষিপ্ত ওই সমস্ত জিনিসপত্র পড়ে আমাদের এলাকায় ।. 
ওরা এসে সেই সমস্ত জিনিস যাতে না নিয়ে যেতে পারে" সে ব্যবস্থা 
কসর! ইচ্ছা কনলেই করতে পারি । সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে 
দিতে পারি ওদের । কিস্তু আমর] তা করি না। বরং ওদদর দু-ভিন 
জনকে এসে নিক্ষিপ্ত ডবাদি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে দিই । 
তবে, প্যারানুটগুলো আমরা রেখে দিই । আমাদের এই মনোভাব 
ওর! বোঝে । ভিয়েতনামীরা ভিয়েভনানীদের হতা। করবে এটা আমরা 
চাই না। আমরা ঘে এর বিরুদ্ধে সে কথাটা সদাই আমাদের 
আচার-আচরণে স্পষ্ট কৰে প্রকাশ করে থাকি । ₹'ই ওরাও আমাদের 
্বচো এবং বাঁচতে দাও" এই মনোভাব গ্রহণ ধ্রেছে। ওদের যে 
জোর করে সেনা-বাহিনীতে ভি করা হয়েছে, ৮ম কথা আমর! বুঝি । 
দিয়েমের চাকরি কর! ছাড়া ওদের আর গতাস্তক নেই । আর এটাও 
ঠিক যে, আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে ওদেন বাধ্য করা হোক এবং 
ওর! মারা যাক, সেটাও ওই সৈন্যরা চায় না। 
হুইনের কাছ আরো শুনলাম, “ছুটির দিশে এ ঘবাসীর? সৈনিকদের 
ধগে দেখা-সাক্ষাৎ করে । খুব একট। আস্তরিকতা * দেখালেও, 
তদ্রভাবে, মুক্তাঞ্চল সম্বন্ধে ওদের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করে। 
কখনো কখনো ফল, কেক কিংবা! ছোট-খাটো। উপহারও নিয়ে যায়। 
সেই সংগে সৈগ্াদের ম্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, ওরা গ্রামে গিয়ে 
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“সদর রাস্তা” ছাড়! এদিক সেদিক যদি না যায়, এবং গুলি চালাবার 
অথবা লুঠ-তরাজের মতলব ত্যাগ করে, ভা'হলে কোনো গগ্গোল 
হবেনা। বরং ওদের স্বাগত জানানো হবে ; চ1 দিয়ে আপ্যায়িতও 
কর। হবে । কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে অনাহুতভাবে ওবা যদি বাড়ি- 
ঘর, শুয়োর কিংবা মুরগির খোয়াড়, ফলের বাগিচা ইত্যাদির দিকে 
যায়ঃ তা'হলে ফাঁদে পা বাড়িযে কেবলমাত্র বিপদের মধ্যেই গিয়ে 
পডবে। আর, গুলি চালাতে শুরু করলে, বিপদ হবে আবো বেশী । 
সেদিন +না হলেও, হবে অন্য যে-কোনো দিন। ঘশটিন বাইবে পা 
দিলেই বিপদে পড়বে ওরা । কথাগুলো যে কতখানি খাঁটি, সেটা 
সৈম্যেরা নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ভালো কবেই জানে । 
«গ্রামবাসীদের মধ্যে কারা যে “সক্রিয় কর্মী' সেটা গ্যারিসনের 
বড় কর্তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা থাকে । ঘশটিব পর্যবেক্ষণ 
মঞ্গুলো তৈরী করা হয খুব উত্চট কবে। তাব উপর ওদের 
রয়েছে উন্নত ধবনেন দুনবীণ । কে পোস্টাব সাটছে, কে দেয়ালে- 
দেয়ালে লোগান লিখছে, কে জনসভায বক্তৃতা করছে, এ সমস্তই ওনা 
দূরবীন দিয়ে সব সময় দেখে । কিন্তু এই বিষযে জিজ্ঞাসাবাদের 
জন্য কোনো টুহলদারী দল পাঠালেই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জনাব 
আসবে : “ভিয়েতকং1? তাকিছু কিছু এখানে নিশ্চয়ই আছে। 
ইচ্ছ! করলে, এসে ওদেব গ্রেপ্তাব করতে পাবেন তবে, আসলে 
কিন্ত ওরা কোনো ক্ষতি করে না। ববং ওদের গ্রেপ্তার কবতে 
গেলে যদি বুলেটের ঝাঁক ছুটতে শুরু করে, সে ক্ষেত্রে নিরীহ 
মান্ধষেরাই আহত হতে পাবে । আহত আপনিও হতে পাবেন । 
কারণ সামরিক প্রশিক্ষণ ওরা ভালভাবে পেয়েছে বলেই মনে হয ।? 
আর, সত্য-সত্যই যদি সৈগ্যেরা আসে মার কাউকে হত্যা করে, তা 
হলে সম্পূর্ণ গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল 
করে সেই মৃতদেহ নিয়ে সৈশ্যঘণাটিতে গিয়ে হাজির হবে । শ্যপাটির 
সৈশ্দের হাব-ভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবে যে, এরপর বাইরে 
বেরুলেই তাদের হবে সত্যকারের বিপদ । ফ্রপ্টের শিক্ষায় নৃশিক্ষিত, ' 
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গ্রামবাসীরা 'জানে যে, এর বেশী অগ্রসর হওয়া হবে অনুচিত ; 
প্ররোচনা দ্বারা ঝঞ্ধাট ডেকে না এনে, কার্য হাসিল করতে হবে 
কৌশল দ্বার । গ্রামবাসীর! ফ্রণ্টকে নিয়মিতভাবে সাহাষ্য প্রদান 
করে ; বেশীর ভাগই দেয় ধান। যাই ওরা দিক না কেন, আমর 
তার জন্য রসিদ দিয়ে থাকি । ওরা আবার সেই রগিদ নিয়ে ঘণটিতে 
গিয়ে সৈম্যদের দেখিয়ে বলে : “এই দেখ ; ভিয়েতক?"রা কাল রাতে 
এন জোর করে আদায় করে নিয়ে গেছে । আর বলেছে, 
আমেরিকানদের দূর করে দেশকে মুক্ত করবার জন্য এগুলো নাকি 
প্রযোজনীর । আমরা দিতে বাধা হয়েভি ; আর কোনো উপায় ছিল 
না।' বল! বাহুল্য এই ধরনের কথা সৈনিকদের হৃদয়ে আরেকটি 
নাড়া দিয়ে যায়।” 

হুইন বলে যান, “এই ধবনের কৌশল যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সমস্ত সম্ভবপর হবার একমাত্র কারণ হল, 
জনসাধারণ সারগন সরক'রের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত 
সমস্ত কিছুর বিবোধী হলেও, ব'শুব ক্ষেত্রে তারা এখনো শত্র-নিয়ন্ত্রিত 
এলাকায় বনবাস করে । স্তরাং, আত্মরক্ষার খাতিরে তাদের সঠিক 
আইনসম্মত একটি পরিস্থিতি বজায় রেখে চলতেই হয়। তাই সেন্ত 
ঘশটির অফিসারদের কাছে গিয়ে ওই ধরনের স্মস্ত কথা বলতে ওদের 
আমরা বরং উৎমাহিতই করে থাকি । যে ধরুন+ কেউ.হয়ত 
বলবে : হ্যা, আমাদের গ্রামে গেরিলা রয়েছে । আমার স্বামী 
একজন গেরিলা ; অ।মাব পুত্রও গেরিলা । যা, ওদের কামানও 
রয়েছে । কিস্তু গেরিল। দলের শক্তি কত, কিংবা! কামানগুলে। কোথায় 
লুকানো আছে, এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবে তার! ৬ত্রফ অজ্ঞতা! প্রকাশ 
করবে। অ।গে এ ধরনের স্বীকারোক্তি কেউ করলে, তাকে হত্যা 
করা হত। কিন্তু চরম দুর্দান্ত অত্যাচারীদের সায়েত্া করে দেবার 
পর থেকে, পরিস্থিতি বদলে “ছে । এখন তাই এই ধরনের 
স্বীকারোক্তি কর! সম্ভবপর । তাই কিছু কিছু তথ্য শক্রপক্ষকে 
জানাতে আমরাই গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করি । প্রচারকার্য হিসাবে 
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এটা খুবই ফলপ্রত্থ। তবে কেউ যাতে কখনো দলগত : শক্তি অথবা 
অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থান সম্বন্ধে কোনে! কিছু না বলে, সে বিষয়ে আগেই 
সাবধান করে দেওয়া হুয়। 

“সশস্ত্র প্রতিরোধ যখন প্রথম শুরু হল, তখন গ্রামবাসীরা ্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়েই নিজেদের ছেলেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে 
গেরিলাদের সংগে যোগদানে উৎসাহিত করত । শক্রপক্ষ তখন শুরু 
করল পলাতক পুত্রের পিতাদের ধরে ধরে গুলি করে মারতে । 
এর মোকাবিলা আমরা করলাম প্রতিবাদ দিয়ে । আমাদের পাণ্ট! দাবি 
হজ, দয়েমী সৈম্তরাই আমাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে, অথবা 
হত্যা করেছে । এমনও দেখা গেছে যে, ছেলে হয়তো দূরবর্তী 
পার্বত্য অঞ্চলে যাবে গেরিলাদের সংগে যোগদান কবতে | অর্ধেক 
রাত অবধি জেগে মা ছেলের কাপড়-জাম! ঠিক করল ; খাবাব তৈবী 
করে দিল, তারপর ভোর রাতে বওনা করে দিল তাকে । এবং 
কয়েক ঘণ্টা পরে নিজেই বিলাপরত মহিলাদের একটি মিছিলের নেতৃত্ব 
করে জেলা অধিকর্তার কাছে গিয়ে ছেলেন “গ্রেপ্তারের” বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞানিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করল । অথবা, গ্রামে 
নিরাপত্তা নেই বলেই “ভিয়েতকং'রা এসে ছেলেদের ধরে নিয়ে ষায-_ 
এই অভিযোগ করে দাবি জানাল যে, ঘাটির অধিনায়ক যেন 
তাব ছেলেকে “উদ্ধার করবার জন্য অবিলম্বে একটি টহলদারী দল 
পাঠান । এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে জনসাধারণের উদ্যম ও দক্ষতার 
কোনো তুলনা নেই 1” 

ছুইন আবে জানালেন যে, প্রতিটি গ্রামে, এমন কি সায়গন- 
নিয়ন্ত্রিত গ্রামগডলোতেও বিশেষ ধন্নের সমস্ত প্রোপাগাণ্ডা দল 
রক্পেছে। বিপদ এড়িয়ে এবং শক্রর আঘাত করবার ক্ষমত। বিনষ্ট 
করে দিয়ে “উদ্দেশ্টা' সিদ্ধির- সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি, তা নিয়ে এই সমস্ত 
দল পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে । 

মাথার উপরে উজ্জল তারকাখচিত আকাশ । সামপানের উপরে 
শুয়ে আছি হ্াজনে'। কাদে আসছে নদীর কলধ্বনি আর সামপানের 


২৯৬ 


মোটরের একটানা যাস্ত্রিক আওয়াজ। হুইন আবার বলেন, “যেমন, 
গ্রামের সবাই যে ফাদ তৈরীর কাজে অংশ গ্রহণ করে সে কথা শত্র- 
পক্ষ জানে । কিন্তু এই বিষয় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই জবাব 
আসবে : “হ্যা, ভিয়েতকংরা আমাদের দিয়ে জোর করে করায়। 
বাধা হয়ে আমাদের করতেই হয়।* ফাঁদগুলোর অবস্থান সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করলে, ওর] দু'একটা দেখিয়েও দেবে । কিন্তু প্রধান প্রধান ফাদের 
অবস্থান কখনই জানাবে না। হয়তো কয়েকট! বর্শা দেখিয়ে বলবে : 
“এগুলো ওর! বাতিল করে দিয়েছে । কোনো পাক্শ্িমিকও আমাদের 
দেয় নি। ভাল ভাঙল বর্শা সব ওরা নিয়ে গেছে । একটি কথা 
অবশ্য ঠিক। এই ধরনের সমস্ত জবাব গ্রামবাসীর। দিতে পারে 
শুধুমাত্র আমাদের বর্তমান শক্তিসামর্থ্ের কারণেই ৷ কিন্তু পূর্বেও 
ঘখন নিবিচার হত্যা, লুঠতরাজ, গুগডামি ইত্যাদি সমস্ত রকম বর্বরতা 
£'২)প চলত, হখনো সাধারণ মানুষ নিচ্তদেন আইনগত পরিস্থিতির 
স্রযোগ গ্রহণ করেছে; এবং ঘোষিত সন্কারী নীতির উপনেই 
নিজেদের ত্র প্রতিষ্িত রেখেছে । জেলা অধিকর্ভার কাছে তঃর অধীনস্থ 
কর্মচাপীদের বিরুদ্ধে “সায়গন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ' কাজ করার 
অভিযোগ এনেছে তারা । শুধু তাই নয়। দাবি করেছে, তাদের 
অভিযোগ যেন জাতীয় পরিষদে, এমন কি সরকারী মন্ত্রীদের কাছেও 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কানণই বেশ ?*হ সংখ্যক সরকানী 
কর্মচারী বদলী হয়; এবং এই ধরনের শান্তিখলক ব্যবস্থার দরুন 
অন্যান্তরাও সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত ফল লাভ হতে থাকে 
তখনই, যখন জনগণ নিজেরাই নিকুষ্টতম উৎপীড়কদের ধরে-ধরে শাস্তি 
দিতে শুর কবে। 

একটু চুপ কনে গেকে আবার বলেন, “এই ধরনে কাজ কখনই 
বার্থ হয় না। বরং, অন্ত্রশস্ত্রের ব্যাপ:রে « ক" যে বাপক গরিষ্ঠতা 
বয়েছে, সেটাকেও পুষিয়ে দিতে অনেকখানি সাহামা করে ।” এই 
প্রসংগে অতীতের কথা উল্লেখ করলেন ছুইন । তখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ 
এমন ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়নি। সেই সময় কিছুকাল 
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তিনি মধ্য ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী সমতল এলাকায় কাজ করে- 
ছিলেন। বললেন, “মে সময় আমদের কাছে কোনো রকম অন্তর-শত্্রই 
ছিল না। কিন্তু জানতাম, পার্বত্য এলাকার খগুজাতীয় লোকেরা 
আত্মরক্ষার লড়াই শুরু করে দিয়েছে । ওদের শায়েম্তা করবার জন্য 
সবকারী সৈম্যদল আমাদের এলাকার ভিতর দিয়েই যাতায়াত করত ; 
আর সেই সুযোগে জনসাধারণও সৈম্যর্দের ভিতরে চালিয়ে যেত 
নিজেদের কাজ। সৈম্তরা যাতে খগুজাতীয় মানুষদের উপর 
কোনোরকম দমন-গীড়ন না করে, সে সম্বন্ধে তাদের স্বকৌশলে 
সাবধান করে দিত । কোনো! বৃদ্ধ ব্যক্তি হয়তো গিয়ে বলল : “ওদের 
আমরা জানি। ওরা হল অহংকারী আর সাহসী জাত । কোনো 
রকম অন্যায় কবলে ওর] ঠিক তোমাদের হত্যা করবে । বর্শা এবং 
বিষাক্ত তীরের নানান ধরনের সাংঘাতিক সমস্ত ফাদ ওবা পেতে 
রেখেছে । ওগুলোর মধ্যে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই । কয়েক 
মিনিট অকথা যন্ত্রণা; তারপর অবধারিত মৃত্যু । তোমাদের মতো 
সুন্দর যুবকদের দেখে কষ্ট হয়। বন্ধুভাবে তোমাদের সাবধান কবে 
দিচ্ছি। কারণ আমবাও তোমাদের মতোই ভিয়েতনামী । কিছুদিন 
পর সেই পৈম্যবাহিনীই যখন বেশ কিছুসংখাক সহকর্মীকে হারিযে, 
আহতদের বহন.করে নিয়ে ফিরে আসত, তখন দেখা যেত আমাদেব 
লোকেরা সহান্ুভৃতিতে বিগলিত হযে পড়েছে । কেউ আহতদের 
সেবা-শুশ্রুষা করছে ; কেউ বা চা বিভরণ করছে ; মার মুখে অনর্গল 
করে যাচ্ছে নানা ধরনের মন্তব্য । যেমন: কি বলেছিলাম মনে 
আছে? যা হবার তা হয়ে গেছে । আর কখনো ওই সমস্ত জায়গায় 
যেও না। ওদের গ্রামগুলোকে এড়িয়ে চলো । নইলে ভোমর। 
সবাই মার! পড়বে 1” 

আমাদের সামপান ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি খাড়ির ভিতরে প্রবেশ 
করতে থাকে । প্রসংগের সমাপ্তি টেনে ছুইন বলেন, “প্রোপাগাণ্ড 
হিসাবে এগুলোর তুলনা হয় না। কারণ কথাগুলো সব খাঁটি ।” 
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বানর ও মৌমাছি 


মৌলিক তথা সুদক্ষ প্রচার-পদ্ধতির প্রসংগটি বারংবার নানাভাবে 
আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে । একবার কয়েকজন খগুজাতীয় 
লোকের সংগে তাদের শিকার পদ্ধতি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম । 
কনটাম প্রদেশের অধিবাসী কাই প্র,ই নামক জনৈক প্রসিদ্ধ জারাই 
উপজাতীয় শিকারী তার বিচিত্র সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণন! 
করছিলেন । তারা কিভাবে বাঘ ও হাতি শিকার করেন সে সম্বন্ধে 
লোমহর্ষক সমস্ত বিবরণ দেবার পর, অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক 
বানর শিকারের আলোচনার মধ্যে এসে পড়লেন । বানরেরা 
সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালে গভীর বাশবনের ভিতরে বাসা বাধে । 
প্রথমে ওদের বাসস্থান খুজে বার করা হয়। তারপর সমকেন্দ্রী 
বাশঝাড়গু:লার দ্বই পাশে নিচের দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে 
কেটে ফেলা হয়। কলে বানরগুলো গিয়ে জড়ো হয় একটি 
ত্রিকোণাকার স্থানে । তখন ওই ত্রিকোণাকার ঝাড়ের ডগার দিকে 
আবার কাটা হয়। তারপর ডগার দিক থেকে বঞ্চিগুলে'কে ছেঁটে 
পথ ক:র নিয়ে “শিকারী'রা ঢুকতে থাকে সেই ত্রিকোণেব ভিতরে । 
সেই সংগে অন্যান্য শিকারীরা ঘণ্টা, ঢাক ইতাদি পিটোতে পিটোতে 
বাশঝাড়ে* গোড়ার দিক :.ক ত্রমশঃ গিয়ে যেতে থাকে । 
ঝাড়ে? কঞ্চি ও মুল কেটে ফেলার দরুণ বানরগুলে। দোলখেয়ে 
পালাতে পারে না। ভীত হয়ে ত্রমশঃ গিয়ে জড়ে হয় আরো 
সংকীর্ণ স্বানে। কৌশলটি ব্যাথা করে কাই প্লুই বললেন, “ছোট 
ছোট গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে বানরগুলে৷ লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয় ; 
লম্ষবন্ক ও টেচামেচি শুরু করে । কিন্তু গোড়ার দিক থেকে এগিয়ে 
আসতে থাকে ঢাক-ঢোলের শব । আর ভগ, দিকে বাশ ও অন্যান 
'গল কেটে ফেল! হতে থাক্ষ। শেষ পর্যস্ত খানরদলের বুড়ো 
সরদার মাটিতে নেমে আসে । অর্থাৎ, সম্পূর্ণ দলটি তখন আত্মসমর্পণ 
করল। ভারপর এক এক করে নেমে আসে বাকিগুলোও । আমর! 
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তখন তাদের ভিতর থেকে ৫০০* ১০০০ কিংবা আরও বেশী বানর 
পছন্দ মত পাকড়াও করি ।” 

শুনতে শুনতে'অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । অন্ত বানর নিয়ে ওরা 
কি করে? 

গা্টা'গোট্টা, শক্তিশালী চেহারা কাই প্লুই-র। চিবুকের হাড় 
ছ'পাশে উচ্চ হয়ে রয়েছে। গালে পাতল। একগুচ্ছ কালে। দাড়ি। 
কিছু দিনের জন্য ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছিলেন। তাই 
'কিছু কিছু ফরাসী ভাষা বলতে পারেন । আমার অশুচ্চারিত প্রশ্ন 
বুবি অহ্বমান করলেন । বললেন, “বানরগুলোকে খাঁচায় ভরে রাখা 
হয়। প্রয়োজন মতো খাই। বানরের হাড় সি্ধ করে ওষুধ তৈরী 
করা হয়। কিন্তু বড় বড় বানরগুলোকে ফ্রণ্টের ক্যাডারদের দিয়ে 
দেওয়া হয়। ওদের প্রোপাগাগ্ডা দলের কাজে লাগে ।” 

সেখানে উপস্থিত জনৈক ভিয়েতনামী ক্যাডার জানালেন, 
বানরের হাড় থেকে রক্তাল্পতা ও শক্তিহীনতার ওষধ প্রস্তত করা হয়। 

জিজ্ঞাস! করলাম, “কিন্তু ওই প্রোপাগাগার ব্যাপারটা কি?” 

জবাবে প্ল,ই বললেন, “৩০ থেকে ৪৫ পাউও ওজনেগ সব চাইতে 
বড় বড় বানরগুলোকে আমরা এই কাজের জন্য বেছে নিই। 
ওগুলোকে কালো প্যান্ট ও সার্ট পরিয়ে, মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়েম 
কিংবা হারকিন্সের সঙ সাজানো হয় । জামার পিঠে নানা রকনের 
বিদ্রুপাত্মরক ছবিও এ'কে দিই । এছাড়া, নানান ধরনের শ্লোগান 
লিখে পায়ে বেঁধে দেওয়া হয় ওদের । তারপর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে 
দেওয়া হয় সায়গন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীতে । খুব ভোর 
বেলা সবাই যখন কাজে বেরোয়, সেই সময় ওগুলোকে নিয়ে আমরা 
বাজারের ভিতর কিংবা কর্মব্যস্ত এলাকায় ছেড়ে পিই । বানরগুলো 
প্রথমে খানিকটা ভ্যাবাচাক! খেয়ে যায়। তারপরেই ওই সমস্ত 
শ্লোগান নিয়ে চারিদিকে লাফালাফি করতে থাকে । বানর দেখে 
মানুষ সব সময়েই মজ| পায় । আর এগুলোকে দেখে আরে বেলী 


করে মজ। উপভোগ করে। পুলিশ হতবুদ্ধি হয়ে দাড়িয়ে থাকে । 
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গুলি করে ওগুলোকে মারতে পারে না, কারণ সেট! হবে প্রেসিডেন্ট 
দিয়েম কিংবা হারকিন্সকেই গুলি করার সামিল। যে কারণেই 
হোক? বানরগুলোর উপর গুলি চালানে! যে চরম বোকামি হবে সে- 
কথা ওরা বোঝে । কিন্ত ওই লোগানলেখা কাগজগুলোও ছিণডে 
ফেল! দরকার । স্তরাং বানরগুলোর পিছনে ধাওয়৷ করে পুলিশের 
দল। আর লোকে ততই উপভোগ করে সেই দৃশ্য । 

'প্রোপাগাণ্ডার পদ্ধতি হিসাবে এটা খুবই ভাল । কিন্তু এর অন্য 
উপযোগিত:ও রয়েছে । আইন অনুসারে, বাজারের ভিতরে তিন 
জনের বেশী লোক একত্রিত হতে পারে না। হলেই পুলিশে ধরবে। 
জিনিসপত্র কেনা-বেচা কিংবা তর্কাতকির জন্যও তিনজনের বেশ 
একুজায়গায হলে রেহাই নেই। কিন্তু বানরগুলো যখন লাফালাফি 
করতে থাকে, আর পুলিশের দল চুটতে থাকে সেগুলোর পিছনে, 
৩খম জনস''[রণ স্থযোগ পায় একত্রিত হবার । আর? সেই স্যেণাগ 
আমাদের প্রোপাগাগ্ডার দলও কাজে নেমে পড়ে । কখনে। কখনে! 
এই ধরনে” কাজের জন্য আমরা কুকুরও ব্যবহার করে থাকি। 
কিন্ত কুকৃুবগুলোকে ধরা খু সহজ । কখনো কখনো আবার 
কলাগাছের ছোট ছোট ভেলা তৈরী করে সেগুলোর মাস্তলের মাথায় 
সঙ আকা ও শ্লোগান লেখা কাগজ এটে দিয়ে শয়ে শয়ে আমরা নদীতে 
ভাসিয়ে দিই । ভেলাগুলো প্রাদেশিক ব্ন্গধানী ও জেলা সদর 
হয়ে নদিপথে ভেসে যায় । সেগুলোকে লে আনতে খুব বেগ 
পেতে হয পুলিশকে । ফলে জনসাধাণ আবার আমোদ উপভোগ 
করবার কযাগ পায় ॥ 

দক্ষিণ-ভিয়েতনামী জনসাধারণের উদ্ভট সমস্ত অন্ত্রের ভাগডারে 
কুকুর কিংবা বানরের চাইতেও ছেটি ছোট শ্রাণীরা রয়েছে। এবং 
এই পারমাণবিক যুদ্ধের যুগে সেগুলে?ক্” তারা কেবলমাত্র প্রোপা- 
গাণ্ডার উদ্দেশ্বোই ব্যবহার করে না; অন্য উদ্দেশ্েও করে । উদাহরণ 
স্বরূপ, বেন ত্রে প্রদেশের মোগে জেলার ফ্র-নিয়স্ত্রিত গ্রামগুলোর 
কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে । ওই সমস্ত গ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' 
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সুখ্যতঃ হাতত রয়েছে মৌমাঞিদের উপর | এই প্রসংগে বেদ জে 
প্রদেশের নিখুঁত সুন্দরীদের একজন, চি হুয়েত ( ভগিনী চন্্রালোক ) 
নামী জনৈকা মহিলার সংগে আমার আলোচনা হয়েছিল । তাদের 
গ্রামটিকে “স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট*এ পরিণত করতে ১৯৬০ সাল থেকে 
দিয়েমীরা কিভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল, সেই প্রসংগ উল্লেখ করে হুয়েত 
বলেছিলেন, প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে আমরা বহু মহিলা ও তরুণী 
প্রাদেশিক রাজধানীতে পোৌছুতেই, সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তখন গ্রামের সমস্ত মেয়েরা ছেলে-পুলে নিয়ে বেন-ত্রে'তে হাজির 
হয়ে আমাদের মুক্তির দাবি করতে লাগল । এমন হল্লা তারা শুরু 
করল ফে* শেষ পর্যস্ত গভর্নর আমাদের মুক্তি দিয়ে বেহাই পায় । 
দিয়েমী সৈন্যেরা বারংবার “আমাদের গ্রামে এসে শুয়োর. মুরগি 
সমস্ত চুরি করত; আরঃ বেডা এবং পরিখ৷ দিয়ে গ্রামটিকে ধিরতে 
আমাদের বাধ্য করবার চেষ্টা করত। কিস্তু কোনো বারই ওরা 
সফলকাম হয় নি। 

“অন্যান্য বহু অঞ্চলের মভো, আমাদের ওই এলাকাতেও খুব 
বড় বড় আর সাংঘাতিক এক ধরনের মৌমাছি দেখা যায়। 
সাধারণ মৌমাছির চাইতে আকারে সেগুলো দ্বিগুণ, অথবা 
তারও বেশী। এব! চাকের ভিতরে মধু সঞ্চয় করেনা । আ'র, 
এঁদের ছলে অসহা যন্ত্রণা হয়। গোটা ছদয়ক মৌমাছি কাউক হুল 
ফোটালে, ষে লোকের প্রাণ সংশয় হযে উঠবে । যাই হোক, এই 
মৌমাছিদের চাল-চলন বেশ কিছুদিন ধরে থুব ভাল করে আমর 
লক্ষ্য করলাম । মৌচাকে সারাক্ষণ চারটি কবে মৌমাছি পাহারায় 
থাকে । এই পাহারাদারদের কেউ একটু বিরক্ত করলেই তার লার 
রেহাই নেই। চাকের সমস্ত মৌমাছিদের ওরা ডেকে এনে তাকে 
আক্রমণ করবে । ওদের চাল-চলন জেনে নেবার পর, কতগুলো 
মৌচাক এনে দিয়েমী সৈচ্য ঘাটি থেকে যে রান্তা আমাদের গ্রামে 
এসেছে, সেই রাস্তার ধারের গাছগুলোতে আটকে রাখলাম । 
আঠালে!। কাগজ দিয়ে উপর থেকে সেগুলোকে ঢেকে দেওয়া হল 
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আর সেই কাগজ থেকে সরু সরু দড়ি টেনে বেঁধে দেওয়া হল 
পথের মাঝে পেতে রাখা! একটি বাঁশের ফাদের সংগে । এই ঘটনার 
পর আবার একদল শক্রসৈন্য এল আমাদের গ্রামে । পথে সেই 
ফাদটিতে পা দিতেই, দড়ির টানে মৌচাকের কাগজগুলো গেল 
ছিড়ে । সংগে সংগে হাজার হাজার মৌম।চি আক্রমণ করল ভাদের | 
পাগলা মোষের মতো দৌড লাগাল সৈন্যরা ; আর পড়তে লাগল 
আমাদেন বর্শাপাতা ফাদে । শেষ পর্যস্ত আহভদের বয়ে নিয়ে কিরে 
গেল সবাই । 

“ঘণাটিতে ফিবে গিবে বেতাব মারফত ওরা নিশ্চয়ই সাহায্য চেয়ে 
পাঠিয়েছিল । কাণণ জেলা শানক অন্য একটি ঘাটি থেকে এক 
কোম্পানি সৈন্য সড়ক পথে এবং আবো কিছু সৈন্য হেলিকপ্টারে পাঠাল 
আমাদের গ্রামের শিকে । ততক্ষণে আরো বেশ কিছু মৌচাক এনে 
আ।এপ। বসিয়ে দিয়েছি । শক্র-সৈন্য এসেই দেখল রান্তার জায়গায় 
জায়গা গাদা কবা বযেচ্ছ নাটিন জ্তপ। দেখলেই মনে হয় যেন 
নতুন পাতা ফাদ গুলোকে ওইভাবে ঢাকা দেওয়া হয়েছে । অফিসারটি 
অমনি সৈন্যদের আদেশ দিল ম।টির ভ্তপ সরিয়ে ফাদগুলে বার 
করতে । আনলে কিন্ত স্তপগুলোর তলায় ছিল মৌমাছির চাক। 
ওই ভাবে বিরক্ত করায় মৌমাছিগুলো গেল দরুণ ক্ষেপে । ঝাঁকে 
ঝাঁকে এসে আক্রনণ কব্ল সৈন্যদের । দেখত দেখতে ৩০ জন সৈন্য 
ঘায়েল হল। ফলে, আবার পালাতে হল ত'দে | 

“ব্যাপাব দেখে আমবা বেশ উৎসাহিত সয়ে উঠলাম । বিশেষ 
করে আমাদের প্রতিবক্ষাৰ প্রয়োজনে শুরু করলাম ওই ধরনের 
মৌমাছি পালন করতে । আমি ওখান থেকে আসার সময় দেখে 
এসেছি দ'শয়েরও বেশী মৌচাক । সব চাইতে বড় কথা হল, শক্রও 
দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ধাবে-কাছে ঘে'ষ'ক্ষ শাহস করে নি।” 

ভগিনী চন্দ্রালোকের সংগে ষে সময় আমার স ক্ষ'ৎ হয়, তখন 
তিনি আপন গ্রাম ছেড়ে বহু দূরে এক আঞ্চলিক অধিবেশনে যোগদান 
করতে এসেছিলেন । অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের 
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অস্বাভাবিক যুদ্ধ-পদ্ধাতির অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং ঝন্টান্ অঞ্চলে 
ওই সমস্ত পদ্ধতি কতদুর প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করা। বানর প্রোপাগাণ্ডাদল ও মৌমাছি সেনাদলের 
বাবহার ছল “জনযুদ্ধের' একটি অপরিহার্য অংগ । আমার ধারণা 
পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনী, এমন কি মুক্তিক্রণ্টেরেও কোনো উচ্চ- 
পদ্য জেনারেল স্টাফের মাথা থেকে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের 
পরিকল্পনা কখনো বেরুতে পারত না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন- 
সাধ'রণের সংগ্রাম বলেই, এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের কল্পনার জন্ম 
সম্ভব হয়েছে । এটা হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি যুহ্ধের মৌল 
চারিত্রিক বিশেষত । আর একবার এই ধরনের অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে 
সার্থকভাবে ব্যবহৃত হলেই, সে খবর বিদ্বাৎগতিতে চাবিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে এব" ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে । 

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক এবং সামরিক 
চরিত্র প্রতিটি স্তরে অংগাংগীভাবে জড়িত । লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী 
সবাই প্রায় একই সংগে সামবিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ 
গ্রহণ করে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ, একটি অভিনেতৃদল হয়ত 
বে-আইনীভাবে কোনো শক্র-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম থেকে এসে 'স্ট্রাটেক্রিক 
হ্যামলেট? ধ্বংস কববার কৌশল কোনো নাটকে বাম্তবভাবে কপায়িত 
করল। তারপর দর্শকদের কাছ থেকে বিদাষ নিযেই আবাস চলল 
খানিক আগে মঞ্চে কপায়িত বিষয়টিকে বাস্তব জীবনে বাপায়িত 
করাতি। অর্থাৎ বীশ ও কাটাতারবের বেড়া ভাঙার বাপারে 
গ্রামবাসীদের সাহামা করতে । আবার অভিনয়ের সময়ে কোনো 
রকম শক্র আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে নাটক ফেলে হাতে তুলে 
নিল রাইফেল। আর এ সমস্ত কিছুই যদি না হয়, তবে হয়ত 
একটি নাটক শেষ কদেই শুরু করবে অন্য একটি .নাটক। তাতে 
হয়ত দেখাবে, কিতাবে একটি *্টাটেজিক হাামলেট'কে সশস্ত্র গ্রামে 
রূপান্তরিত করা হল । 

দক্ষিণ ভিয়েতনাম পরিভ্রমণ কালে এই ধরণের একাধিক নাট্য- 
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দলের সংগে আমার দেখা হয়েছে । হাসি খুশী তরুণ-তরুণীর অভিনয়ের 
সাজ-সরঞ্জাম ও মঞ্চের লটবহর পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছে । প্রত্যেকের 
হাতে বন্দুক । অনেকে দলের কোনো অশ্রস্থ সংগীকে বহন করে নিয়ে 
চলেছে । প্রদর্শনীর জন্য কোনো স্ানে উপস্থিত হয়ে এই সমস্ত দলের 
প্রথম কাজই হল নিজেদেন নিনাপতন্ত'ব জন্য পঠ্খা খনন কৰা । এরা 
সামবিক অভিযানেও অংশ গ্রহণ কবে থাকে । অধিকাণশ ক্ষেত্রে 
অভিযান শুক হবাব ঠিক আগে মনোবল উদ্দীপ্ত কন্বান াদ্দশ্যে 
কোনো! নাট্য প্রদর্শনীব আযোজন কবে । তানপব বন্দুক নিষে 
ঝাপিয়ে পড়ে যুদ্ধেন মধ্যে । বিশিষ্ট লেখক ও নাটাকান, মুক্তিফন্ট্ের 
কেন্দ্রীয় কমিটিন সদস্য, এব” লেখক ও মঞ্চকর্মী-সংঘেন সভাপতি 
ত্রান হু ত্রাউ একবান আমাকে বলেছিলেন যে? ভাব সণঘেব সদস্যাব! 
অস্ত্র ভাতে নিযে আজ অবধি প্রতিটি গুকত্বপূর্ণ সামবিক অভিযানেই 
অণ্শ গ্রহণ কর্ণছেন । আাবো বলেছিলেন, “শক্রঘাটি দখল কববাব 
পরব ওদেন প্রথম কাক্তই তয কাগজ ঘযোগাব কব! । যেখানে যত 
কাগজ পাষ, সমস্ত ওবা সংগ্রহ কনে । কাবণ কাগঙ্জের ঘাটতি হল 
আমাদেন একটি প্রধান ও স্বাধী সমন্ডা 1” 

সা"বাদিকেশাও সামন্কি অভিযানে সন্রিঘ অণশ গ্রহণ করবা 
সপগে সশগে যুদদ্ধব সণ্বা'দ সংগ্রহে কাজ চালিযে যান। বস্ততঃ 
সাবা “এক হাতে কলম, আল স্গ্য তাতে « *ফেল” নিষে কাজ 
করেন। এই প্রসণগে একবার ভগিনী থিয়েন ন'মন। জনৈকা মহিলাৰ 
সণ্গে আমান আলোচনা হতুষণ্ছল । মহিল"* প্রকৃত নাম কিন্তু থিয়েন 
নয়। কাণণ ত'ন আপন জ্রনেলা এখনা সাধগনে বাস কবছেন, এবং 
দেখা .সাক্ষাতেব জ্রন্বা তিনিও মাঝে মাঝে সায়গনে গিষে থাকেন । 
ছাত্রাদৰ একটি পত্রিক। সম্পাদনা কবেন তিনি। সেই সংক্রান্ত সমস্থাব 
কথ! উল্লেখ কব বলেছিলেন, “পত্রিকাটি এ'ঘপিন ধৰে সাযশনেই 
ছাপা হত । নবশ্বা গোপনে । “দং একেবারে সাযগতনব কেন্দ্রস্থলে 
অবস্থিত দিষেমীদেব ছাপাখানাতেই । কিন্তু ক্রমশঃ গণ্ডগোল বাড়তে 
থাকায় আমরা একটা মুড্রণযন্ত্র কিনে গোপনে সায়গন থেকে পাচাৰ 
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করে জংগলে নিয়ে আসি ।” 

আমার ধারণা ছিল, আঞ্জকের সায়গন হল বিশ্বের সবচাইতে 
কড়। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সংবলিত শহর । দিবারাত্র সেখানে রয়েছে পুলিশ 
ও সেনাবাহিনীর টহলদারী। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে-মোড়ে রয়েছে 
গোয়েন্দা পুলিশ। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “সায়গন থেকে 
পাচার কবে নিয়ে এলেন ?” 

একগাল হেসে মহিলা জবাব দিলেন, *নথ্যা । যন্ত্রের প্রতিটি অংশ 
খুলে আলাদা আলাদ। কবে নিয়ে আসা হল । আমরা ছাত্রীরা সব 
দোকানী মেয়ে সেজে বঝাকার মধো অক্ষরগুলো বেখে উপরে 
অবিক্রীত আনাঙ্ত ও শাকসবজী চাপা দিযে পিঠে করে নিয়ে এলাম । 
বেলনাগুলে খানিকটা মুশকিলে ফেলেছিল । অবশেষে সেগুলোতে 
খুব ভাল ভাবে চর্বি মাথিযে সামপানের তঙ্গায় আটকে দেওয়া হল। 
জলেব তলায় দীর্ঘ দিন ধবে থাকলেও কোনো অনিষ্ট হয় নি। পরে 
বেশ ভাল কবে পরিফার করে নিয়েছিলাম । সমস্ত মালপত্র ওদের 
একেবারে নাকের ডগাব উপর দিয়ে নৌকায় তুলে পাচার কবা হল। 
আগে আমাদেন সমস্যা ছিল পত্রিকাটি সায়গনে ছাপা এবং গ্রামাঞ্চলে 
পাচার কনা । এবাব হয়েছে'ঠিক উলটো । এবার ছাপা হয় বাইরে, 
আর কর্পগুলপো পাচাব কবা হয় শহব্। পাচ হাজার কপি ছাপা 
হয। তারপব কোনো রকমে একবার আমাদের “চিঠির বাক্সে অর্থাৎ 
সযোগ বক্ষাকাশী কাদেন হাতে সেগুলো তুলে দিতে পারলেই 
অনাবানে বিলি হযে যায । তানপন হাতে হাতে পাচার হতে থাকে, 
এব? প্রা সমস্ত ছাত্রস্ছাত্রীই পড়তে পায় । পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় । 
ছাত্র-াত্রীপাই প্ররপানত সবাদদাতার কাজ করে। যে প্রক্রয়ায 
কপিগালো শহবে পাচার করা হয, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই ওদের 
লেখাগুলোও আনাদেব হাতে এনে পৌস্বয | অবশ্য যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন করাহয় । পাছে কোশো রকমে ফাস হয়ে যায়, তাই ক্রমাগত 
মআমবা যোগায়োগ বাবস্থাটিকে পশিবতত করতে থাকি । কিন্ত আজ 
অবধি কোনো কিছু ফান হয় নি।” 
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খাচ্য-শস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


মাকিন কমাণ্ড তার “বিশেষ যুদ্ধে'র জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন 
করেছে, তার অন্যতম হল শস্য ক্ষেতের উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক 
পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া । অর্থাৎ, যেখানেই তারা আর এঁটে উঠতে 
পারছে নাঃ সেখানেই ধ্বংস করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু । এর ভূঁরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখেছি । বাগানের পর বাগানে কোনো 
গাছে একটিও পাতা কিংবা ফল নেই । অথচ পাশের গ্রামের বাগিচা 
গুলোতে সবুজ পাতা আর ফলের সমারোহ । স্বচক্ষে দেখেছি, বিরাট 
বিরাট পেঁপে বাগিচার সনস্ত গাছ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে । ফলগুলো 
সব 'কিয়ে আখারাটের আকৃতি হয়ে পত্র-বিহীন গাছের গু*ড়ির 
চারপাশে রয়েছে ছড়িয়ে । আনারম বাগিচায় দেখেছি আনারসগুলো 
সব শুকিয়ে ছোট ছোট কমলালেবুব আকৃতি ধারণ করেছে । অথচ 
পাশের গ্রামের বাগিচাগুলোর অবস্থা দেখেছি ঠিক বিপরীত । নুপুষ্ট 
ফল শুধু পেড়ে নেবার অপেক্ষা । অবশ্য এই ধরনের কোনো আক্রমণ 
আমি নিজের চোখে দেখি নি। অথবা, মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে যেখানে 
এই ধরনের আক্রমণ অহরহ হচ্ছে, সেখানেও যাই নি। কিন্ত জনক 
দক্ষিণ ভিয়েতনামী মহিল! বৈজ্ঞ'নিকের সংগে আমা সাক্ষাৎকারের 
সুযোগ ঘটেছিল। তিনি হলেন দক্ষিণ তিয়েতনাম মুক্তিফট মহিলা 
ং₹ঘের কার্ধকরী সমিতিব সদস্য", বিশ'ল একটি হাসপাতালের সর্বনয়ী 
কত্রী এবং জননী ও শিশু রক্ষা। সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, ডাক্তার 
থুই বা। প্রধানতঃ এই রাসায়নিক যুদ্ধের কব” থেক রক্ষার 
উপায় উদ্ভাবনের এরন্তই বিচশিষ গবেষণা চালিস্প্ছে তিনি। 
ডঃ থুই বা'র বয়স খুব অল্প । মুখখান। লাভুক ধরনের | অন্যান্য 
সহকমীদের মতো! তিনিও সায়গনে্ আয়েস-আরামপূর্ণ গৃহ এবং 
চিকিৎস| ব্যবসা ছেড়ে জংগলের কঠিন জীবন ন্বেচ্ছায় €এণ করে 
নিয়েছিলেন । পলাসায়নিক বিষের প্রসংগে তান আমাকে বলেন, 
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“যদিও প্রধানতঃ খান্ধ-শন্য ও গৃহপালিত জীবজত্তদের লক্ষা করে এই 
বিষ বিমান থেকে ছড়া! হয়ঃ তবু এই বিষ মাহৃষেরও সাংঘাতিক 
ক্ষতি সাধন করে । বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের | একমাত্র ১৯৬৪ 
সালের প্রথম ছ্ই মাসেই কা-মাউ অঞ্চলে এই রাসায়নিক বিষেব 
শিকার হয়েছিল তিন হাজার শিশু । এই বিষের প্রধান লক্ষণ হল 
শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়া, পেটের গীড়া ও ফুসফুমের রোগ । 
বর্তমান বৎসরের শুরু থেকেই শক্রপক্ষ প্রায় সারা মেকং ৰ দ্বীপ 
এলাকা জুড়ে রাসায়নিক বিষের আক্রমণ জোরদার কবে তুলেছে । 

“আমাদেব জনন্বাস্থ্য কমিটি অবশ্ট কিছু কিছু প্রতিষেধক উপাযও 
উদ্ভাবন করেছে । গ্যাস মুখোস না থাকাৰ দরুন আমলা বেশ 
অন্থবিধায় পড়েছি । তবু রুমাল জলে ভিজিযে তাই দিযে নাক-মুখ 
চাপা দিয়ে যতদুর সম্ভব বাচবার চেষ্টা কবা হয়। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসেব 
সংগে বিষ অতটা ভিতরে যেতে পারে না। গায়ের চামড়া প্ুডে গেলে 
আমর! লেবুর রস ব্যবহার করি। রাসাযনিক আক্রমণ শুরু হলে, 
একেবারে ছগ্ধপোষ্য শিশুদের নাইলনের চাদব দিয়ে ঢেকে বাখা হয়| 
আর, বড়রা'লেই তল্লাট ছেড়ে দৃবে চল্গে ষায়। এই ধরনেন আব্রমণেৰ 
সময় শক্রপক্ষ ভান করে যেন তাশা কীট অথবা পত্রনাশক কোনো 
ওষুধ ছড়াচ্ছে । আসলে কিন্ত উদ্দেশ্য হল সব কিছু ধ্্স কলা; মে 
সমস্ত অঞ্চলকে ওরা কাবু কক্তে পারে না, সেই সমন অধ্চলেন 
সমুদয় ফসল ধ্বংস করে । যেমন *রুন কা মাউফে কথা । দিয়েম- 
বিরোধী অভ্যুত্থানের সংগে সংগে ওলা বহু সসম্যাঘশটি পত্যাগ কবে 
চলে যায । তারপন ওই এলাকাব ক্ষেতে ধান ও ফলের বাগিচা 
ন্বপরিকল্িততাবে সম্পূর্ণ ধ্বস করতে শুরু কবে । এব" দিনের পর 
দিন এই ধ্বংসকার্ধ বেড়েই চলেছে । হুযেন খান গদীগতে বসবান পৰ 
ধ্বংসকার্ষের তীব্রতা! বেড়ে গেছে অনেক বেশী ।” 

উপসংহারে ডঃ থুইবা বললেন, “পুতুল সৈন্যাদেন লড়াই করবার 
ইচ্ছ৷ একেবায়ে শেষ হয়ে যাওযাতে, ওরা দেখছে যে স্বাভাবিক 
পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ: হয়ে উঠছে কঠিনতর | ধ্বংসে 
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মেতে ওঠার কারণ সম্ভবতঃ এই |” 

আমেরিকানর! নিজেদের বর্বরতম কার্যকল্গাপকে গোপনীয়তান্ন 
যষনিকার আড়ালে ঢেকে রেখেছে । সেই যবনিক! মাঝে মাঝে হঠাৎ 
সরে যায়; আর তখনি বাইরের পথিবী প্রকৃত সত্যের কিছুটা 
আভাস পায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৪ সালের ১৯শে মার্চ তারিখের 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ওই তাদ্দখে মাঞ্ষিন 
উপদেষ্টাদের নির্দেশাধীনে গঠিত একটি সামরিক অভিয'নে সায়গন 
সৈন্যের! ছানত্রিরা নানক একটি কাম্বোডিয়ান গ্রামের উপর আক্রমণ 
চালায় । প্রথমে গ্রামটির উপর ফেল! হয় নাপাম বোমা । ফলে 
বহু শিশু অগ্রিদপ্ধ হয়ে মারা ধায় । তারপর রংগনঞ্চে প্রবেশ করে 
ডজনখানেক ট্যাংক 1 গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা সময় মতো পালাতে 
পান নি, তার সবাই ট্যাংকুকর চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেল ' এছাড়া 
১৩ সন গ্রামবাসীকে ট্যাংকের তলায় পিষে, গুলি করে অথবা! আগুনে 
পুড়িয়ে মারা হল । ঘটনাস্থল উপস্থিত মাঁকন উপদেষ্ট'গণ সংক্ষিপ্ত 
জবাবদি।হ করে বললেন, ভুঃখিত । আমবা ভেবেছিলাম ভোমরা 
সবাই হলে ভিয়েতনামী ।” মর এদিকে মাপ্কিন স্টেট িপার্টমেন্ট 
তারম্বরে ঘোষণা করতে লাগল যে এই ঘটনার মধ্যে কোনো 
আমেরিকান জড়িত নেই । পনে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট স্বীকার করে যে, 
অ.মেরিকানরা সেখ!নে “উপস্থিত ছিল, কিন্তু *রা এই ব্যাপারে 
কেনো রকম “মংশগ্রহণ' করে নি। 

রাসায়নিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ডঃ থুই বার অভি-শাগের সমর্থন প্রাপ্তির 
ব্যাপারটি হল এর চাইতেও বীভৎস এবং গুরুতর । কাগ্বোডিয়ার 
বৈদেখিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হশ্ত্রী এম হুয়ে'ত সামবাথ জানান যে, 
১৯৬৪ নালের ১৩ই জুন ও ২৩:শ জুল;ই তারিখর মধো মাকিন 
বিমানবহর কাদ্োডিয়ার রত্তনকিরি প্রদেশের ছয়টি গ্রামের উপর 
“বিষাক্ত পাউডার" নিক্ষেপ করেতে, এবং তাতে বহু শিশুসহ মোট 
৭৬ জন গোক মারা গেছে । এই অভিযোগের জবাবে মাকিন স্টেট 
ডিপার্টমেন্ট বলে যে, কেবলমাত্র “জংগল ও পত্রনাশক' পদার্থ 
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ব্যবহার করা হয়েছে এবং কাম্বোডিয়ার গ্রামের উপর সেগুলে। 
ছড়ানো হয়েছে নিছক ভূল বশতঃ। 

মুক্তাঞ্চল ছেড়ে আসার আগে সর্বশেষ যে সংবাদ আমি সংগ্রহ 
করতে পেরেছিলাম, তাহল, শশ্য ধ্বংসের নব নব সমস্ত পদ্ধতি 
পরীক্ষা! করে দেখা হচ্ছে । তার মধ্যে একটি হল, বিমান থেকে ধান 
ক্ষেতের উপর এমন কয়েক ধরনের কীের ডিম ফেলা, যা জলের 
ভিতরেও ধানগাছগুলোকে আক্রমণ করতে পারে । আরেকটি হল, 
নাপাম বোমার খোলে ফসফরাসের ব্যবহার । কারণ, সব সময়েই, 
এমন কি ধান কাটার সময়েও ক্ষেতে জল ভতি থাকে । ফলে, 
নাপাম বোমার কার্যকারীতা অনেকখানি কমে যায়। 

একদিকে, অনুন্নত দেশগুলোতে খাদ্যা উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 
নির্ধারনের জন্য অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সন্মেলনগুলোতে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র মহাসমারোহে অংশ গ্রহণ করছে । অন্যদিকে তারই সামরিক 
কর্তারা বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ থাগ্শস্ত উৎপাদক অঞ্চলের 
ধানক্ষেতগুলোকে বিষাক্ত করতে এবং পুড়িয়ে ছারখার কবে দিতে 
চেষ্টার কোনো ক্ররটি করছে না। এই বিচিত্র দৃশব্ঈদেখে এলীয়া বাসীরা 
নিশ্চয়ই চমকে উঠবে । 

এইভাবেই চলেছে এই সংগ্রাম : বিলামন্রীন ; কঠিন । এবং এতে 
জড়িয়ে পড়েছে সবাই । সৈনিক থেকে ছাত্র কষক থেকে সরকারী 
কর্মচারী তথা পদস্থ সামরিক অফিসার সবাই । আর, লড়াইয়ের 
কোনো কৌশলই বাদ যায় নি এই সংগ্রামে । এবং স্প্ট, বলতে গেলে 
অনায়াসে, এই সংগ্রামে জয়লাভ *করছে। সায়গন কর্তৃপক্ষের এ 
বিষয়ে না আছে কিছু করণীয় ; না আছে পাল্টা আক্রমণ করবার 
মতো সত্যিকারের কোন সামর্থ্য 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
সায়গনে অভ্যুখান--দিয়েম শাসনের অবসান । 


বৌদ্ধ এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর দমন-পীড়নের ফলে দিয়েমী 
শাসনের অবশ্যন্তাবী অবসান স্চিত হয় নি; হয়েছিল আপ-বাক-এর 
পর থেকে একেন পর এক সামরিক পরাজয়ের কারণে । যুদ্ধ 
পরিচালনার ক্ষেত্রে দিয়েমের ব্যর্থতা এবং মাকিন সামরিক নীতি ও 
কৌশলের বিরুদ্ধে তার ক্রমাগত বাধা স্ঙ্টির ফলে, আমেরিকার 
'বাদপত্রগুলো বৎসরাধিক কাল ধর ত্রমশঃ বেশী করে তার 
খোলাখুলি সমালোচনা শুর করেছিল। যাকেই দিয়েন নিজের 
বিরুদ্ধবাদী বাল মনে করেছেন, তাকেই দমন করবার উদ্দেশ্যে 
বাবহার করেছেন মধ্যযুগীয় ও ফাসিস্ট কায়দা-মিশ্রিত পুলিলী 
নির্যাতন । এই জিনিসটি অ'মেরিকার সংবাদপত্র গুলো অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে হয় লক্ষাই করে নি, কিবা সমর্থন করেছে । কিন্তু লড়াইয়ে 
দিয়েম পরাজিত হচ্ছিলেন ; ৭₹* এইটাই হি তার আসল অপরাধ । 
“দিয়েমকে দিয়ে এই লড়াই কি আমরা জিততে প'রব ?-_অবশ্যস্তাবী 
পরিণতির ইঙ্গিতবহ এই শিরোনামায় নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় 
একটি প্রচণ্ড মানসিক দুশ্চিন্তা গ্রস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
দিয়েমের সর্বোচ্চ সামরিক কর্তাব্যক্তিদের সংগে হারকিন্সের কলহ 
এবং সামবিক ব্যাপারে আমেরিকার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে 
দিয়েমের বাধা দান, এই ছুটি সংবাদে ».*পূর্ণ থাকত আমেরিকার 
সমস্ত সংবাদপত্র । প্রকৃত সম্প! ছিল এইখানেই ' 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর দমন-গীড়ন চলে আসছিল বহু বৎসর 
ধরে। মাফিন সরকার যদি দিয়েমের প্রতি বিরূপ না হত এঁবং 
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সায়গনের জাতীয় যুক্তিক্র্ট যদি তৎপর না হয়ে উঠত, তা হলে 
এই দমন-দীড়নের কাহিনী থেকে যেত অলক্ষ্যেই। অধিকতর ধর্মীয় 
স্বাধীনতার দাবীটিকে মুক্তি ফ্রন্ট ব্যাপকতর আন্দোলনের মাধ্যমে 
সাবিকভাবে গণতান্ত্রিক বাক্তিম্থাধীনতার দাবিতে পরিণত করে, এবং 
সমর্থকদের বিশাল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায় । এই 
গণ-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে পথে-পথে পুলিশের সংগে প্রচণ্ড 
সংঘর্ষে। আন্দোলনের বিশালতা এবং জনতার উৎসাহ ও সংগ্রামী 
মনোশব সায়গনের মাকিন কমাগণ্ডের কাড়ে ছিল একটি বিরাট 
আঘাতম্বরূপ। কারণ তার বুঝেছিল, “ভিয়েৎকং'রা একেবারে 
সায়গনের ভিতরে হাজারে হাজারে তাদের সংগে মিশে রয়েছে এবং 
দিয়েমের সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত বিব্রত করে তুসেছে। 

এই লড়াইয়ে দিয়েম যে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই পরাজয় বরণ 
করছিলেন তাই নয়; পরাজিত হচ্ছিপেন সায়গনেও । ফলে, তার 
অপসারণ হয়ে উঠেছিল সুনিশ্চিত । কিন্তু এই ব্যাপারে নাকিন 
সরকারী মহলে মতৈক্য হিল ন।। পেশ্টাগন চাইছিল, পিয়েম তাদের 
কথামতো চলুন । তার অপসারণ কিংব! মৃত্যু তারা ছয় নি। বস্ততঃ 
হারকিন্স ছিলেন অভ্যুথথানের বিরুদ্ধেই । দিয়েমের সংগে তার 
মতান্তর ছিল ছটি প্রধান বিষয়ে । 

হারকিন্স চেয়েছিলেন ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করতে; শত্রু পরিবেহিত 
ওই শত শত সৈন্য ঘাটি পরিত্যাগ করে চলে আসতে । তার মতে 
ওই সমস্ত ঘ'টি ছিল “মুক্তিফ্রন্টের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের কেন্দ্রস্বরূপ । 
বল! বাহুল্য, হারকিন্সের অনুমান ছিল যথার্থ। ওই ঘণটিগুলাতে 
দৈনিক রসদাদি সরবরাহের 'কাজে তাঁর ডজন ডজন হেলিকপ্টার 
আটকে থাকত । কিন্ত দিয়েম ছিলেন এর বিরুদ্ধে । প্রধানত: মেকং 
ব্বীপ এলাকার খাটিগুলো থেকেই সরে আসতে চেয়েছিলেন 
হারকিন্স। দিয়েমের কাছে তার অর্থ ছিল, দেশের সব চাইতে 
সম্বদ্ধশালী অঞ্চলের বেশ কিছুটা অংশের উপর থেকে নামমাত্র 
অধিকারও হারানো । হারকিন্স অংগীকার করেছিলেন পরিত্যক্ত 
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"ঘাটিগুলোর “বেকার, সেনাদলফে একত্রিত করে গঠিত মোবাইল 
রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে তিনি পরে আবার ওই অঞ্চল দখল করে 
নেবেন। কিন্তু তার এই অংগীকারও দিয়েমকে প্রভাবিত করতে 
পারে নি। এই “বিশেষ যুদ্ধ'কে চূড়ান্ত সীমা অবধি ঠেলে দেবার 
অভিপ্রায়ে হারকিন্স চেয়েছিলেন, সামরিক ক্ষেত্রে নিচের দিকে 
একেবারে কোম্পানি পর্যায় অবধি, এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলা 
পর্দায় অবধি সর্বনয় নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে মাকন অফিসারদের 
হতে । দিয়েমের এতেও আপত্তি ছিল। হারকিন্স নিশ্চিত ছিলেন 
নেঃ যথেষ্ট চাপ স্যগ্রি করলে দিয়েম ভার দাবী মেনে নিতে বাধ্য 
হদবন। বস্ততঃ তিনি ছিলেন সামরিক অঙ্যুথানের বিরুদ্ধে । এবং 
এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন করছিছলন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল হুয়েন 
খান। খান খিলেন অতি নাধারণ একজন অফিসার । কিস্তু ১৯৬০ 
সালের নভেম্বর মাসে নানরিক অফিসানদের একটি বার্থ অভ্যুত্থানে 
দিয়েমকে বক্ষা করবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার পণ, 
দিয়েন ভার দ্রুত পদোন্নতি ঘট'ন দিষেমী অফিসারদের মুলে 
মুয়েন খান ছিলেন হারকিন্সের সর্বাপেক্ষা অস্তর,গ বন্ধু । 

আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু সামরিক অভ্যাথান চাইছিল । 
তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নব নিযুক্ত মাকিন রগদূত ক্যাবট লঙ্ের 
উপর এই কাজের দায়িত্ব অপিত হল । “দি কে দিয়ে এ যুদ্ধ 
আমরা জিততে পারবো না'_এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছিল স্টেট 
ডিপার্টমেন্ট । তাছাড়া, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন এব 
সাফগনের “নভিজাত" ঘরানার হাজান হাজার ছাত্র-ছাত্রীে 
কাৰাস্তরালে মাটক-_-এই ছুটি ব্যাপার অন্যান্য বৌদ্ধ রাজ্গুলোব 
সপগে মান্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের পক্ষে হণ্য উঠেছিল মারাত্মক 
ক্ষতিকারক । রাষ্ট্রপুরঞ্জের উপস্থিতিতেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপব 
নির্যাতন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অ..রা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধো 
নিক্ষেপ করেছিল । এবং এই ঘটনাই স্টেট ডিপাটমেন্টকে দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে । রাষ্ট্রপুঞ্জে মাকিন কর্মকাগণ 
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অতি অল্পের জন্য ভোট এড়াতে এবং কিছু কালের জদ্য ব্যাপারটিকে 
ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন। কিস্ত তার আগেই রাষ্্রপুঞ্জের একটি 
'তদস্তকারী দল গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সায়গনে | ফলে দিয়েমের 
পতন স্টেট ডিপার্টমেণ্টের চরম কাম্য হয়ে ছাড়ায় । শুধু কামাই 
নয়; প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠে অতিগ্প্রয়োজনীয় । কারণ সে ক্ষেত্রে, 
একটিমাত্র সামরিক অত্যর্থানেই আধঙজন খানেক অন্বতিকর 
সমহ্যার সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং, বে'দ্ধ নির্যাতন দিয়েমের 
পতনের কারণ না হলেও, পতনের দিন-ক্ষণটিকে সম্ভবত: নিদিষ্ট 
করেছিল। দিয়েম নিজে ছিলেন মধ্য ভিয়েতনামে আহিবাসী । 
ফলে সেনা বাহিনী তথা আমলাতন্ত্রের সমস্ত বড় বড় পদগুলোই পণ 
করা হয়েছিল মধ্য ভিয়েতনামের অধিবাসীদের দিসে । কিন্তু ক্যাবট 
লক্জ যে “সায়গনের দই ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন, সেই 
জেনারেল দ্ুয়োঙ ভান মিন এবং ত্রান 'ভান দন উভযেই ছিলেন 
দর্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ । 

সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সাধানণতঃ “সিয়!'র (01787) 
উৎসাহ খুব বেশী। কিন্তু দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যু্থংনের বাপারে 
উদর মতামত ছিল দ্বিধাবিভত্ত; | *সিযা"” সার়গনস্থ বড় কতা 
ছিলেন অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধ । এই কাবুণই কাবট লজ পন তাকে 
দেশ ফেরত পাঠান । “সিয়া'র উপর মহলেব অনেকেই “দিয়েমকে 
হারানো ক্ষতিকারক' বলে মনে করত । এল” তাদের দৃিংকোণ 
থেকে তারা ছিল অভ্রস্ত। সায়গনেন “নিয়া দলের ম্ধা যাশা 
অস্থ্যথানের পক্ষে ছিল, ভাদ্র পছন্দসই মাহুম ছিলেন মেজর 
জেনারেল তন থাট দিন ; দিয়েমের মতোই একজন নধা ভিয়েতনামী 
সামন্ত প্রভু এবং উগ্র কম্যুনিস্ট-বিরোধী। দিয়েমের কর্মরত চিফ 
অফ স্টা্চ রূপে সেনাবাহিনীকে ইচ্ছামত পরিচালিত করা তার পক্ষে 
ছিল সম্ভবপর ৷ 

কি ভাবে অত্য্খান ঘটানো হল এবং নো দিন দিয়েম ও তার 
কুখ্যাত ভ্রাতা! নূ.কি ভাষে নিহত হলেন, সে সমস্ত হল অতীতের 


৩১৪ 


সুপরিজ্ঞাত ঘটনা । যেটা ভাল করে সবাই জানে না, তা'হল সেই 
ঘটনার পটভূমিকা । ঘটনাটি অবশ্য সংঘটিত হবার ঠিক দশ দিন" 
বাদে, আততায়ীর বুলেটে অন্য একজন অধিকতর গুরত্বপূর্ণ 
প্রেসিডেন্টের নিহত হবার পর, বিশ্বের শীর্ষ সংবাদের সারি থেকে 
দ্রুত মিলিয়ে যায়। 

নো ভ্রাতৃদ্বর নিহত হবার পরের মাসেই গেরিলার! সায়গন থেকে 
মেক” ব-দীপগামী সমস্ত সড়ক পথের বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিরাট 
মংশ কেটে দেয়; পর্থের বহু অংশকে আবার জলপুর্ণ ধান ক্ষেতে 
রূপান্তরিত কনে; বন্ধ রেলের পুল বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় এবং 
বহু খালে বাধ নির্মাণ করে বাধেন উপবে কলা গাছ ও ঝোপ-বাড 
রোপণ কবে । বস্ততঃ সমস্ত সড়ক, লে তথা জল-পথের যোগাযোগ 
ল্বস্তা বিচ্ছিন্ন কলে দিসে অথবা বাঁধা সি কৰে তাল] সৈন্য ঘটি ও 
স্বা্টক্রিক হামলেট'-গুলোকে ধ্বস করার এক-বিশট ও বাপক 
অভিযান এওরু করে । ফলল্ুরূপ, ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমস্ত সৈন্য ঘটিই 
তেলিকপ্টাপ-বাঙিভ অগবং পশারাস্ট বিক্ষিপ্ত সরবরাহ ব্যবস্থার 
মুখাল্পক্ষী হয়ে পড়ে। 

বিচ্ছিন মোগা্যাগ ব্যবস্থা মাবান্যতদিনে কিছু কিছু পুনস্কাপিত 
হল, ততদিনে পূর্বতন বহু “স্াটেজিক হামা্পট'ই “শবক্ষিত গ্রামে" 
বূপান্তদিত তুষে গেছে ; এবং যে সংস্ত সন্যঘশটি আগে ওই 
'্ট্রাটেজ্তিক হ্যামলেটগ্এলোকে নিয়ন্ত্রণ কল্ত, তার! নিজেনাই হয়ে 
পড়েছে নিমন্ত্রিত । কাম্ণ চারি-িক থেকে তখন তাদেবই প্রতি 
উদ্যত হুম পয়েছে কামানের নল । দিয়েমের পতনের পৰ আসম্ফংলন 
কে ঘোষণা কলা হয়েছিল যে, “সামব্রিক তৎপরতা! অবিলম্বে বৃদ্ধি 
কর' ₹কুব।' বৃদ্ধি কৰা হয়েছিল ঠিকই : কিন্তু বিপবীত অর্ধে। 
অর্থাৎ সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল মুক্তি ফ্রন্টের তরফ 
থেকে । সায়গনের তরফ থেকেও অবশ্য একাধিক সামরিক অভিযান 
চালানো হয় । কিন্ত সবগুলোরই পরিসমান্তি ঘটে বার্থতায়। 

১৯৬৩ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখ থেকে মাফিন-সায়গন 
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সেনাবাহিনী ১৮০টি সামরিফ অভিযান চালিয়েছিল । ভার মধ্যে, 
_ সায়গনের অগ্তম প্রধান প্রযেশ পথ তান-আন্‌ ও চোলোন প্রদেশে 
একাধিক অভিযানে নিযুক্ত ফরা হয়েছিল তিন থেকে সাত 
ব্যাটেলিয়ন সৈন্য । পাল্টা আক্রমণে গেরিলার ধ্বংস করে বারোটি 
সৈম্াঘণাটি; এবং আরো কুড়িটি ঘাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয 
মাকিন-সায়গন কমাণ্ড। এ ছাড়া, ৮২টি “স্ট্াটেজিক হ্যামলেট? 
গেরিলারা হয় ধ্বংস করে বাসিন্দাদের পূর্বতন গ্রামে ফেরত পাঠায" 
অথবা সেগুলোকে প্রতিরোধ" গ্রামে রূপাস্তরিত করে । 

এই প্রসংগে প্রেসিডেন্ট হুয়েন ছু থো বলেছিলেন, “সেই নভেম্বণ 
মাসেই মুক্িফৌজ ও জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে ১,৬৬২টি 
'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট" ধ্বংস করে এবং শত শত সৈম্যঘণাটি নিশ্চিন 
করে দেয়। আমাদের বাহিনী দ্বার] ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা শত্রু সৈন্য 
কর্তৃক বাধাতামুলকভাবে পরিত্যক্ত ধাটির সংখ্যা একমাত্র কোচিন- 
চায়নাতেই ছিল ৪০১টি । এদের মধ্য মাঈ-থো, লঙ-আন, বেনবঙে। 
ও কা-মাউ প্রদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘণাটিও ছিল। ওই একই মাসে 
আমাদের দেশপ্রেমিক ও সৈম্গেরা মিলে ৩১ জন আমেবিকান সহ 
মোট ৫,৪৯৫ জন সৈনিক ও অফিসারকে নিহত করেছিল ; ১৫ জন 
আমেরিকানসহ আহত করেছিল মোট ১,৮৪৯ জনকে 7; বন্দা 
করেছিল ৯৯৭ জনকে, ভাদের মধ্যে ৪ জন আমেরিকান; ১৬টি 
মর্টার ৪৭টি মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ আটক বরেছিল্স 
২*১৭২টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেরাস্তর; ভূপাতিত করেছিল ৩২টি বিমান 
ও হেলিকপ্টার, এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল আরো ৩০টি । এ ছাড়া, 
গুদের সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যায় ৬,৩৫৮ ভন সৈনিক ও 
অফিসার ৮ এতদ্ব্তীত, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথাও 
প্রেসিডেন্ট “খা উল্লেখ করেছিলেন। সেই নমন্ত লড়াইয়ে জয় লাভ 
করেছিল মুক্তিক্র্ট। 

দিয়েমের পতনে উল্লাসিত কণ্ঠগুলো৷ কিন্ত এই ঘটনার পর থেকেই 
অন্য সুর গাইতে শুরু করে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাত পাঁচ সপ্তাহ 
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পয়ে, ৯ই ডিসেম্বর স্বারিখের মিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় মত্তব্য করা 
হয়: “পরবর্তা ছয় মাসে নতুন সরকারকে অগ্রগামী ভূমিকা 
পুনরুদ্বার করতে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হবে।” নতুন সামরিক সরকার 
কিস্ত কোনে দিনই অগ্রগামীর ভূটি কা পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। 
বিগত ছয় মাসেও না । জেনারেল হ'রকিন্দ এবং নুয়েন খান নিঃশব্দে 
নেপথ্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। সামরিক বিপর্ষয় বৃদ্ধি পাবার সংগে 
নংগে ভারা ছুজনেই ক্যাবট লঙ্জকে বলতে পারতেন, “এটা দে হবে, 
তা আমরা মাগেই বলছিলান।' আরও প্রধানতঃ মিন, দিন, এব" 
দন _এই ভিন প্রন নিয়ে গঠিত সরকারের ভিতরে চলছিল 
ক্ষমতার দ্বন্ঘ। তিন জনেরই পদমর্যাদা ছিল নমান । কালো সম্মংন 
কো চাইতে বেশী ছিল না। ফল দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ অচল 
এক অবস্থা । 

একে ক্যাবট লজও ঢুপ করে বছেছিলেন না। ফ্রান্সের 
নর্ধাসন থেক প্রত্যাগত এব” দিত্মমী কারাগার থেকে মুকিপ্রাপ্ত 
ডঃ ফাম কোয়ছ দন, ৫ ছুহুখিউলএর মাতা বিগত দিনের রাজশীতি- 
কের ঘাতে এব চো একহাত খেল দেখাতে সম্মত হন? তার জন্য 
পাপ্রাণ 5েই। করছিলেন হিনি। সামর্বিক অভ্ার্থানের পরবর্তী 
কম্য়ক সপ্ু'হ ধাবে উনি মধ হয়ে চেষ্ট। কারছিলেন যাতে উভয়ে 
নিল একটি ছি-দলা হবকারের পরিকল্পনাঃ শজি হন_“গুরুতপূর্ণ 
বিষয়গুঃলাতে এক মত হযে, ঠিক মামাদেন বিপাবলিকান ও 
ডেমোক্রাটিক পাঠিক সাতা ২ কিন্ত কেউই এতে সন্ত ভন নি 
প্রত/কেই “ফবাস। প্রথ! অহ্যায়ী' নি্-দলীয় সরকার গঠন করে, 
নেই সরকারের শীষে আসন দখল কঃতে চাইছিলেন । কর্জন 
পরিচিত ০. সাহা কয়েকজন রাজনীতিককে ক্যাবট লক্ত যোগ 
করত পেরেছিলেন, গার সবাই আমোবকার দিল এবং দিয়েমী 
এক-দলীয় সরকারের প্রস্ত'ব ১ ত্যাখান করেন : এবং যতদিন পযন্ত 
পামবিক দলের হাতে কর্তৃত্ব থ/কবে, ততদিন -কাসো রকমের 
নহযোগীতা। করতে অসম্মভ হন। শেষোক্ত দলের হাতে ক্ষমতা 
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“থাকাটা অবশ্ট লজেয়ও অপছন্দ ছিল । তার পরিবল্পনা ছিল দিয়েমের 

পরিবর্তে একজনকে প্রধান মন্ত্রী করে বসানো, যাতে সামরিফ এবং 
অসামরিক ক্ষমতা দ্বিধা-বিভক্ত থাকে | আমেরিকার পছন্দসই মানুষ 
অবশ্য ছিলেন ছ্ুয়েন তন হোয়াউ । হোয়াঙকে নিঃশবে লালন-পালন 
করেছিলেন একজন মাফিন ক্যাথালিক আরবিশপ | যেমন'দিয়েমকে 
ব্যক্তিগত শিক্ষার্ধীনে মানুষ করে তুলেছিলেন কাডিনাল স্পেলম্ান। 
হোয়াঙ ছিলেন দাই ভিয়েত (বৃহত্তর ভিয়েতনাম ) দলের প্রধান 
অংশের নেতা । প্রাক্তন মান্দারিনদের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থী অণ্শ, 
বড় বড় জমিদার ও সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের নিষে গঠিত এই 
“দাই ভিয়েত' দল। সামরিক দলের জেনারেলদের নেতা দুয়োঙ 
ভান, মিন্‌* হোয়াঙকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করবেন বলে কথা 
দিয়েছিলেন । কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করেই তিনি প্রতিশ্তি পাপনে 
অস্বীকৃত হন । 


খান অভুযুখান। 


হুয়েন খান, ও হারকিব্স এবার “জুনটা" জ্কেনাবেলদের হাত থেকে 
ক্ষযত। দখলর চক্রাস্ত শুরু করলেন । হোয়াঙকে প্রধান মস্রার পদ 
দেবার অঃগীকার করলেন খান, | সুতরা" নতুন আরেকটি গভ্যুর্থানের 
প্রস্ততি চলল । এই অভুথানের সাংকেতিক নাম হওয়? উচিত ছিল 
“হারকিন্লের প্রতিশোধ 1 “জুনটা' এতদিন ধরে মে প্রস্তাবের 
বিরোধীতা করে আসছিল, খান, সেটাকে মেনে নিতে প্রস্তত ছিলন | 
প্রস্তাবটি ছিল-_মাকিন অকিসান্রেরা ২৮টি জেলার সর্বময় সাময়িক 
তথ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করবে; সায়গনেন 
সৈম্য ও অফিসায়েরা নিরহুশ তাবে মাকিন অফিসারদের তাবেদারীতে 
থাকবে, এবং হুয়েন তন হোয়াঙকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হলে। 

বছরের শেষ দিকে মাকিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা সায়গনে 
"লেন; এবং ১৯৬৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে নিউজ উইক 
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পত্রিকায় “জুনটা” জেনারেঙদের প্রতি তাঁর উক্তি উদধূৃত করা হল : 
“বর্ষা শেষ হয়ে খরার দিন এসে গেছে; এবং শক্রর পশ্চান্ধাবন 
করা আগের চাইতে এখন অনেক সহজ। ক্ষয়ক্ষতির উদ্বেগ 
আপনারা ভুলে যান। এমন ভাবে যুদ্ধ চালান, মেন এইটাই হল 
আপনাদের শেষ সুযোগ- কারণ, এইটাই শেষ সুযোগও হতে 
পারে।” এবং সত্যিই, সেটা ছিল “জুনটা'র শেষ সুযোগ । 

ইউ, পি. সাই, এর ভ।ষান, ১৭ই জুরি তাঙিখে “নামগিক 
ইঠিহ।.স নর্ববৃতৎ হেলিকপ্টার-বাহিত ম্ান্রমণ? শুরু করা হল বেনত্রে 
প্রদেশের খন, ফুতে ' ৫৭টি হেলিকপ্টার, ৩০০০ সৈন্য, ১৬টি 
এম-১১৩ টাক, নেবহরের ১৬টি পে।ত এবং কছেক ডজন বিহান_- 
এই নিয়ে আক্রণণ চালনো। হল একটি গোরলা শিবিবের উপনে। 
হান্কিনের পিশ্চাদপপরণ, একত্রাকরণ ৪ পুনর্দখল" কৌশ"লর 
হ্যায্যতা প্রতিপাদনের সব চাইকুত বড প্রমাণরাপে এই অভিঘানের 
পরিক্রমা করা হয়েছিল দেনাবাঠিনীর 'নেবাইল স্টাইক জে সা 
গঠন কৰা হয়েছিল “এ'টেজিক হা'নলেট' গুলো থেকে সরিয়ে মানা 
সৈল্টাদের নিয়ে। 

হেলিকপ্ট'রের প্রথম চ'স্টি তরংগকে মুক্তি ফে'জ বিনা বাধায় 
মাসাত দিল। পঞ্চন তরংগটি অশ্দতেই সক্রিঘ হয়ে উঠল তদের 
সা্য়ান্ত্র। ভূপাতিত হল দুটি; আর ক্ষা খবস্ত হল পনেনটি 
হেলিকপ্টার । সংঘর্ষ এড়াবার উদ্দেশ্য থাকলে মুক্তি ফৌজ 
হেলিকপ্টারের প্রথম দলটি"কই আক্রমণ কবূত পান্ত; এবং 
অতগুলো হেলিকপ্টারের ক্ষয়ক্ষতির পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটত 
সেখানেই । কাবণ, এই লড়াইকে “মাকিন হেশিকপ্টার অভিযানের 
অন্যতম লিন,এণ বিপর্যয়” বলে মন্তবা কৰেছিল এ' পি: । 

আক্রমণের ঢেউ এগিয়ে অ:সতে দেখেও মুক্তি ফৌন্জ কিন্তু হিল 
নিক্রিয়। সাধগন বাহিনীর কোনে সৈন্য পালাবার চেষ্টা করলে তা-ক 
গুণ করে নারবার জন্য উদ্ধত অংগ্রেয়াস্ত নিয়ে পিছন থেকে তাদের 
উৎসাহিত করছিল অফিসারের । আসপে মুক্তি ফৌজ অপেক্ষা 
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করছিল যাতে সায়গন বাহিনীর অফিসার়েরা গুলির আওতার মধ্যে 
এসে পড়ে । এবং সেই মতলব সিদ্ধ হতেই শুরু হুল মুক্তি ফৌজের 
পাল্টা আক্রমণ । সংগে সংগে হিন্নভিন্ন হয়ে গেল আকন্রমণ- 
কারীব ঢেউ । 

এইবার শুরু হল আদর্শ পন্থায় লড়াই: আরো বোমা ও গোল 
বর্ষণ; মধ্য স্থল, দক্ষিণ ও তার পর বাম পার্থ থেকে আক্রমণ ; 
তারপর দক্ষিণ ও বাম পার্বের শেষ প্র'স্ত থেকে যুগপৎ আক্রমণ এবং 
তার ফাকেরফাকে বোমা ও গোলা বর্ষণ। লড়াই চলল দুই দিন 
ধরে। তারপর সায়গন বাহিনী ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ত করল । 

মাকিন প্রতিবেদনে এই লড়াইয়েন ফলাফলকে “হেলিকপ্টার 

ংসের সর্বাপেক্ষা কলংকময় অধ্যায় বলে উল্লেখ কর ছাড়াও 

“নগণ্য সাফলা এবং নৈরাশ্মজনক" বল অভিহিত করা হয়। বস্তত 
এটি ছিল সায়গন কমাগ্ডের এক বিপর্ধয়কারী পরাজয়। “ক্ষয়-ক্ষতি 
সম্বন্ধে উদ্বেগ' পরিহার করতে ম্যাকনামারা যে উপদেশ দিয়েছিলেন, 
সে উপদেশ “জুনটা' মান্য করেছিল । মুক্তি ফ্রণ্টের িসাব অন্বসারে 
সায়গন বাহিনীর নিহত ও আহত হয়েছিল ছয়শ জন। এই 
অভিষানের নেতৃত্ব করেছিলেন “জুনটা” সেনাবাহিনীন সর্বাধিনায়ক, 
লি-ভ্যান-কিম,' স্বয়ং। “জুনটা'র অন্যান্গ সদস্থদের সংগে আলাপ- 
আলোচনা কনার জন্য তিনি সায়গনে ফিরে গেছলন । এই পরাজয়ের 
কি এই অর্থ ছিল যে, তারা তদের শেষ যোগ হারিয়েছেন ? 

থান-ফুব বিপর্যয়ের দিন দশেক পরে, সানরিক “জুনটা'্র এক 
বিতক্ষিত অধিবেশন শুরু হল । ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট গ গল সবাইকে 
বিশ্মিত ও স্তস্ভিত কবে দক্ষিণ ভিয়েতনামসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন । 
নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সমাধানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করায়, 
সায়গনের প্রায় গোটা ছয়েক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু 
ফরাপী শিক্ষা) প্রাপ্ত সব কয়জন “জুলটা' প্রধানই, এই অসম্ভব 
সামরিক পরিস্থিতি এবং যে কোনো ধরনের নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক 
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আপস মীমাংসার অপরিহার্ধতা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন । সবাই 
থে এ ব্যাপারে একমত হলেন তা নয়; হ্ুয়েন খানের মতো আরো 
মনেকে ই এই প্রস্তাবের তীর বিরোধীতা করলেন । কিন্ত লমর্থন 
করলেন মিন ডন, টিন এব" কিম ; কেউ ব' মাংশিকভাবে, 
কেউ বা সম্পূর্ণভাবে । দিয়েমবাদে প্রত্যাবর্তন_ অর্থাৎ “জুনটা? 
একনায়কত্বে তালগোল ন! পাকিয়ে* অথবা নিরপেক্ষতা প্রস্তাব 
নিয়ে ভান করার বদলে, শক্তিশালী একনায়কন্ব প্রতিঠার উদ্দেশ্যে 
কোনো অভ্যুথানের ব্যাপাবে ক্যাবট লঙ্গ এ যাবৎ বা” দিয়ে 
এলেছি'েন । কিস্ত আর পারলেন না। রাষ্ট্রদূত লজের শেব বাধা 
ভেডে হারকিন্সের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজতর করে দিল উপরের 
স্টনা। স্থির হল, খান হবেন সেনাবাহিনীর নতুন সর্বাধিনায়ক; যুদ্ধের 
বয1+।.. সর্ব পর্মায়ে তিনি নিবিরাদে মাফিন নির্দেশ মেনে চলবেন । 
হয়েন তন হোয়াঙ হবেন প্রধানমন্ত্রী । এবং কোন না কোন ধরনের 
রক্ত নতিক তৎপরতা আবার ফিরিয়ে আনা হবে । 

স্ততনাং, চক্রান্ত অন্ুবায়ী হারকিন্স একদিন গেলেন “সায়গনের 
বাইন ; আব সেই অবসক্তেল অভুর্থান। “জুনটা"র পক্ষ তে একটি 
গুলিও কেউ নিক্ষেপ করল না। প্রধান প্রধান “ভুনটা' ক্েন*র্লেবা 
নবাই বন্দী হছুলন | “শেষ শ্রযোগ তর পেয়েছিত, এবং হাবিয়েও 
ফেলেছিলেন ত: | 

ক্ষমভায় অধিচিত হবার পর ব্ুয়েন খান কিস্তি একটি ব্যাপাবে 
মাকিনদেশ হাতের পুতুল হতে বাজী হলেন না। অসামকিক শাসন- 
বাবস্থা কায়েম করব'ল ভ'নটুকুও অন্ততঃ করা হবে-__-এই আ'শ্ব'স 
প্রদান কবে অভ্রাথানের সাপারে লজের সমর্থন আদায় করা হয়েছিল । 
এ সম্বন্ধে হাকিন্দের স্গবত: এতটুকুও মাথা , ছিল না। স্ুৃতবাং 
জয়েন খানও পূর্ব-প্রতিশ্রতি পালন শ্রেফ অসম্মত হা ন। সাফ 
জানিয়ে দিলেন, ক্ষমতা ভাগ তিনি করবেন না; সামরিক ও অসামরিক 
সর্বোচ্চ ক্ষমা গ্রহণ করবেন তিনি নিজেই। এর অবশ্য বিশেষ 
ফাদণও ছিল। প্রশাসনের অসামরিক বিভাগই সাহাযাপ্রাপ্ত মাকিন 
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ডলার নিয়ে নাড়াচাড়া! করে ; আর তাই থেকে আসে প্রচুর আর্থিক 
পুরস্কার । 

একটি বিষয়ে অবশ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন খান. । 
প্রাক্তন “জুনটা*প্রধান হ্য়োঙ ভান মিন.'কে স্বগৃহে অন্তরীণ কবা 
হয়েছিল । তাকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতাহীন, নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান করতে 
সম্মত হলেন হুয়েন খান, । 


যুক্তি ফ্রণ্টের মূল্যায়ন 


হয়েন খান, ক্ষমতা দখল করবাব প্রায় মাস খানেক পর একদিন 
আমি প্রেসিডেন্ট হুঁয়েন হু থো":ক মুক্তিক্রণ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে 
পূর্বোক্ত ছুটি অভ্যুত্থানের ফলাফলেব মুল্যায়ন করতে অন্থরোধ 
করেছিলাম । 

জবাবে তিনি বলেছিলেন, “টি অভুাথানই আমাদেব পক্ষে স্বীয় 
আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে । সামনিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক, 
সমস্ত দিক থেকেই শক্রপক্ষ হয়ে পড়েছে ভয়ানক দুর্বল । লড়াইয়ের 
ময়দানে ওদের সেনাবাহিনী প্রচণ্ড মাব খেয়েছে । তার উপরে, 
পালিয়েও গেছে বহু সৈনিক। দিয়েমী কর্তৃত্বেন সব চাইতে বড় 
সমর্থক যে ৃ্ধ্ষ বিশেষ সেনাবাঠিন* ছিল, তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । 
অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের বারংবাব বহিষ্ষারেব ফলে সামরিক কমাণ্ড হযে 
গেছে তছনছ এবং দর্বল । 

“বছরের পর বছব ধবে অতি ঘত্ব দিয়েম যে দমনমূলক হাতিষার 
তৈরী করেছিলেন, তাও ওই একই কানণে একেবারে "ধ্বংস ভয়ে 
গেছে; বিশেষ করে ভিত্তিমূলে । দিয়েমী শাসনতস্ত্রের নিরাপত্ব। 
তথা বিপ্লঙ্বী আন্দোলন দমনের বাবস্থা মূলতঃ নির্ভরলীল ছিলনিরাপত্তা 
বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশের প্রধান প্রান বর্তা ব্যক্িদের উপর | তারা 
সবাই খতম হয়ে গেছে । অনেককে আবার সরিয়েও দেওয়া হয়েছে । 

“সেনা বিভাগের সৈনিক ও অফিসার খেকে নিয়ে প্রশাষন 
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বিভাগের কর্মী পর্যস্ত সবাই আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কর্তাদের 
উপরে কারো আর আস্থা নেই। এবং আনুগত্য প্রদর্শন করবে 
কার প্রতি, তাও কারে জানা নেই। দেশপ্রেমিক শক্তির বারংবার 
জয়লাভে মনোবল ওদের আগেই ভেঙে গিয়েছিল । এখন একেবারেই 
বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 

“রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের শক্রপক্ষ যে 
কতখানি তুর্বল হয়ে পড়েছে, তা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। 
দিয়েমী শাসনতন্ত্রের মুখ্য সম্্থক ছিল কতগুলো প্রতিক্রিয়াশীল 
রাজনৈতিক দল । মেমন, শ্রমিক এব" নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, 
জাতীয় বিপ্লবী আন্দোতন, নব্য প্রজাতন্ত্রী দল, মহিলা সংহতি 
আন্দোলন ইত্যারদি। এগুলো সব ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 
খে ভাবেই হোক, দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাকিন 
হস্তক্ষেপের ফলেই যে ন্ুয়েন খানের শাসনতন্ত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছে, এই ঘটনাই জন্মমুহৃত্ থেকে হয়েছে তার কাল। কি দেশের 
ভিতরে, কি বাইরে, এই শাসনতন্ত্র হয়ে পড়েছে একেবারে বিচ্ছিন্ন 1” 

বিপ্লবী জনতা পাটির ত্রান নাম ক্রঙকেও মামি ওই একই প্রশ্ন 
করে আরো স্পষ্ট উত্তর পেয়েছিলাম । বলেছিলেন, “সামরিক 
বিপর্যয়ের দায়িত্ব আামেরিকা চাপাচ্ছিল দিয়েম ১ বর ঘাড়ে : আর 
দিয়েম এবং নূ দোষারোপ করছিলেন মা'কনদের । জনসাধারণের 
চোখে ধুলো দেবার জন্য আরো আধুনিক লীতি অনুসরণ করতে 
চাইছিল আমেরিকানরা । তার] চাইছিল মনোবলের অধোগতিকে 
রুখতে এবং অধিকতর বশঙ্ঈদ পুতুলদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে । 
তাই ভারা “মাঝ দরিয়ায় ঘোড়া বদলানো'র মতো! সাংঘাতিক পথ 
বেছে নিয়েছিল 1” 

“কিন্ত বাস্তব সতা হল, দিয়েমের চাইতে যোগ্যতর ঘোড়া তার! 
বৃখাই খুঁজে মরবে । সমস্ত তুল-ভ্রান্তি এবং যুঢ় অপরাধমূলক কার্য- 
কলাপ সত্বেও, নয় বৎসরে দিয়েম নিজের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ 
করে একটি সেনাবাহিনী, একটি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং কোন-না.কোন 
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ধরনের রাজনৈতিক যন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তা বজায় রাখতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । আমেরিকা এবং সম্ভবতঃ লজ্েরও ধারণা ছিল; ভ্রাতা 
নূকে সরিযে দিতে পারলেই দিয়েম আরে বশশ্বদ হযে পড়বেন । 
প্রচণ্ড কম্থ্ুনিস্ট-বিদ্বেষী হওয়া সত্বেও নৃকে “এিকগীষে এবং “শক্ত 

হুষ" বলে মনে কবা হত। কাবণ ওয়াশিংটনের আদেশ বশন্বদ 
ভূত্যের মতে। মাগ্ত করতে তিনি আ'চুদী রাজী ছিলেন না; বিশেষ 
ক.ব শেষের দিকে । কিন্তু প্রথম অভ্যুর্থানটি ওয়াশিংটনের আশার 
কিছুটা বিপরীত দিকে চলে গেল। কারণ, অভাখান ঘটালো সেনা 
বাহিনী; এবং তার] দিয়েম ও নূ উভয়কেই হতা৷ করল। 

“এর ভিতরে বাত্িগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্য ছিল । 
তাছাড়া, অভ্যু্থানের পরেও দিয়েম জীবিত থাকলে তার প্রতিক্রিযা 
কি ধরনের হবে, এব' দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানো হঙ্গ অথচ 
তাকেই খতম না করলে জনসাধারণের রোষ-বহ্ছি কি ভাবে সামাল 
দেওয়া যাবে, সে ভয়-ভাবনাও ছিল। যেশাসন বাবস্থার সাহ'য্যে 
দিয়েম ক্ষমতা দখলে রেখেছিলেন, সেই শাসন ব্যবস্থাকে নতুন 
“জুনটা” যে সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে মনস্থ করে, তার কারণও ছিল 
এই | অন্যথায় ভয় ছিল দিয়েম সমর্থকেরা হয়ত ওই শ:সন ব্যবস্থার 
সাহায্যেই ক্ষমতা পুনর্দখল করবে । কর্নেলের পদ অবধি তাই 
একশ"য়েরও বেশী অফিসারদেব সেনা বাহিনী থেকে বিতাডিত করা 
হয় এবং প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ে দিয়েমের অনুগত বু সরকাণী 
কর্মচারীকে তাড়ানো হয়। এছাড়া গোয়েন্দা পুলিশের সম্পূর্ণ 
যন্ত্রটিকেই ভেঙে ফেলা হয়েছিল । অতীতে এই সরকারী মন্ত্রগুলোকে 
হিংশ্রভাবে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার কর হয়েছিল বলে, 
জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ “জুনটা' যে এই সমস্ত কাজ 
করেছিল, তা নয় | আসলে “জুনটা'র ভয় ছিল এইঘযস্ত্রগুলোকে হয়ত 
আবার তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। 

প্জুনটা জেনারেলদের ছিনটি দলের অনুগামীরাই সেনা ও 
প্রশাসন বিভাগের ভিতরে আপন আপন প্রভুদের জন্য লড়াই 
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চালিয়ে যাচ্ছিল । ফলে দেখা! দিয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা, এবং কেন্দ্রের 
ক্ষমতার প্রতি আস্থার সম্পূর্ণ অভাব। এই কারণেই গ্রানাঞ্চল তথ 
সায়গনে সর্বাত্মক তৎপরতা জোরদার করবার ব্যাপারে উক্ত 
পরিস্থিতিকে আমরা কাজে লাগাতে পেরেছিলাম । এক এক বারে 
১৭ থেকে ১০টি করে কয়েক শত স্ট্রাটেজিক হযামলেট”কে মুক্ত করা 
হয়েছিল; এবং নব কয়েকটি রণাঙ্গনেই গুরুত্বপূর্ণ সাদবিক বিজয় 
অর্জন পরতে, মানা সনর্থ হই । এ ছাড়া, নায়গনের কলকারখানা, 
বিশ্ববিগ্ঠালয় ও স্কুলগুলোতে শ্রমিক শিক্ষক ও ছাত্রদের মান্দোলন 
গ্রচণ্ড আকা ধালণ করে। কল-কাবথানার মধ্যে সবচাইতে তীব্র 
বিক্ষোভ দেখা দেয় সতী কলগ্তলোতে । আন্দোলনের মুল দাবী 
ছিল, উন্নততর আথিক অবস্থা, গণত'ন্িক স্ব'হীনতা ও শ্রমিক সংস্থা 
থেকে পুলিশের গুপ্তচরদের বিতাড়ন। | 

-এই সময় একটি নতুন এবং গুরুদ্পূর্ণ ঘটন'ও ঘটে। শহর 
জনতার বিভিন্ন অপশের মধো শান্তি ও নিরপেক্ষতার দাবিতে বেশ 
ডোরদান আক্োলন শুরু হয়ে যায়) প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন আর্ত 
হয়েছিণ বেশ কেক বৎসর পূর্বেই । কিন্তু একে ব্যাপক এব তীব্র 
গণ-আন্দেলনে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়েছিল দুটি অভ্যুথানের 
পরবর্তী সংকটজনক পরিস্থিতির স্ুঘাগেই । বতমানে গণতান্ত্রিক 
স্বাধীনতা ও উন্নততর জাবনযাত্রান দাবির উপ: ভিত্তি কহে শহর- 
গুলোতে বা'পক কর্মতৎপরতা গড়ে তোলবাব প্র? মাযোগ রয়োছে। 
বাধাতামূলক সরকাবী অনুমোদন প্রথার বিলাপ এবণ অন্যান্য 
দাবিতে ইতিমধোই সমবাদপত্রগুলো হয়ে উঠেছে সোচ্চার! প্রথম 
অভুত্থানের পর শত্রুর! পর্রস্থিতিকে সুস্থিত করতে পারেনি । সর্বস্তরে 
বিশেষ করে সেনা বাহিনীতে পরিস্থিতি ত্র অবনতির দি-ক গড়িয়ে 
চলেছে। দ্বিতীয় অত্যুতথানের কারণ ছিল ২. অবশ্ব আর একটি 
কারণও ছিল। আমেরিকানরা চেয়েছিল আরো * হুগত একজন 
ভৃত্য , অধিকতর দক্ষ একজন পুতুল, যার ফরাসীদের প্রতি কোনোরকম 
র্বলতা সন্দেহাতীতভাবে অনুপস্থিত থাকবে । 
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জষ্ট নেতৃবৃন্দ আরো একটি কথা বলেছিলেন । দিয়েম-বিয়োধী 
অভ্যুত্থানের পর জনতার কোন কোনো অংশে আমৈরিকার সম্মান 
সামন্ত বৃদ্ধি পায়। কারণ দিয়েমকে লোকে এত ঘৃপা করত যে, 
“তার চাইতে আর খারাপ কিছু হতে পারে না' বলে জনসাধারণের 
মনে ধারণ! জন্মে গিয়েছিল । জনসাধারণের মনোভাব এই ভাবেই 
শুরু থেকে হুয়েন খান-এর বিরোধী হয়ে ওঠে । বিশেষ করে তিনি 
যখন মিনকে বন্দী করেন এবং মিন-এর দেহরক্ষবকে হত্যা করেন। 
কারণ ওই দেহরক্ষীই দিয়েম এবং নৃকে হত্যা করেছিল । * এর ফলে 
উক্ত অভ্যুত্থান যে খাঁটি “আমেরিকায় প্রস্তত' তা জনসাধারণের 
কাছে স্পঞষ্ট্য়ে যায়, এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুন নতুন 
করে জলে ওঠে। 

হয়েন হু থো আরো বলেছিলেন, “জনসাধারণকে প্রকৃত ব্যাপার 
বোঝাতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্ত আমাদের কাছে 
সব চাইতে বড় আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল ম্যাকনামারার আগমন ; 
গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে ম্যাকনামারা যখন হুয়েন খানের বাছ ধরে 
চীৎকার করে বলেছিলেন, “ইনিই হঙ্গেন আমাদের লোক । এতে 
আমাদের প্রচারকর্মীদের বছ পরিশ্রম বেঁচে যায়।” 

ম্যাকনামারা ভেবেছিলেন, ভার পক্ষে ভিয়েতনামে আস! এবং 
কুয়েন খানকে জনসাধারণের কাছে “বিক্রি' করাটা খুব প্রয়োজনীয় ; 
জনসাধারণকে নানাভাবে বোঝানে। দরকার যে খানের প্রতি 
আমেরিকার পুর্ণ সমর্থন রয়েছে । কারণ, ত্বদেশে খানের যে এতটুকুও 
জনসমর্থন নেই সেকথা ওয়াশিংটনের জানা ছিল । কিস্ত জেনারেলদের 
মধ্যে একমাত্র লোক ছিলেন ছ্ুয়েন খান, যিনি আমেরিকার শঠ 
অনুসারে “কম্যুউনিস্ট হত্যা চালিয়ে যেতে সম্মত ছিলেন । বস্তুতঃ 
দক্ষিণ-ভিয়েতনামের জনসাধারণের কাছে ম্যাকনামারা যা! বলেছিলেন, 
তার অর্থ হল, “হুয়েন খানের আপনাদের সমর্থনের কোনো প্রয়োজন 
নেই। কারণ আমাদের সমর্থনই তিনি পেয়ে গেছেন।' যাই হোক, 
খানের সৈশ্যের৷ যখন আক্রমণাত্মক অভিযান চাঙগাতে অন্থীকায করল, 
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এবং কিছুটা রত্তক্ষয়ের পরও যখন সেনাবাহিনী থেকে পলাতকের 
খ্যা বেড়ে যেতে লাগল, তখনই সম্ভবতঃ টৈতন্টোদয় হল 
ওয়াশিংটনের । তারা বুঝলো, কেবলমাত্র তাদের সমর্থনই যথেষ্ট নয় ; 
আরো! কিছুরও প্রয়োজন রয়েছে । 
সমস্ত দিয়েমী সংগঠন ভেঙে দেবার ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার 
্যটি হয়েছে, তা এখনো পূর্ণ হয় নি। অন্বর ভবিষ্যতে পুর্ণ হবার 
সম্ভাবনাও নেই। এই ধরনের শূন্যতার ফলস্বরূপ যে হতাশাময় 
ছর্বলতার জন্ম হয়, সে কথ। ওয়াশিংটন জানে । তাই ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত আমেরিকানরা এই শূন্যতা পূরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। খান ক্ষমতা দখল করবার সংগে সংগে মাকিন 
সা'বাদিকরা লেখেন যে, খানই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় 
দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ । এবং, এর কয়েক দিনের মধ্যেই 
৫ঘাষণ] কর! হয় যে, কাও দাই অথবা হোয়া হাও কিংবা অন্য কোনো 
পন্দপায়ের অমুক অমুক সর্দার খানের দলে যোগদান করেছে। 
মান অস্ত্রশস্ত্র এবং মাকিন নরকারের সম্মতি নিয়েই এর আগে 
দিতয়ম এই সমস্ত ধর্মীয় দলকে দমন করেছিলেন । সুতরাং এই নতুন 
অঃশার বাণী কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। দেখা গেল, 
ক্ষ“তা দখলের সাত দিনের মধ্যেই খানের মাফিন-বৈমানিক-চালিত 
বিমান বহর বেন-কান-এর উপরে ৬০ টন ামাবর্ষণ করেছে। 
সাহগন নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে তে-নিন-এর পরেই বেন্‌-কান হল 
কাণদাহদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। এই বোমা বর্ষণে এক হাজার 
গৃহ ভম্ম।ভুত হয়; নিহত হয় ৮৪ জন মানুষ এবং আহত হয় ২০০ 
জন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ এমন সাংঘাতিকভাবে 
ফে-ট প.ড় যে, খান, ক্যাবট লজ ও হারকিন্স, তে-নিন-এ ছুটে যান 
এবং নিহত প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ২০০০ ও শিশুর জন্য 
১০০৯ পিয়াস্ত্রী করে ক্ষতিপূরণ ০ হানের প্রতিশ্রতি ঘোষণা করেন । 
আর, তে-নিন-এর শিশুদের হাতে মিষ্টান্ন বিতরণরত খানের ছবি 
তুলতে থাকেন ফটোগ্রাফার । বিক্ষোভ কিন্ত তবুও প্রশমিত হয় 
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নি। একটি. জনসভায় খান যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন' তখন আবার 
বিক্ষোভ ফেটে পড়ে । অগত্যা সেই জনসভাতেই *নিহত প্রতিটি 
প্রাপ্ত বয়স্কের মূল্য ৫০০৭ ও শিশুর মুল্য ২০০০ পিয়াস্ত্রা করে বৃদ্ধি 
করা হয়। ফাউ উপহার হিসাবে লি-ভান-তাত নামক জনৈক কৃখ্য।ত 
কাও-্দাই জেনারেলকে, খান, তেন-নিন, প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের 
পরিধি হ্রাস পেতে পেতে এসে ঠেকেছিল তে-নিন, শহরের বাইরে 
মাইল ছয়েক স্থান অবধি । 

কিছু সংখ্যক কাও-দাই এবং হোয়া-হাও সর্দারকে খান অবশ্য ঘুষ 
দিয়ে ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কিস্তু ভারা ছিল সেহ একই 
লোক যাদের ইতিপূর্বে বহুবার জাপানী ও ফরাসী এবং এইবার 
মাফিনর! কেনা-বেচা করেছে । নিত নিজ গোষ্ঠীর লোকজনদের নিয়ে 
তারা খান অথবা খানের উত্তরাধিকারী রূপে ওয়াশিংটন-নির্বাচিত 
কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনে প্রকারের রাজনৈতিক সমর্থন স্যৃ্ঠি 
করতে পারবে কিনা, সেটা অন্য ব্যাপার । এই প্রশ্নটিই আমি অবশ্য 
করেছিলাম ত্রান, নাম, ক্রঙ-কে। 

জবাবে তিনি বলেছিলেন : “বেশী অর্থ যে দেবে, কাও-্দাই এবং 
হোয়াহ:ও সর্দাররা তার পক্ষেই যোগদান করবে । এটা আজ নয়, 
বহু বৎসর ধরেই হয়ে আসছে । এবং উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই সে 
কথা জানে । যতবারই সর্দারর! পক্ষ পরিবতন করেছে, তহবারই 
ওদর সাধারণ মানুষের পক্ষে কল হয়েছে আরো ম্বতূযু, আরে ভদশা 
এবং অধিকতর শোষণ । মতীতে বছুবার কাও-দাই এলং হোয়া-হ1ও 
গোষ্ঠীর স'ধারণ মাতষ অনীম ছখ-হুর্দশী রণ করেছে ; আর আধিক 
লভ্যাংশ ভাগাভাগি হয়েছে মর্গাকদের ভিতবে। গোষ্ঠীর সাধারণ 
মানুষের চরমতম ছৃখ-ছুর্ঘশার সময, লি-ভান.তাত কোনো দিনই 
পাশে ঈ।ড়িয়ে থেকে হৃঃখ-ছুরদশা” অংশীদার হয় নি, কিংবা কোনো 
রকম সাহায্য. করে নি। কাও-দাই এবং হোয়াঁছাও গোষ্ঠীর 
সাধারণ মাহুষ হল কৃষিজীবী। ফ্রন্টের দৌলতে তার! সবাই এখন 
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পিজের নিজের জমি পেয়েছে । অন্যান্য কৃষকদের মতো, ওরাও নিজের 
জমির জন্য জন'দেবে । ওর! যে কৃষক, এইটিই হল প্রাথসিক নত্য ৷ 
গোষ্ঠীগত আগ্ুগত্য ছল তার পণে। যে দন্ত কাও দাই সর্দার 
সত্য-সত্যই গোষ্ঠীর সাধারণ নাঞুষের সেব। করেছে, তারা অধিকাংশই 
খোগ দিয়েছে ফ্রন্টে । বাকিরা ্ণ্ুক সমর্থন করে। হোয়াহাও 
খোষ্টীতেও সেই একই ব্যাপার । আর, নিন-জুয়েন গো্ঠী তো? 
»ম্পূর্ণরূপেই ফ্রন্টের সংগে যোগ দিষেছে। খান এব” মাঞ্ষিনরা এই 
সমস্ত গোগীর মাস্তা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে । কিন্তু আস্থা! অর্জন 
কর" হবে অসম্ভব ।” 
নপর যে রাজনৈতিক শক্তির উপর মাক্ধিন আশা-ভরসা নির্ভর 
করে রসেছে, তা হল ইন্তপূবে উল্লিখিত দাই-ভিয়েত দল। দল 
ঠলাবে খুবহ ছোট, জনত'ন সগেও কোনো যোগাযোগ নেই। 
ভ্রউ-এর ভাবায় গরা হল “ডলার শিকারী” । এই দাই-ভিয়েত দল 
ইতিমধ্যেই একাধিক অপশে বিভক্ত হয়ে গেছে । ভবিষ্তুৎ প্রধান 
মন্ত্রী হিসাবে প্রতিটি দলেই নপুয়ছে আপন আপন মনোনীত বাক্তি। 
এদের মধ একজন হলেন লুষ্ষন, ছখন থি ১৯৬০ সালে নক্ুভম্বন 
নানের ন'মর্রিক অফিসারতদ” বার্থ অভ্যুথান সংগঠিত করবার ব্যাপারে 
হন সহায়তা করেছিলেন । খ'ন ক্ষমতা দখল করবার এগারো দিন 
পুর, ১৯৬৪ সালের ১০ই দেক্রয়ারি ড।' খ আর একবার তিনি 
খানের বিরুদ্ধে নি"জর ভাগা পরীক্ষা করেন ' খান-এর অতি সহজে 
ক্ধমতা দখল করা দেখে নিশ্চযই তারও মনে উৎসাহ জেগেছিল । 
কিস্তু এবারও তিনি বিফল হন। যাই হোক, দাই-ভিয়েত দলের 
কোনো অভ্াথান যদি ফলও হয়, তবুও দিয়েমী সংগঠনগুলোর 
ধ্বংসের ফলে ৃষ্ট শৃহ্যতা পরিপৃরণের ক্ষমতা তাদের নেই । তা 
ছাড়া, ভিয়েভনামী সমাজের সামান্যতম অ.শেরও প্রতিনি'ধত্ব ওব 
রে না। সুতরাং ফ্রন্টের প্রতিপক্ষ হিসাবে ১5দর অবস্থা হল, 
সারগনের জ্বনৈক মুক্তিকরন্ট নেতার ভাষায় “আগুন নিভাবার জলের 
মল দিয়ে সমুত্রকে পেছনে ঠেলে দেবার চেষ্টার মতো 
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সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
সামান্য যে কয়েকজন ডলার লভ্যাংশের লোভে যে-কোনো ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হতে প্রস্তত রয়েছেন তাঁদের পক্ষে বিরাট মুশকিলের ব্যাপার 
হল “কোন্‌' আমেরিকার প্রতি “আনুগত্য প্রকাশ" করতে হুবে তা 
তারা জানেন না। পরম্পরের মধ্যে বিবাদ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
কারণে, প্রতিটি দূলই হল ওয়াশিংটনের পক্ষে বিরাট ঝাকিম্বরূপ। 
অভ্যুথান মনোভাবাপন্ন কোনে দূল যদ্দি নিজেকে দক্ষ এবং বশম্বদ 
বলে প্রমাণ করতে পারে, এবং সাফল্যের সম্ভাবন৷ যদি থাকে, তবে 
সেই দলকে ওয়াশিংটন অবশ্থাই সমর্থন করবে । কিন্তু সম্ভাব্য দক্ষতা! 
ও বশন্বদতা বিচারের ব্যাপারে দূতাবাস, সামরিক কমাণ্ড এবং সিয়। 
(০.1. &) প্রত্যেকেরই মূল্যায়ন হল ভিন্ন ভিন্ন । অত্যুৎ্সাহী এবং 
চরম পুতুল মছনাভাবাপক্ন ব্যক্তিও উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে কা 
হাপুতর ক্রীড়নক হতে হবে তা বুঝে উঠতে দুশ্চিন্তায় হিমসিম খেয়ে 
যায়। কারণ, নির্বাচনে ভুল হলেই চরম বিপদ । যত আনুগত্য 
সহকারেই কাজ করা যাক না কেন, এবং বিশ্বস্ততার জন্য যত নির্বাধ 
প্রশ,সাই বষিত হোক ন| কেন, নির্বাচনে ভুল হলেই তাকে হয় তো 
দি.বম এবং নৃ্র মতো রক্তআোতের মধ্যে শেষ হতে হবে । মথবা 
তৃতীয় ভ্রাতা ক্যানকে মাকিন কনসাল যেমন গিলোটিনে নিহত 
হন'র জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি যেতে হবে 
জল্প'দের কবলে । কিংবা সিয়ার নিজের হাতে গোপনে তৈরী ইদানীং 
কালের “স্পেশাল ফোর্স”এব লোকদের জল্লাদের দল যেমন কর্নেল 
লি-কোয়াঙ-তুঙ সহ সবাইকে সারবদ্দীভাবে ঈ্লাড় করিয়ে হত্যা 
করেছিল, সেইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে । ভুল লোককে নির্বাচিত 
করে অতি বিশ্বস্তভাবে কাজ করবার এই হবে পুরস্কার । 

আর “ভুনটা' জেনারেলদের অবস্থা ? মাফিন স্টেট ডিপার্টমেণ্টের 
কাছে নিজেদের ভাগ্য বাধা দেবার অপরাধে, তিন মাসের মধ্যে 
সকলের জেল হয়ে যায় । তাদের মধ্যে অতি ভাগ্যবান কয়েকজন 
বেঁচে যান অধ্ঃস্তনদের ফাসিকাঠে অপর্ণ করে । আর ছুয়েন খান 
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নিজে? তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, অস্তরঙ্গ সহকর্মী এবং সহচক্রাস্ত- 
কারীকে ১৯৬৪ সালের মে মাসে যখন সায়গন কমাণ্ড থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হয় তখন কি তিনি খুব নিরাপদ বোধ করেছিলেন ? 

সরিয়ে দেবার কারণ খান জানতেন। সেই “কারণ' তিনি ছিলেন 
নিজেই । তিনি, জেনারেল হুয়েন খান, ঘিনি “কমুযুনিস্ট নিধন” সম্পর্কে 
অগ্নিগর্ভ সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনিই তীর পূর্বশ্থরীদের চাইতে 
অনেক্ক দ্রুত এবং আরে। অধিক পরাজয় বরণ করেছিলেন । এ কথাটা 
থান ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়েও যদি না বুঝে থাকেন, তা হলে 
তিনি যে অতি সরল একজন মানুষ তা মানতেই হবে। কারণ, ওই 
সময়েই সিয়ার সুদক্ষ ব্যক্তিরা জেনারেল ও কর্নেলদের দলিল-পত্র 
ঘে'টে পরবন্ঠী পছন্দসই লোকের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। 
প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিয়া তার অভ্যু্থান এখনো! 
ঘটায় নি; 

নতুন কোনো লোককে একবার চেষ্টা করে দেখতে রাজি করাতে 
ওয।শিংটনের যদি সেই সময় অশ্মবিধা হয়ে থাকে, তা হলে, 
যে কোনো মুল্য ক্ষমত1 হাতে নিতে উৎসুক ব্যক্তিদের উভসংকটময় 
অবস্থাটিকে উপলব্ধি কর] উচিত । 

স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও প্প্টে'গনের নীতির মধো সমন্বয় সাধনের 
বিরাট প্রচেষ্টা হিসাবে ১৯৬৪ সালের দন মাসে জেনারেল 
মাকসওয়েল টেলরকে কাবট লজের পরিবর্তে সায়গনের রাষ্ট্রদূত 
নিধুক্ত করা হয়। এই নিয়োগ কেবলমাত্র রাষ্টরদুতরূপেই ছিল না) 
ছিল আরো কিছু বেশী । টেলর ছিলেন মাকিন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধি- 
নায়কদেন যুক্ত কমিটির সভাপতি এবং “বিশেষ যুদ্ধে'র মুখ্য প্রবক্তা । 
এইরাপে সমরিক এবং অসামবিক উভয় বিষয়ই ম্যাক্সওয়েল টেলরের 
হাতে আমস' ঠিক দশ বৎসর পূর্বে ফরাসী সরকার যা করেছিলেন 
তার সংগে এর অন্কুত সাদৃশ্য . ছে । ফরাসী সরকার সেই সময় 
তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল পল এলি-কে সায়গনে 
প্রেরণ করেছিলেন অসামরিক ও সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণের জগ্তা। 
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জেনারেল টেলরকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করে প্রেসিডেন্ট 
জনসন প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই যেন বলেছেন : “তুমিই গ।নার্দের এই 
বঞ্াটের মধ্যে জড়িয়েছো ; এবার তুমিই আমাদের এর ভিতর €থকে 
উদ্ধার করো ।” “বিশেষ যুদ্ধ' যেমন ছিল টেলরের মানস-সন্তান, 
তেমনি এই যুদ্ধ জয় কববার উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত ১৯৬১ সালের 
স্ট্ালে-টেলর সমর কৌশলেরও তিনি ছিলেন বুগ্ব-জনক | দুটিই 
হয়েছিল ব্যর্থ । জেনাবেল টেলর যে একজন দক্ষ সেন*'পি, এ বিষযে 
সন্দেত নেই। দক্ষ সেনাপতি ছিলেন ফ্র।ন্পর গ্য ল্া'্ততব ছা 
তাসিনি-ও। কিন্তু তাকে পাঠানো হয়েছিল অসাধ্য সাংনের উদ্দেশ | 
বস্তুতঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনমানসে ওয়।শিপ্টন ইতিন্ধোহ যুদ্ধে 
পরাজয় বরণ করেছে । এই অবস্থায় সম্বত্তন সমর ক শল হথা 
নীতিও ব্যর্থ হতে বাধা। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


কি ভাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে ? 
যুক্তিক্রণ্টের নিয়ন্ত্রনের ব্যাপ্তি। 


সার কত দিন চলবে এই যুদ্ধ? কি ভাবেই বা ঘটবে এর 
সমাপ্তি? মুক্তিফন্টের অতি দায়িত্বশীল সামরিক ও রাঙ্গনৈতিক : 
নেতৃবন্দের সংগে এই ছুটি প্রশ্ন নিয়ে আমি বারংবার বিস্তারিত 
+ ুশ'চনা করেছি ' জবাব পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের । নুয়েন হু 
পো এই প্রবোর জবাবে প্রথমে বলেছিলেন, “যতদিন প্রয়োজন, 
ততদিন এ লদ্র'ই চলকব । থামবে সেই দিন, যেদিন হয় আমেরিকানর! 
লি.জ” থেছকই চলে যাবে অথবা তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হবে, 
এব শান্ত + নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হ.ন " একই বন্তবা আরো দৃঢ়ভাবে রেখেছিলেন খণ্রজাতীয় সংখ্যা" 
লঘু সম্প্রনায়ের নেতা ইবি আলেও, “দীর্ঘ* ল ধরে যুদ্ধ করবার 
সানর্থা শমাদের রয়েছে । বর্তমান পুরুষ যদি এই কাজ শেষ করতে 
না পারে, তা হালে আমণদের পুত্র-পৌত্রের! নিশ্চয়ই তা করবে । 
স্পট বোঝা যায়, মুক্তিফ্ুন্টের সামরিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি 
স্নালো'বেশ কয়েক বৎসর ধরে যুদ্ধ চালাবার জন্য তৈরী হয়েই তাদের 
নাত 'নর্্ঘন্প কবেছেন। জয়লাভ সম্বন্ধে তারা সুনিশ্চিত । এবং 
সম'নক ন'নচিত্রে ক্রমাগত রংয়ের ১১ এনই তাঁদের বিশ্বাসের 
তাণ্যতা প্রতিপন্ন করছে । আমি সেখানে থাকতেই .দখেছি, মামরিক 
ন'নট্িতত্র সবুজ রংয়ের ছোপগুলো ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে; আর সেই 
»”শ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে লাল রং। এছাড়া আরো যা! 
পোখছি € শুনেছি, সবই তাদের বিশ্বাসকেই সমর্থন করে। 


৩৩৩ 


১৯৬৪ সালের শুরুতে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই অনুসারে ফ্র্টের 
দাবি হল, সারা দেশের “ছুই-তৃতীয়াংশ ভূথণ্ড এবং জনসংখ্যার 
অর্ধেকেরও বেশীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান । একমাত্র নাম 
বাদে আর সমস্ত বিষয়েই মুক্তিস্র্ট হল পুরোদস্তর সুপ্রতিষ্ঠিত একটি 
সরকার । সামরিক, বৈদেশিক, জনন্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, তথ্য ও শিক্ষা, 
ডাক ও তার, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়াদি সংক্রান্ত ধিভিক্ন কমিটি 
তাদের রয়েছে । এ ছাড়া রয়েছে মন্ত্রী দপ্তরের মতো একাধিক সংস্থা 
এবং সেগুলোর বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ । বৈদেশিক বিষয় 
সংক্রাস্ত কমিটি ইতিমধ্যেই কায়রো, হাভানা, আলজিয়ার্স, জাকার্তা 
বালিন, প্রাগ ইত্যাদি স্থানে “রাষ্ট্রদৃত' নিযুক্ত করেছে । এছাড়া 
বিদেশে জ্ঞাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের বহু দফতর খোলার কাজ আটকে রয়েছে 
কমার অভাবে মুক্তিত্রণ্টের সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান লিবারেশন 
প্রেস-এর প্রতিনিধি অধিকাংশ বৈদেশিক দূতাবাসেই রযেছে । এই 
প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রদূতের প্রেস আযাটাশে-রূপে কার্য পরিচালন! করে 
থাকেন । 

বন্ত্বতঃ যে কোনে সময়েই ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় ' কমিটিতক অস্থায়ী 
সরকারে বপান্তবিত করা যেতে পারে ৷ হুয়েন হু থো"ৰ সদর কার্যা- 
জয়ে থাকতেই দেখেছি+ এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে । প্রসংগত 
খে বলেছিলেন “সরকারের অস্তিত্ব এখনই রয়েছে ; তবে প্রাথমিক 
পর্যায়ে । নিজেদেব প্রশাসনিক সংগঠন আমাদের তো আছেই। 
কতগুলো অর্থ নৈতিক সমন্যার উপর কাজও আমর! শুরু কন্তে যাচ্ছি। 
যেমন, প্রযুক্তি সংক্কাস্ত মান উন্নয়ন এবং পতিত জমি উদ্ধার । সব 
কিছুই করা হয় পুরোপুরি গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি কৰে । যেখানে সম্ভব, 
সেখানে গ্রামবাসীরাই নিজেদের স্বয়ং-পরিচাঙগন! কমিটি নির্বাচিত 
করে থাকে । এবং বর্তমানে এইটিই হল সাধারণ নিয়ম । জন- 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার পন্থা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 
ধারাকে স্দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ ক্রমশ: উদ্নত 
হচ্ছে। মুক্ত-অঞ্চলে জনসাধারণের জীবন ধারাকে কি ভাবে আদর্শ- 


৩৩6 


রূপে সংগঠিত করা যায়, সেইটিই হুল বর্তমানে আমাদের সামনে 
বিরাট এক প্রশ্ন । এই ব্যাপারে আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করতে চলেছি। স্বয়ং-পরিকল্পনা কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে পুরনো! 
প্রতিরোধ প্রথার সংগে সংগতি রেখে; এবং সেগুলো ক্রমশঃ 
অধিকতর যুক্তিসম্মত প্রশাসনিক রূ'পর দিকে পরিবহিত হচ্ছে । 
জন-শৃংখলা ও নিরাপত্তার অমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধা হয়ে গেছে এবং 
নর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রাকে স্ুসম্বদ্ধ ভিত্তির উপর গঠন 
করবার কাজও এগিয়ে চলেছে । 

পতিত জমি এবং অনুপস্থিত দেশদ্রোহী জমিদারদের জমি 
ভূমিহীনদের ভিতর বিলি করা, খাজনা হাস ইত্যাদি আমাদের এই 
সমস্ত ভূমিসংস্কারের প্রভাব পড়েছে সারা দেশের একের-তিন-ভাগেরও 
স্শী কর্ষণণযোগ্য জমির উপরে । বিদ্ায়তন, আরোগ্যশালা এবং 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ আমর! শুরু করে দিয়েছি ; বিশেষ করে 
মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চুল। জিনিসপত্রের অভাবে অস্বিধা খানিকটা 
হচ্ছে কিন্ত এই সমস্ত পুনর্গঠনের কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে নিদিষ্ট 
একটা রূপ ধরে । আমাদের কর্মন্চীর মধ্যে অবশ্য অস্থায়ী একটি 
সরকার গঠনের বিষয়ও রয়েছ । কিন্ত এব্যাপারে খুব সাবধানে, 
ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে।” 

বন্ততঃ দেশের বৃহত্তম অংশে দক্ষিণ ভিয়েত* 'মী জনসাধারণ দ্বার! 
পরিচালিত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসন বাবস্থা কাজ করে চলেছে। 
ইতিমধেই আরম্ত হয়ে গেছ সামাক্রিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের 
কাজ। মুক্তিক্রপ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এই ভাবেই সব কিছু 
এগিয়ে যাবে ; যুদ্ধ যদি চলে তবুও । ল” সব চাইতে বড় প্রশ্ন 
হল, মাকিন যুক্তরা্রঁ কি করবে? 

উতকর্ষের চরম সীমা অবধি ঠেলে দেওয়া সত্কেও “বিশেষ যুদ্ধ? 
হয়েছে ব্যর্থ। মূল পরিকল্পনায় ১১,০০০ মাকিন উপদেষ্টা নিয়োগ 
করবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 
পঁচিশ হাজারে ফাড়িয়েছে। এবং ভারা কাজ করছে কোম্পানি, 
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এমন কি কোনো কোনে ক্ষেত্রে প্লেটুন পর্যায়েও । ছ্বই ডিভিশনের 
সমান বিমান বহর নিয়োগ করা হয়েছে । পরিবহণ এবং যোগাষোগ 
ব্যবস্থার কাজ চালাচ্ছে মাকিন সেন্যেরা । এর বেলী আর কিছু করতে 
গ্নেলেই, লড়াইয়ে সরাসরি মাকিন সৈন্য নামাতে হয়। এবং তা 
করবার অর্থ হবে “বিশেষ যুদ্ধের নীতি থেকে সরে গিয়ে মাফিন 
স্থল সৈম্য নিয়ে “সীমাবদ্ধ যুদ্ধে" সামিল হওয়া । কিন্তু কত সৈহ্যের 
প্রয়োজন হবে তাদের ? এবং যুদ্ধ যে 'সীমাবন্ধ'ই থাকবে এ 
প্রতিশ্রুতিই বা তার! দেবে কি কবে ? 
আলজিরিয়াতে মোট এক কোটি জনসংখ্যার বিরুদ্ধে ফ্রান্স 
নিয়োজিত করেছিল আট লক্ষ সৈন্য । এব* তার পরেও বাধ্য হয়েছিল 
আপস মীমাংসার মাধামে সরে আসতে ! দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট 
জনসংখ্য। হল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ । আলজিরিয়ানদের চাইতে 
এদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। তা ছাড়া, দেশের 
দ্বই-তৃতীয়াংশ জুড়ে পাহাড় ও অরণ্য থাকার কারণে এদের ভৌগোলিক 
স্বিধাও আলজিরিয়ানদের চাইতে বহুগুণে অধিক । কোরিয়ার 
অভিজ্ঞতা আমেরিকার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এখনো তাজা রয়েছে। 
৫৪,২৪৬ জন আমেরিকান কোরিয়াতে নিহত হয়েছিল ; এবং তাদের 
ভিতরে ৫৮৮৪ জন ছিল বৈমানিক । এব উপর আরো এক লক্ষ 
তিন হাজার ত'শে চুরাশি জন হয়েছিল আহত । এতথ্য হল খোদ 
মাঞ্িন প্রতিরক্ষা বিভাগের দেওয়া | কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতির ফল 
হয়েছিলকি? যে ৩৮ ডিশ্রি অক্ষরেখায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই সীমানা 
বরাবরই আপস মীমাংসায় আসতে হয়েছিল মাকিন যুক্তরা্রকে । 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের অরণ্যের তুলনায় কোরিয়ার ভূ-প্রকৃতি নিশ্চয়ই 
রাষট্পুঞ্জ বাহিনীর পক্ষে ছিল অধিকতর অনুকূল । 
উত্তর ভিয়েতনামে রয়েছে আরো এক কোটি যাট লক্ষ 
ভিযেতনামী । . এদের ভিতরে রয়েছে দক্ষিণ থেকে আসা সেরাসের। 
সব সৈনিক) এবং, জেনিত! চুক্তিতে এমন কোনো ধারা ছিল না, 
যা উিত্তরাংশে চলে যাবার পর তাদের আধুনিক সমর ফৌশলের 
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প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগদানে বাধা স্বরূপ হতে পারে । এই প্রসংগে 
১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের অধিবেশনে গৃহীত 
কর্মস্চীর এই অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয় : 

“এই সভা দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করছে যে, সাকিন 
সাগ্রাজ্যবাদী ও তাদের দ্বালালেরা যদি রক্ত পিপান্থ আক্রমণেস নধ্যে 
গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, তা হলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভনগণ 
এবং জাতীয় মুক্তিক্রণ্ট সংগ্রামের সর্ব রকম পদ্ধতির প্রয়োগ কবে । 
নিজেদের এবং দেশকে রক্ষা করবার জন্য দৃঢ়তা সহকারে "গ্রাম 
চালিয়ে যেতে, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করতে, স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং দেশদ্রোহী একনায়কদের সম্পূর্ণরূপে 
ধংস করতে ইতিকর্তব্য কিছুই বাকি রাখবে না। প্রয়োজন হলে” 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ ও জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট নিজেদের বৈধ এবং 
কার্যকরী অধিকার প্রয়োগ করে, উভয় ভিয়েতনামের জনগণ ও 
সরকার তথা বিশ্বের ত।বৎ শান্তিকামী, গণতাপ্ত্রিক জনগণ ও সরকারের 
কাছে আবেদন জানাবে আন্নবোধ করবে যেন ত'রা সাজ সরঞ্জাম 
ও জনবলেন সাহাষা ছাড়াও সক্রিষ সমর্থন দ্বগলা দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
জনসাধারণের এই ন্বায় যুদ্ধে সহায়তা করেন। এর ফলে উদ্ভূত যে 
কোনো সর্বনাশা পরিণতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে মাকিন 
সাআাজাব'দী ও তাদের দ'লালদের ।” 

“বিশেষ যুদ্ধ'কে “সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলে 
উপরিউক্ত অন্ুচ্ছেনটি,ক পর্বতভাবে কার্করী করা হবে । এবং সে 
ক্ষেত্রে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে খব কম করে হলেও, তিন কোটি 
ভিয়েতনামীর নংগে লড়াইয়ে জণ্ড়য়ে পুতে হবে । 


উত্তর থেকে হস্তক্ষেপ 


মাফিন-সায়গন কমাগুর প্রচণ্ড সামরিক বিপর্যয় শুরু হবার সংগে 
সংগেই আমেরিকানরা সরকারীভাবে এই সমস্ত পরাজয়ের কারণ 
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স্বরূপ উত্তর থেকে আক্রমণ কিংব! হস্তক্ষেপের অভিযোগে সোচ্চার 
হয়ে ওষ্ে। এবং এই পুস্তকের মুদ্রণ শুরু হবার সময় পর্যস্ত যে 
পরিস্থিতি আমি দেখেছিলাম, তাতে “যুদ্ধকে উত্তর দিকে ঠেলে 
দেবার” আশংক! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল । অভিযোগের সমর্থনে 
কিছুমাত্র প্রমাণও অবশ্য এখন অবধি মেলে নি। বরং অভিযোগ যে 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেটা প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদি 
মজুদ রয়েছে। 
প্রধান সামরিক ততৎপরভ' যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর দিকে 
১৭ অক্ষাংশের নিকটে অথবা লাওস সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত 
হত, তাহলে এই সন্দেহ অযুলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত না। 
কারণ, সীমান্তের অপর দিক হল প্যাথেট লাওয়ের নিয়ন্্ণে। 
সামরিক দিক থেকে দেখাতে হলে পরিস্থিতিকে মানচিত্রে লাল ছে!প 
দিয়ে চিহিত করতে হবে । সেই ছোপ সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরগু 
করে ছড়িয়ে পড়বে দক্ষিণ দিকে ৷ কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কোনো দিনই 
গ্ররকম ছিল না। আন্দোলন বরং হয়েছে বিপরীত দিকেই । ১৭ 
অক্ষাংশ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে ছটি মাত্র পথ। বিক্ষিপ্ত 
ঘর্ষগুলোর কথা বাদ দিলে, ছুটি পথই হল সায়গন বাহিনীর দৃঢ় 
কবজায়। প্রথম থেকেই প্রধান প্রধান সামরিক তৎপবতা৷ অন্রচ্িত 
হয়েছে একেবারে দক্ষিণের গভীরে | সায়গনের বৃহৎ সামবিক 
পরাজয়গুলোও ঘটেছে এই অঞ্চলেই । বস্ততঃ প্রথম মুত্তাঞ্চল 
প্রতিঠিত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত কা-ম:উ 
উপদ্বীপ এলাকায় । সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হবার বহু পূর্বে এই 
অঞ্চলেই দিয়েমী বাহিনী একাধিক উল্লেখযোগ্য সামরিক জয়লাভ 
করেছিল। তারপর থেকে অধিকাংশ লড়াই হয়েছে এই অঞ্চলেই ; 
সারগনে মাফিন সামরিক শক্তির সর্ববৃহৎ সমাবেশের একেবারে 
লাগোয়া অঞ্চল হওয়া সত্বেও | মেকং ব্বীপের সংগে উত্তর 
ভিয়েতনামের সংযোগ রক্ষাকারী সবকটি সড়কই হল মাকিন-সায়গনের 
দখলে । এবং গেরিলা তৎপরতার অন্যতম প্রধান কাজই হল এই 
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সমস্ত সড়ক বিন কর ও কেটে ফেল!। সামরিক সরবরাহের ব্যাপারে 
গেরিলারা যদি এই সড়কগুলোর উপরেই নির্ভরঞ্জীল হয়, তা হলে 
সেই সড়কগুলো বিন কর! অবশ্যই একটি বিচিত্র সামরিক কৌশল 
রূপে গণ্য হবে। নিজেদের এঙ্সাকার সংগে সমস্ত রকম যোগায়োগ- 
বাবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য গেরিলার! অবিরাম চেষ্টা করে থাকে। 
কারণ তাদের সামরিক তত্পরতা মৃখ্যত হল আত্মরক্ষামূলক- নিজেদের 
বাড়িঘর ও গ্রাম রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত । কিন্তু শুরু 
থেকেই লাল ছে'প্টলে।কে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত করবার 
ঝোঁক দেখ! গেছে-উদ্টোট। নয় । 

আর, অস্ত্রশস্ত্র সম্ভবতঃ আসে উত্তর থেকে? গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্র 
যে একেবারে আদিম ধরনের ছিল, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের 
»৭এ,ল] প্রর্িবিদনই একমত । এমন কি দিয়েমী সরকারও তার 
সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত নৈন্থদের দেখাবার উদ্দেশ্যে সায়গনে 
“ভিয়েতকং" অস্ত্রশস্ত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল । উদ্দেশ্য 
ছিল, সেগুলো দেখে সরকারী নৈঠেরা যাতে বুঝতে পারে যে, তাদের 
৬য় পাবার কোনো কারণ নেই । ( নতুন নতুন মাকিন অস্ত্রশস্ত্র হ'তে 
পাবার সংগে সংগে গেরিলারা তাদের পুরনো যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র 
পরিতাগ করেছিল, তাই দিয়েই যে আয়োজন করা হয়েছিল সেই 
প্রদর্শনীর, এ কথাটি দিয়েন নিশ্চয়ই উল্লেখ কর. ভুলে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন ' ) পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের সমস্ত প্রতিবেদনেই 
বল! হয়েছিল যে, ওই সনম্ত “হত্যুংকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত? সৈন্যের 
খ্েচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ক্রমবধিত দ্রুততার সংগে 
'নজদের অস্ত্রশস্ত্র ফট বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিচ্ছ। 

পূর্বোল্লিধত লক-নিন*এর যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 
নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ডেভিড হলবারস্টাম তার ১৯৬৩ সালের 
২শে অক্টোবর তারিখের সাম ক ভাস্তে মাকিন-সায়গন বাহিনীর 
ুদশা'র উল্লেখ করেন, এবং মাকিন সরকারী আশাবাদকে 
সমালোচনা করে মন্তব্য করেন: “কৃত্রিম গরিসংখ্যানের উপরে অতি 


৩৩৯ 


মাত্রায় আস্থা স্থাপন করা হচ্ছে । বিগত হই মাসের হিসাবে দেখা 
যায় যে, অস্ত্রশস্ত্র দখলের আনুপাতিক হার আশংকাজনকভাবে 
সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে : অন্ুপাতিক হার াড়িয়েছে প্রায় ২:১। 
আজকেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিগত সপ্তাহে ভিয়েতকংর! 
লরকারের ২২৫টি অন্তর হস্তগত করেছে। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষ 
ভিয়েতকংদের কাছ থেকে অধিকার করেছে মাত্র ১০০টি অন্ত্র।” 
মন্তব্যের উপসংহারে হলবারস্টাম বলেন: “১২৫টি অস্ত্র নিয়ে 
গেরিলারা কি করতে পরে একথা যার জানা আছে, অথব! 
কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে ১২৫টি অস্ত্র কেড়ে নেবার চেষ্টা যে করেছে, 
এমন লোক নিশ্য়ই জানে এই অস্বস্তিকর অনুভূতির কারণ কি। 

ঢংগের এক প্রান্তে যদি কোনে! বাতি রাখা থাকে, ( প্রেসিডেণ্ট 
কেনেডির মন্তব্য )১ তাহলে স্টোকে জ্বালানো হযেছে কিনাসে 
কথ! অপর প্রান্ত থেকে বলা খুব শক্ত ।” 

কয়েক দিন পূর্বেই সেক্রেটারি অফ স্টেটস ভীন রাস্ক* উত্তর 
থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও হস্তক্ষেপ" সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন । 
এই বিষয়ে হুয়েন € থোকে প্রশ্ন করায় তিনি আমাকে বলেন : 
“পেন্টাগন প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৬৩ সালের 
শেষ তিন মাসে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা 
১৩৪টি অস্ত্র অধিকার করেছে । এই আন্মপাতিক হারের সংগে 
আমাদের নি্ঞম্ব অস্ত্র উৎপাদনের হার যোগ করলে যা ঈাড়ার, তা 
দিয়ে মুক্তি ফৌজকে থুব ভাল ভাবে সঙ্জিত করা মায়। তা ছাড়া, 
আমেরিকানরা তাঁদের অভিযোগেন শ্বপক্ষে সামানুতম প্রকৃত সাক্ষ্য- 
প্রনাণও আজ অবধি উপস্থাপিত করে নি” 

একটি কথ দিবলোকের মতো! স্প্র হয়ে গেছে । শখেষ্ট পরিমাণে 
অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা যদি সম্ভবও হয়ঃ তবুও গভীর অরপা ও ভয়ংকর 
আন্নার্মী পর্বতাশ্রেণীর খাড়া, বন্ধুর ৬০০ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ সরবরাহ 
পথ দিয়ে মনুস্তপৃষ্ঠ বাহিত অন্ত্র সরবরাহের উপর নির্ভর করে কোনে! 
সেনাপর্তিই ভার সামরিক তৎপরতা বজায় রাখতে পারেন না। যাই 
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হোক না কেন, ফ্রণ্ট বাহিনীর প্রয়োজন হল এমন অস্ত্রের, যার 
গোলা-গুলির অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অকৃস্থানে নিরস্তর অব্যাহত রাখা 
যায । ফ্রণ্টের জনৈক সামরিক নেতা এই প্রসঙ্গে একবার আমাকে 
বলেছিলেন, “আমাদেব প্রধান অন্ত্রভাণ্ডার রয়েছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্যন্তরেই ; আমাদের সৈন্য চলাচল ও সববরাহ ব্যবস্থা নির্ভর করে 
রয়েছে ওদেরই ট্রাক, হেলিকপ্টান ভান পারাম্যটেব উপরে । অতি 
উৎকুষ্ট ধরনের অস্ত্র এব” পেগুলোতে বাবহারবোগ্য গোলা-গুলি ওরাই 
ওঅ'মাদের সরবরাহ করে থাকে ; একেবাছে ফ্রন্টের দোর গোড়ায় ; 
যেখানে আমাদের প্রয়োজন ঠিক সেইখানে ।” মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চল 
থেকে মতগুলো৷ সেন্ত-ঘশাটি পরিত্যাগ করে চলে আসার স্বপক্ষে 
জেনারেল হারকিন্স যে প্রধান যুক্তিন অবতারণা করেছিলেন, তা হল, 
"ঈ সমস্ত ঘ"টি ছিল ফ্রণ্টকে অস্ত্র যোগান দেবার মুখ্য উৎস। 
পুথিবীন মানচিত্র থেকে সমগ্র উত্তন ভিয়েতনানকে মুছে ফেলে দিলেও 
মস্ত্রশন্্ নরনবাহ পবিস্থিতিন বিন্দুমাত্র পরিবতন হবে না। 

অনশ্থা একটি প্রশ্ন নিয়ে তর্ক কর। চলতে পারে । সেটা হল, 
অহপ্রেতণা, নেতৃহ ও প্রযুক্তি বিছ্ভার জ্ঞংন_ মস্ততঃপক্ষে এই তিনটি 
জিনিস নিশ্চিতভাবে উত্তর থেকে আসছে কিনা? জবাবে বলা 
যায়, জনবলের স্পষ্টতই কে,নো প্রয়োজন নেই। মেকং বন্বীপ 
অঞ্চল হল বিশ্বের স্ব।পেক্ষা ঘন বস'তপূণণ এল, গুলোর অন্যতম । 
এব সাধারণভাবে বলতে গেলে, ফ্ণ্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় জনবলের 
কোনে! কমতি নেই । অগণিত যে সমস্ত সাধারণ সৈনিকদের আমি 
দেখেছি. তাদছদেব বয়স হনব ১৩ থেকে ১৯ বৎসবের মধো এবং 
ব্যাটেলিয়ন কনাগুংবের পদ অবধি অফিসারদের 7য়স হবে ২৬ থেকে 
৩৫ বতসবেদ মধ্যে । স্থানীয় খয় -প্রন্রিক্গী দলে সামরিক শিক্ষা 
সমাপ্ত করে স্লাতক হয়ে সৈম্বেরা ফ্রন্টের নিয়মিত বাশিনীতে আসে । 
সেনাপতির! ফরাসীদের বিরুদ্ধে ঘদ্ধন সময় গেরিলা নেতা হিসাবে 
ক।জ করে এবং বর্তমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে স্নাতক হয়েছেন। 
কিন্তু অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বের প্রশ্নের আরেকটি দিকও রয়েছে । 
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উত্তর এবং দক্ষিণ ছুই মিলিয়ে সারা! ভিয়েতনামে সব চাইতে 
ংগ্রামী অঞ্চল হল মেকং বন্বীপ এলাকা--বিশেষ করে 
মাঈ-থো এবং বেন-ভ্রে প্রদেশ ছুটি । এই স্থানেই ১৯৪৯ সালের 
নভেম্বর মায়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিরাটাকারে বিদ্রোহ 
ঘটেছিল। ইন্দোচীনে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জাপানী-থাই 
সম্মিলিত আক্রমণের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ফরাসীর। কিছু সংখ্যক সৈম্য 
ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কাম্থোডিয়ায়। এরই 
স্ঘোগ নিয়ে, বাধ্যতামূলক ভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান ও অসহা 
করভারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে । সেই সশশ্্র 
বিদ্রোহের সময়েই জন্ম হয়েছিল আজ্রকের লাল পতাকার মধ্যে 
হলুদ তারকা খচিত ভিয়েতনাম ডেমোক্রাটিক ধ্রিপাবলিকের । ( যে- 
সমস্ত গ্রামে সেই বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল, সেই সমস্ত গ্রামেই সবপ্রথম 
দিয়েমী শাসণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ তরু হয়েছিল ।) 
সামরিক মানচিত্রে বর্তমানে যে লাল ছোপগুলে বয়েছে' সেগুলো 
ওই সময়েই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ কনেছিল দক্ষিণে : উত্তর নয । 
ফরাসীদেব বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিশোধ যুদ্ধও উত্তবে শুর হবার ঠিক 
এক বছর আগে আবন্ত হয়েছিল মেক" ব-ছী:প ; ১৯৪৫ সনের সেপোন্বর 
মাসে । এবং, ১৯৫৫ সালে সশস্ত্র *মাঁঘ সম্প্রদাহগুতলাকে দিয়েম 
দমন করবার পরই, তার বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান ছড়িয়ে পড়েছিল 
ব্বীপ অঞ্চলে । অতীতের দিনে বিদ্রোহ উত্তর থেকে রপ্তানি করা হয় 
নি। পারিপাশ্বিক পরিস্থিতি যেখানে-যেখানে পরিপক হয়ে উঠেছিল, 
সেখানেই শুরু হয়েছিল হ্বত:স্ফত্ ভাবে । সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়গুদলোর 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন দিয়েম। এবং পূর্বেই উল্লেখ 
কলা হয়েছে যে, উত্ত ঘটনার পৰ্ই ওই সম্প্রদাধগুলে! ব-দ্বীপ অঞ্চলে 
সরে ধায় ও বিক্ষিপ্তভাবে গেন্লি বুদ্ধ চালাতে থক । অবশেষে 
১৯৬০ সালে তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে ফ্রপ্টের সংগে মিলিত 
করে। ৃ্‌ 
প্রযুক্তি বিস্তার প্রশ্ে মনে রাখতে হবে যে+ ব-দ্বীপ অঞ্চলের 
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₹ষকেরা প্রায় ২৫ বংসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে 
এসেছে । বিশ্বের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ এই গেরিলা যোদ্ধাদের লড়াইয়ের 
অভিজ্ঞতা রয়েছে স্নপ্রচুর । তৎকালীন প্রতিটি ফরাসী জেনারেল ও 
মার্শাল তথা ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভি ল্যাটারে ডি তাসিঙ্গি, কারো 
মনেই এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আজ সেই গেরিলাদের 
সামরিক কলা. কৌশলের জ্ঞান হয়েছে অনেক বেশী। সব কিছু 
দেখে শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয জন্মেছে যে, গেরিলাদের হাতে যে 
কোনো ধরনের অস্ত্রই পড়ূক না কেন, তাদের প্রতিটি সশস্ত্র দলই সেই 
অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম। যে-কোনো “ভিয়েতকং গেরিলা দলই 
তার অগ্রজ “িয়েতমিন'এর চাইতে অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিসম্পনন ! 
এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, “ভিয়েতমিন'া কোনো অংশে কম 
ছিল না। এই বে পার্থক্য, এটা কি উত্তর থেকে আগত প্রযুক্তিবিদ্যা 
শিক্ষকদের কারণে হয়েছে? আমি সে কথা বিশ্বাস করি না; এবং 
এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণও পাই নি। 

'বিশেষ যুদ্ধের মারেকটি স্াথ্টি হল এই উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান । 
স্থ'শীয় কে:নো সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধ করতে হলে, স্থানীয় অফিসার, 
এন. সি- ও. এব* প্রয়োগবিদদের সাবিকভাবে যোগ্য করে তুলতে 
হয়। এদের মধ্যে যারা পুর-না দিনের বিশেষ, তাদের অনেককেই 
হয়ত “এক্সপিডিশনারি কোর"-এর একান্ত সং. ক্লত হিসাবেই রাখা 
হয়ে থাকে। কিন্তু ভিয়েতনামীদের ভারি মেশিনগান, বাজুকা, মটার, 
কামান, ইত্যাদি চালনার ব্যাপারে শিক্ষা দান করায় ফরাসীদের 
কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কারণ সেই ভিয়েতনামীরাই হয়ত গিয়ে 
দাড়াত ফরাসীদের বিরুদ্ধে। কিস্তু “বিশেষ যুদ্ধে'র প্রয়োজনীয়ত 
অনুসারে আমেরিকানরা স্থানীয় সামরিক পয়োগ-বিদদের হ'জারে 
হাজারে শিক্ষা দিয়ে যোগ? করে তুলতে বাধ্য হুয়েছিল। এবং 
কালক্রমে প্রশিক্ষণরভ ভিয়েতন,ীরা ক্রমবধিত হারে ফ্রন্ট বাহিনীতে 
ধোগদান করতে থাকে । জটিল অস্ত্রশস্ত্র সংগে কবে নিয়ে যেতে ন৷ 
পারলেও, নিজেদের জ্ঞান ভাগ্ডার ভারা সংগে করেই নিয়ে গিয়েছিল । 
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ফ্রণ্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই সমস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকরাপে 
বাবহার করা হতে থাকে । ফলে, ফ্রন্ট বাহিনীর মর্টারের গোলার 
আশ্চর্যজনক নিখুঁত নিশানা, বাজুকার সুযোগ্য ব্যবহার ও বন্দুক 
দাগার স্থানগুলোর অতি উন্নত ধরনের নিপুণ প্রয়োগ বিগ্যাস 
প্রভৃতি বিষয়ে অত্যপ্নকালের মধ্যেই মাফ্চিন উপদেষ্টাদের কাছ 
থেকে শোন! যেতে থাকে অভিযোগের পর অভিযোগ । আসলে, 
অস্ত্রশস্ত্রের মতো, প্রযুক্তি বিচ্যার জ্ঞানও আসে ওই একই উৎস 
থেকে । 

“বিশেষ যুদ্ধে মার খাওয়া প্রথম জেনারেল হিসাবে বিখ্যাত, 
জেনারেল হারকিন্সকে ১৯৬৪ সালের মে মাসে বরখাস্ত করা হয়। 
তিনি যদি দার্শনিক মনোভাবাপন্ন হন, তা হলে নিয়লিখিত উক্কিগুলোর 
মধ্যে সান্তনা পেতে পারেন : অতি উন্নত ধরনের দাঁকিন অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত এবং সেই অস্ত্র বাহারে পরোক্ষভাবে হলেও, মাকিন 
শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষিত, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গেরিলাদের কাছে তিনি 
পরাজয় বরণ করেছেন । এবং ন্বিখ্যাত সব ক'জন ফরাসী 
জেনারেলেরই ওই একই হাল হয়েছিল | জেনারেল হারকিন্স অতগুলো৷ 
পনাজয় বরণ, করেও যে-ভাবে অতদিন টিকে ছিলেন, সেরকম 
উ্'না কেউই টিকতে পারেন নি। সব শেষে, দক্ষিণ টিয়েতনামের 
অবণ্যে সম্মন খোয়ানোর ব্যাপারে তিনিই মে শেষ জেনারেল নন, 
এ বিষয়ে হারকিন্স নিশ্চিত থাকতে পারেন । তার বদলী হিসাবে 
আগত জেনারেল ওয়েস্টমোবল্যাণ্ডের ভাগা বলতে হবেষে, তার 
নিয়োগ ঘোষি্ হবার পুর্বে, সেই দিনই একটুর জগ্ক তিনি বেঁচে 
যান । বিমানের ভিতরে তার পার্শে উপবিই অফিসারদের মধ্যে তিন 
জন নিচের থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে আহত হন । গুলি সম্ভবত 
এসেছিল :দই সমস্ত সৈনিকদের কাছ থেকে, যাদের সেনাপতিত্ব 
করতে চলেছিলেন জেনারেল সাহেব । 

“উত্তর থেকে সাহায্য আসা” সম্ব্ধে যতদিন না কোনে বাস্তব 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন এই সমস্ত অভিযোগকে অভি-অন্বসিকর 
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তথা ব্যাখ্যার অসাধ্য পরাজয়গুলোকে চাপা দেবার অজুহাত হিসাবে 
তুচ্ছ করা যেতে পারে । যাই বলা হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য 
যে, বিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাংক, কামান, (মনত পৃষ্ঠবাহী অস্ত্রাদি 
ছাড়া) নৌশক্তি এবং মোটর পরিবহণের ব্যাপারে সায়গনের মাফ্চিন 
কমাণ্ডের রয়েছে একচেটিয়া অধিকার । মুক্তিফৌজের এ সমস্ত কিছুই 
নেই। যতদুর দেখেছি, একটি মোটর ট্রাকও নেই তাদের । কার্ধকরী 
শঞ্জির উৎকর্ষ বিচার করলে, মুক্তি ফৌঞ্জের চাইতে মাঞ্ষিন কমাণ্ড হল 
সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ । তবু তাদের হটে যেতে হয়েছে 
সায়গনের দ্বাবপ্রান্ত অবধি। ব্যাপারটি খুবই অন্বস্তিকর তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু হ্যানয়কে দোষ দিয়ে অথবা তার উপর বোমা 
বর্ষণ করে, কিংবা টনকিন উপসাগরে মাকিন বিমান আক্রমণ চালিয়ে 
ণব জবাব পাওয়াবাবে না। ফ্রণ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বোমা বর্ষণ করবার 
মতো রেলপথ, সেতু, কারখান! ইত্যাদি আর কোনো কিছু অবশিষ্ট 
নেহ। প্রকৃতই যদি ফ্ুণ্টের সরবরাহের উৎসের উপরে আমেরিকানরা 
বোমাবাজি করতে চায়, তা হশে নিজেদের কারখানাগুলোর উপরেই 
অ।দের বোনা বণ করতে হবে । কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী 
কাধকরী ব্যবস্থা হবে মস্ত্রশস্ত্র নংগে নিরে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে 
চল যাওয়া। 

উত্তর মংশের কোনো সৈন্যকে দাক্ষণ অ. দেখা গেছে, এমন 
একটি ঘটনাও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর বিপরীত বহু ঘটন। 
পেখা গেছে । ১৯৬৩ সালের জুন মান থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি 
মাসের শেষ পযন্ত, এই সাত মনে 'বদ'ন থেকে প্যারাম্থাটের 
সাহায্যে অবভীর্ণ অথবা জাহাজ থেকে লাগিয়ে দেওয়া মাকিন 
প্রশিক্ষণ ৩প্ত তেরটি কমা:গ ও এন্তঘাতা দল:ক উত্তর ভিয়েতনামে 
প্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে 'বচার করা হয়েছিল। একটি 
ঘটনায় ১৭শ অক্ষরেখার উত্ত€ দকে কমাণ্ডো দল এবং প্যারাস্যটসহ 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি বিমানকে গুলি করে নামানো হয়। উত্তর 
ভিয়েতনামের গ্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, 
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জেনারেল ভো মূয়েন গিয়াপ আমাকে বলেন যে' সায়গনে হুয়েন খান 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই ধরনের কার্যকলাপ আরো 
বেড়ে গেছে । সাধারণতঃ তাদের ছোট ছোট দলে পাঠানো হয়ে 
থাকে । তিনি আরে বলেন : 

“আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এই ধরনেৰ সমস্ত 
অস্তর্ধাতী দলকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে আমাদের অসামরিক জনসাধারণ কিংক৷ 
স্থানীয় ব্বয়ংপ্রতিরক্ষাবাহিনী। সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ তথ! 
অস্তথাত্বমূলক কার্যকলাপ এদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, কিছু কিছু 
“অস্তষ্ট গোষ্ঠীকে সংগঠিত করবার ঠে৪।৩ এরা করে। অবশ্য 
তথাকথিত “অসস্ত্ট গোষ্ঠী'র অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র ওদের প্রভুদের 
কল্পনায় ।” তিনি আরো জানান যে, কুয়োমিনটাং ও লাওসেপ 
দাল,লদের এই কাজে নিযুক্ত করবার পবিকল্পনা সায়গন করেছে । 
কিন্ত গিয়াপ স্নিশ্চিত যে, তাদেরও কাল ঘনিয়ে এসেছে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ওই সমস্ত অন্তর্থাতী দলকে গ্রেপ্তার করা হযেছে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই । 

উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ সম্প্রসারণের মাকিন চক্রান্তকে হ্যানয় 
অতীব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে । হ্যানর়েব আশংকা যে 
অমূলক নয়, তার প্রমাণ হল ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথন 
সপ্তাহে টনকিন উপসাগরের ঘটনাবলী এখং উত্তর ভিয়েতনামের 
তৈল গুদাম ও উপকূলবতাঁ কলকারখানাগুলোর উপর মাকিন 
বিমানের হানা। যুদ্ধ সম্প্রসারণের নীতি পরীক্ষা! করে দেখবার 
উদ্দেশ্ো ওয়াশিংটন যে কতদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত, উপরিউক্ত 
ঘটনাবলী তারও ইংগিত বহন করে। দক্ষিণ ম'শের স"গ্রামকে 
প্রভাবিত করবার উদ্দেশে এই কাজগুলো করা হলেও, ফলাফল 
কিন্ত হয়েছে বিপরীত | এর প্রথম সরাসবি প্রতিক্রিয়া স্বরাপ 
জনসাধারণের ক্রোধ ফেটে পড়ে, এবং সেই ক্রোধের চরম প্রকাশ 
হিসাবে সায়গন। হয়ে এবং অন্যান্থ শহরে একের পর এক ছাদের 


বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায়। এর ফলে” ন্বপ্লকালের জন্য হলেও? 
নুয়েন খানকে তার গদী ছাড়তে হয়। বড় বড় শহরগুলোতে এই 
মমন্ত বিক্ষোত মিছিলের আয়তন ও বলিষ্ঠতা এবং সেই সংগে 
সমদ্দিতভাবে মুক্তি ফ্রন্টের সামরিক তৎপরতা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে 
সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আশা করা যায়, এখন 
থেকে শহরের শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পূর্বের চাইতে অনেক 
বেলী করে এই সংগ্রামে সরাসরি অংশ গ্রহণ করবে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই যৃদ্ধের “সমন্বয় সাধনে' সচেষ্ট হয় এবং 
যুদ্ধকে উত্তর অংশে ঠেলে দিয়ে একটি মাত্র রণাঙ্গন গঠনের চেষ্টা 
কারে, তা হলে প্রথম ঘুক্তিসম্মত পরিণতি স্বরূপ সম্ভবতঃ সারা দেশ 
সামরিক দিক থেকে হবে এক্যবদ্ধ । এবং সেটা নিশ্চয়ই ওয়'শিংটন 
নেবো সাম্পনেল শঙ অনুযায়ী হবে না। এছাড়া, লাওসে অবস্থিত 
নাফ্ষিন বিমানবহন উত্তন ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের চেষ্টা করলে, 
আমেন্কাকে ইন্দেচীনে একটি মাত্র রণাজণ গঠনের উদ্্যাগ গ্রহণ 
₹রতে তবে। 


আপস মীমাংসার মাধ্যমে শাস্তি স্থাপনের আশ! 


এক কথায়, এই “বিশেষ যুদ্ধে" ব্য 2 বরণ করবার পর, 
ওয়াশিণ্টনকে এবার পববর্ত পদক্ষেপ সম্বন্ধে মনস্থির করতে হবে। 
১৯৬৪ সালের প্রথমার্ধে উচ্চ পর্ধায়ের যে একাধিক সম্মেলন অন্থতঠিত 
হয়েছিল, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মনস্থির করবার ব্যাপারে 
ওয়াশিংটন বেশ মুশকিলে পড়েছে । এবং, তাদের সম্মুখে একাধিক 
পথও খোলা নেই । “বিশেষ ফ্দ্ধা' থক সবে “সীমাবদ্ধ যুদ্ধের 
পর্যায়ে উপনীত হওয়া বলতে যা বোঝায়, তা হল দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামে আনেকটি “দ্বিভীষ কোরিয়া" স্ষ্টি করা। এবং কোনো রকম 
মাঞ্চিন নিরাপত্তা অথবা! অন্য কোনো স্বার্থের দোহাই দিয়েও যে উক্ত 
বাবস্থাকে সমর্থন করা যাবে নাঃ সে সম্বন্ধ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম 
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অহল থেকে বারংবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, 
“সীমাবন্ধ যুদ্ধ' যে আপন! থেকেই বিশ্বব্যাপী পরমাণবিক যুদ্ধে'র 
পর্যায়ে চলে যাবে নাঃ তারই বা! নিশ্চয়তা কোথায় ? খুব বেশী সম্মান 
ন৷ খুইয়ে আমেরিকানরা যাতে ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যেতে পারে, 
তার জন্য মুক্তিত্রণ্ট আমেরিকাকে কতখানি “ছাড়' দিতে প্রস্তত, 
সে কথ! আমি মুক্তিস্রন্ট নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনাকালে জিজ্ঞাসা 
করেছি। শুধু তাই নয়, সারগ.ন কোনো এক' ধরনের মত্যু্থান 
ঘটিয়ে বুদ্ধকে কতখানি সংকপ্ত করা যেতে পারে বলে তারা মনে 
করেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছি । যে ওভুুখান ফ্রণ্টের ছার! 
পরিচালিত না হলেও, এমন একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে 
পারবে, যার সংগে তারা আপস মালোচন। চালাতে পারবেন । 
আরো জানতে চেয়েছি, আপস-মালো৮নার ।৬ত্তই বা কী হবে? 
সমাধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোনে সম্মেলন কি ধরনের ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পারে ? 
প্রশ্নের জবাবে হুয়েন হু থো বলেছিলেন, সায়গনের যা পরিস্থিতি 
দাড়িয়েছে, অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর মধ্যে হুনীতিপরায়ণতা, সেন।- 
পতিদের নিজেদের ভেতরে বিরোধ, জনসাধারণের মধ্যে সাবক 
অসম্তোষ, থানের অনায়াস সামরিক অভ্যু্থান, এই সমস্ত থেকে 
আর একটি অথবা একাধিক মভ্যু্থ'নের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মায় 
না। এমনকি ওয়াশিংটনের অনভিপ্রেত কোনো মভ্্যুখানও ঘটে 
যেতে পারে । 
মারো বলেছিলেন, “ফ্রণ্ট সম্বন্ধে বলতে পারি, রাজনৈতিক 
মতাদর্শ নিবিশেষে এবং কাপর্রে। কোনো! মতীত কার্যকলাপ বিচার ন। 
করেই আমরা সমস্ত পার্টি, দল, সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক প্রভৃতির 
ংগে আপস আলোচনায় বসতে রাজি আছি+ যদি তার ত্বারা জাতায় 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাধান আসে । 
কিন্তু আমরা চাই, বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা মমাধান করবে। চুক্তির 
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ভিত্তি স্বরূপ, সমম্ভ মাকিন সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সম্ভারসহ 
ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে হবে। সমাধান খুঁজে পেতে পাহাধ্য 
কণ্বার উদ্দেশ্যে ফট কোনো! আত্তর্জাতিক সম্মেলনের বিরোধী নয় । 
তবে, সেই সম্মেলনে অণ্শ গ্রহণক'রী বৈদেশিক শক্তিগুলোর ভূমিক! 
সীমাবদ্ধ থাকবে শুধমাত্র প্রস্তাব পেশ করা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামী 
পার্টিগুলোর মধো কোনো এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে তা লিপিবদ্ধ করা 
তথ] সেই চুক্তি কার্ধকরী কববার দাযিত্বগ্রহণের মধ্যে 1৮ 

থো৷ আরো! বলেডিলেন যেঃ এক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার যে মৈত্রী 
গডে উঠছে, সেই অন্ুলাবে ফ্রন্ট সমস্ত দলের সংগে মিলে-মিশে কাজ 
কল্তে প্রস্তত ; এমন কি যারা ফ্রণ্টের বিভিন্ন কর্মস্চীর বিরোধী, 
তদের সংগেও । বুদ্ধে জয়লাভ করা, কিংবা পরব্তাঁকালে সরকার 
+5ন করা শামাদের একচেটিয়া অধিকার বলে আমরা দাবি করি না। 
অতাঁতকে, এমন কি বর্তমানকেও আমরা ভুলে যেতে প্রষ্তুত। আমরা 
বনি : “ভোমলা মে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এব” যুদ্ধ বন্ধ কবতে চাও. এই 
চট | তেকমাদেল জাগে কাতেকাধ মিলিয়ে আমলা চলব ।” এবং 
৬৮ হা বলি, ভাই করি । কোতুনা নীতি একবার নিদিই হলে, 
অ'মবা তা প্রয়াগ করি: এটা কোনো চমক স্থ্টিকারী প্রচার নয়। 
হে সমন্ত্র অন্ষিস'ব আক্ত মা'কন-সায়গন সশস শহিনীতে কাজ ক€ছে, 
তাংদর আনবা বলি: “ঘদি তোমা আ* দেব দেশপ্রেমিকদের 
হতাও কক্ন থাক : যদি তোমবা অপলাধও করে থাকো, রে 
অমর] তা মেনে নেুবা। শুধু নে ঝাজেব জন্থা তোমাদের অন্নুতত্ত হ 
হব, এব, দেশপ্রেদেশ পথে ফিল আনতে হদুব |? 

বক্তবোর বাখ্যা কনে থো বলেছিলেন, -সৈনিকরা যে “বিভিন্ন 
কাবণে শক্রবাহিনটততে রয়েছে হে সপ ফুট জানে । সাধারণ 
টদনিকদের অধিকাংশকেই বধ্যতামুলকভাবে সেনা বিভাগে ভ'ত করা 
হয়েছে । অঞ্চিসারদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপাব । একমাত্র সেন! 
বাহিনী ছাড়া অন্থ সমস্ত রূজি-রোজগারের পথ ইচ্ছাপূর্বক বন্ধ করে 
দেবার ফলে, বছু অফিসার সেনা বিভাগে যোগদান করতে বাধ্য 
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হয়েছে অর্থ উপার্জনের জনা ।' 

“এই ধরনের লোকদের একক অথবা দলগতভাবে জনগণের 
স্বপক্ষে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার বাপারে ফ্রণ্ট যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করে। শত্রুপক্ষের কোনে সৈম্যদল সায়গন কমাগ্ড ছেড়ে 
পালিয়ে আসতে চাইলে, আমরা সর্বদা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তত 
আছি। বাস্তব কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তৎক্ষণাৎ তা 
দেওয়] হয়। ওরা ওদের নিজন্ব সংগঠন বজায় রেখে স্বাধীনভাবে 
কাজ করতে পারে । ফ্রণ্টে যোগদিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাকতা 
নেই। ইচ্ছা করলে নিজেদের রাজনৈতিক তথা আদর্শগত মতবাদও 
ওরা বজায় রাখতে পারে । আমরা তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ 
করি না। আমাদের একমাত্র শর্ত হল, মাকিন হস্তক্ষেপকারী 
ও সায়গনস্থিত তাদের তাবেদারদের বিরোধীতা করতে হবে। 
উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্ষেত্রে, আমাদের দেশপ্রেমিকদের রক্তে 
যাদের হাত রজজিত হয়েছে, কেবলমাত্র তাদেরই আমর! বিরোধীতা 
করে থাকি । কিন্ত এ ধরনের লোকের সংখ্যা নগণ্য | অন্যদের সংগে 
সহযোগিতা করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তত । সায়গন সেনাবাহিনী ও 
প্রশাসনের সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ আমলা ও 
কর্মচারিদের কাছ থেকে আমাদের এই নীতির প্রভূত সমর্থন পাওয়া 
গেছে।” 

হুয়েন ছু থো এই প্রসংগে জানান যে, সামরিক বিজয়ের সংগে 
ংগে ফ্রন্টের সম্মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সায়গন প্রশাসনের 
বছ ব্যক্তি হাওয়ার গতি অন্বমান করে সেই মতো নিজেদের খাপ 
খাওয়াতে শুরু করেছে । ফ্রণ্টের সংগে ফোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্রো 
“বেশ উচ্চ মহলের' ব্যক্তিদের কাজে লাগানো হয় । উদাহরণ স্বরূপ 
তিনি বেশ মজার একটি ব্যাপারের উল্লেখ করেন। মুক্ত অঞ্চলের 
প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগের অছিলায় ফ্রুট অসামরিক 
কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে । “কিস্ত সায়গন 
প্রশাসনে বর্তমানে কর্মরত ব্যজিরা গোপনে এই প্রশিক্ষণ 
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কার্ধক্রমে যোগদান করে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভারা এটা 
করে থাকে ।” 

সত্য-সত্যই সায়গন বাহিনীর কোন ইউনিট কখন পালিয়ে এসে 
খাধীনভাবে তৎপরতা। চালাবার উদ্দেশ্যে ফন্টের সাহায্য গ্রহণ 
করেছে কি না, সে কথাও জানতে চেয়েছিলাম নুয়েন ছু থো"র 
কাছে । উত্তরে 'তিনি একটি কাও-দাই বাহিনীর উদাহরণ দিয়েছিলেন । 
বলেছিলেন, “ইউনিটটি বেশ বড়, এবং ফ্রন্টের অন্তভূক্ত নয়। এদের 
নিজন্ব কমাণ্ড এবং পতাকা রয়েছে । কিস্তু এর! আমাদের কাছ থেকে 
বাস্তব সমর্থন পায়, এবং ফন্টের সামরিক কার্যকলাপের সংগে 
নিজেদের সামরিক তৎপরতার সমন্বয় সাধন করে সব সময় চলে। 
ত্রাভিন, প্রদেশের অন্তর্গত কান.লঙ গ্রামের অপর একটি প্রেটুন 
ছু দিন আগেই নিজেদের অফিসারদের হত্যা করে পালিয়ে যায় 
এবং আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে । আমরা তাদের সাহায্য 
দিয়েছি । তারাও স্বাধীনভাবে নিজেদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। 
প্লেটুনটি ধীরে ধারে বেশ বড় একটি ইউনিটে পরিণত হচ্ছে, এবং 
আমরা ওদের সাহায্য তথা সমর্থন করে যাচ্ছি । এই ধরনের আরো 
অসংখ্য ঘটনা রয়েছে । আমাদের “ক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা'র নীতি 
লোকে যত ভাল করে জ।নতে পারবেঃ জ্তই এই ধরনের ঘটন৷ 
বৃদ্ধি পেতে পেতে বিরাট এক আন্দোলনের র. নেবে । এটা সম্পূর্ণ 
নতুন এক পরিস্থিতি ৷” 

এই আলোচনার সময় হুয়েন হু খোর সংগে উপস্থিত ছিলেন বিন 
জুয়ন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনারক লেফটেনাণ্ট কর্নেল ভো-ভান-মন, । 
সায়গন তাঁকে নিহত বলে বহুবার প্রচার করেছে । বিন-জুয়েন, 
বাহিনীর শংগে ফ্রণ্ট বাহিনীর সম্পর্ক সন্দন্ধে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম । 
জবাবে তিনি বলেছিলেন, “চারিদিক থেকে বিশ্বাস্ঘাতকতার কারণে 
দিয়েমী সেনাবাহিনীর হাতে ৬১৩ মার খাবার পর আমাদের যা কিছু 
রক্ষা পেয়েছিল, সেগুলোকে একত্রিত করে যতদিন পর্যন্ত ্রন্ট গঠিত 
লা হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলাম । 
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তারপর ক্রণ্টের সংগে যোগদান করি । শক্রর প্রচার যন্ত্র আমাদের 
বারংবার সতর্ক করেছে । বলেছে, স্বাধীনভাবে থাকা আমাদের 
পক্ষে হবে অসম্ভব । কম্ধযুনিস্টরা আমাদের গিলে ফেলবে । কিন্তু বাণ্তব 
ক্ষেত্রে এখনো আমাদের নিজন্ব সংগঠন রয়েছে । সমস্ত গ্রে রয়েছে 
আমাদের নিজেদের কর্মী । লড়াইটা শুধু আমরা করি ফ্রণ্টের যুগ 
কমাগ্ডের অধীনে 1৮ 

একটু থেমে সুয়েন হু থো এবং সেখানে উপস্থিত প্রেসিডিয়ামেৰ 
অপর কয়েকজন সদস্তেন প্রতি নির্দেশ করে আরো বলেছিলেন, 
একাধিক বৎসর ধরে এদের সংগে সহযোগিতা করে, ফ্রণ্টের পন্থা 
সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতায় জন্মেছিল। তারপর একটি সভায় মিলিত 
হয়ে ক্রণ্টে যোগদানের সিদ্ধাস্ত আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু এখনো 
আমাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রয়েছে । কম্যুনিষ্টরা আমাদের গিলে 
ফেলবে বলেষে প্রচার কার্য চালানো হয়েছিল তার অসত্যতা 
প্রমাণিত হয়ে গেছে । যেটা সতা, তা হল, প্রতিদিন ফণ্টের জনসমর্থন 
ও'শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ।” 

আলোচনার বিষয়বস্তকে আবার আমি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাচ 
পূর্বেকার প্রশ্নে । কিভাবে এই যুদ্ধেব সমাপ্তি ঘটানো যায়, এব" 
আমেরিকার পক্ষে কোনো রকমে মুখ রক্ষা করে ভিয়েতনাম থেকে 
চলে যাবার পথ প্রশত্ত কনা যায়? ফ্রণ্ট যে জনসাধারণের বিরপ্ট 
একটি অংশের সমর্থন আনায় করতে পেরেছে, এটা স্প্ঠ । এবং এর 
প্রভাব যে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করেছে* সে বিষয়েও সন্দেহ নেই । 
এমন কি হতে পারে না যে, অদ্রাপান ও পাপ্টা অস্যুথানের ভিতর 
থেকে যে কোনো দিন নায়গনে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তিত্বের 
আবির্ভাব ঘটবে, এবং সেই ব্যক্তি এমন একটি কর্মশ্চি উপস্থাপিত 
কন্বেন যা ফ্রন্ট সমর্থন করতে পারবে? এই ধরনের কোনো 
অবস্থা! উপস্থিত হলে ফুট কি তার সায়গনের সংগঠনকে কর্মতৎপর 
করে তুলবে ? 

উত্তর পেয়েছিলাম-্থ্যা, নিশ্চয়ই ক্রষ্ট তা করবে। এই ধরনের 
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কোনো ঘটনার জন্য অন্থকৃল পরিস্থিতি স্থৃ্টির উদ্দেন্যে ক্র নেতৃত্ব 
দিবারাত্র কাঙ্জ করে যাচ্ছেন এবং কোনো “অনুকূল অভ্যুত্থান” ঘটলে, 
তাকে তৎক্ষণাৎ তথা কার্ধকরী সমর্থন জানাবার জন্যও ফ্রন্ট প্রস্তুত 
রয়েছে । সেই সংগে কিন্ত আমাকে একথাও মনে করিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল যে, এই ধরনের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে হৃদূর প্রসারী 
কোনো রাজ/নতিক ও সামরিক পরিকল্পনা শ্রহণ করা যায় না । সেটা 
কৰা খায় একমাত্র “বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি 
করে। সুদৃবপ্রসারী রাজইনতিক-সামরিক সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য 
নেখেই তাদের চিন্তা করতে হফেছে । আন কিছু না হলেও, উচ্চতর 
র'জনৈতিক পর্যায়ে কোনো সামরিক অভ্যতথান সম্ভবতঃ ঘটবে । কিন্তু 
আকুমরিকানরা নত্যি যদি মুখ রক্ষা করে বেরিয়ে যেতে চায়, তা হলে 
ই্তমধোই ঘখন তানা ছুটি অজ্যতথান ঘটিয়েছে তখন তৃতীয় আরেকটিই 
ব" ঘটাতে দে'ষ কি? এমন একটি অভ্যযথান যাতে শাস্তি, গণতন্ত্র, 
বাদীনতা ও নিতপেক্ষতান উপর ভিত্তি কনে কেউ আপস-আলোচনা 
চংল*.ত প্রস্তত থাকবে? শেষোন্ত সস্তাবনার কথাটি রসিকতা করে 
বলা হলেও, ওয়াশিংটন এ বিষয়ে চিন্ত। করবার পকিবতে, অধিকতর 
খ'নংপ কিছু করতে পারত । মোট কথা, নুয়েন হু থো'র ধারণা, 
ওয়াশিংটন আরে। কয়েকজনকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখব” এবং আরে! 
কয়কটি পরাজয় বরণ করবাব পরেই বাস্তু ভিত্তিক আপোস- 
অলোচনায় সম্মত হবে । 

প্রেসিডেন্ট গ্যগল যে দক্ষিণ ভিয়েতনানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
নিবপেক্ষভার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে সম্বদ্ধেও আমি প্রশ্ন করেছিলাম । 
জবাবে হুয়েন ছু খো বলেন যে, কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স 
নরোদম শিশাগকের “কাম্বোডিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে 
একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল গঠনের" প্রস্তাব ফণ্ আগেই সমর্থন করেছে । 
“প্রেসিডেন্ট ছ্যগলের সাম্প্রতিব "স্তবাকে আমরা বাস্তব সম্মত বলে 
মনে করি। জাতীয় মুক্তিজ্রণ্ট এ ধরনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় ৷ 

ব্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ফ্রাল্সেন মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক 
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গেরিলা -২৩ 


গড়ে ওঠা সম্বন্ধে থো বলেন, প্দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ফ্রান্সের মধ্যে 
ভাল সম্পর্ক; বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বহুদিন 
ধরেই রয়েছে । সমকক্ষতা ও পারস্পরিক মুযোগ-ম্বিধার ভিত্তিতে 
ভবিষ্কাতে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে ফ্রণ্ট সর্বদাই আগ্রহী । 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে ফ্রাব্স 
চিন্দিনই বিশেষ স্ুবিধাপ্রাপ্ত স্থান অধিকাব কবে থাকবে বলে 
আমবা আশ। করি । অবশ্যঃ মাকিন আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের 
মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনামী জনগণ বর্তমানে যে সংগ্রাম 
করছে, তার প্রতি ফ্রান্সেব কি মনোভাব, তার উপরেই নির্ভর করছে 
সব কিছু। 

এই প্রসংগে, দক্ষিণ ভিয়েতনামেব সমস্যার শাস্তিপূর্ণ সমাধান 
খুঁজে বার করতে সাহাধ্য করবার উদ্দেশ্টে ফরাসী সরকার সম্প্রতি যে 
প্রচেষ্টাচালাচ্ছেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সে দিকে আমরা গভীর 
আগ্রহের সংগে নজর রাখছি ।” 

পরবর্তীকালে হ্াযানয়ে যখন প্রেসিডেন্ট হো। চি মিন*”এর সংগে 
আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনিও বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট ছাগলের 
মন্তব্য “গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য”" এবং মুক্তিস্রণ্টের প্রস্তাবই হল 
সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অর্থাৎ, “স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শাস্তি ও 
নিবপেক্ষতার ভিত্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রশ্নের সমাধান করবে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই জনগণ ৷ এবং, এর প্রথম শর্ত ত্বরূপ মাফিন 
সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সৈম্য-না মস্ত ও এন্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিয়েতনাম ছেড়ে 
চলে যেতে হবে, ও ১৯৫৪ সালের জেনিভ। চুক্তিকে মান্য করে চলতে 
হবে।? 

মাকিন নীতি নির্ধারকদের যদি সামান্যতম বাণ্তবতাবোধ নিয়ে 
সমক্কা »মাধানের মতলব থাকতো, ত| ছলে মনে হয় উপরিউক্ত 
পন্থাতেই তারা একটা সমাধান খুঁজে পেতেন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
তথা সমগ্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সমাধানের এই হল তাদের 
পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । তার বদলে, “যতদিন ন! দক্ষিণ ভিয্লেতনাম 
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থেকে সমস্ত কম্যুনিস্টদের বিতাড়িত কর! হয়” ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে 
খাওয়৷ হবে বলে ওয়াশিংটন থেকে যে অযৌক্তিক, বিরক্তিকর ও 
এক/ঘায় ঘোষণা করা হয়ে থাকে, ত। হল জেফ দেউলিয়া, অকর্মন্য 
প্রচার । এই প্রসংগে ত্ুয়েন হু থে। বলেছিলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
'ঝযুনিক্তম" অন্থপ্ধে মাকন ভাষ্য এইুসানে “এই ভীতি প্রদর্শনের 
"থঁ হল, যতদিন পর্যস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের তাঁদের নিজের দেশ 
.“ল বিতাড়িত না কর! ভবে, ততদিন আমেদ্কা এই যুদ্ধ চালিয়ে 
যে মনন্থ করেছে এই বরনেন দন্টোক্তির সম্চিত জবাব ভিয়েত- 
৮ চা দেশপ্রেমিকদা দেবেই ।? 

বস্তুতঃ, হাইড্রোজেন বোদা ব্যবহার করে সমস্ত ভিয়েতনামী ও 
«৮4 ঝছ প্রডিব্শেণের “নশ্চিত কার দেওয়া ছাড়াঃ অন্য কোনে! 
»নর সামলিক ওম হ'ন চটছিতে দিতে ভানেরিকানতা কোনো দিনই 


দশ্ষিণ ভিডেতনানে ফলা তাছন করাতে পালবে ন। 


১৯৬৪ ৬'তলর পাভিছর ১ চেক শেষ কে ১৯৬৫ সালের 
াুফ্ারি মাসের তোড়া তবন হুশ পুনরায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
হত অঞ্চল ও “ণাকিন দরিদশন করলান। প্রতিটি কমক্ষেত্রে দেখল'ম 
লট পরিব্তশ। পুর্ব মুত্তিকেছে যে ২ভ্ কোম্পানি ও 
,্টলিয়ন দখেছিলা?* সেগুলোকে দখল দেখলান যথাক্রমে 
ধা/টলিয়ন ও €.জিনে:ট বিকশিত অবস্থ।য়। তত সায়গানের 
ইল সাতেক, দূরে শত শিয়তিত যে াটেজক ইনমলেট' দেখে- 
(লাম সেটিকে এবাং দেখা মুক্ত কণা হয়েছে এবং হামলেটের 
*চারাদার ঘটি ছটিকে নিশ্চিহ্ক ববে ফেলা হয়েছে! 
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দেখলাম আরো অনেক কিছু। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পূর্বে 
যে সমন্ত্র সড়ককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়েছিল+ সেগুলোকে 
মেরামত করা হয়েছে । কারণ ওই সমস্ত সড়ক এখন পড়ে গেছে মুক্ত 
অঞ্চলের অনেক ভিভরে, নিরাপদ এলাকার মধ্যে। কিস্তু উত্তর 
সায়গন থেকে বহির্গত, উচ্চ মালভূমির মধ্যস্থিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্র বান-মি-খুয়োট অভিমুখী অতি-প্রয়ো'জনীয় ১৩নং সড়কের মতো 
বহু শান্তাকেই করে দেওয়া হযেছে অকেজো । মাইলের পর মাইল 
ধরে পথের মাঝে নিয়মিত দুরতে গেরিলার কাদা ও পাথর দিয়ে 
প্রতিবন্ধক বাহ নির্মাগ করেছে, এবং সেগুলো কেউ যাতে সরাতে 
নাপারে তার জন্য পাহারাদারীতে নিয়েগ করেছে তীক্ষ-সদ্ধানী 
বন্দুকধারী সৈনিকদের । আমি ওই অঞ্চলে থাকতেই মাকিন 
বৈমানিকরা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া জঙ্গী বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ 
করে ওই সমস্ত বাহ উড়িয়ে দেবার চেষ্ট। করছিল। কিস্ত যতটুকু 
তার! উড়িয়ে দিত, রাত্রিকালে স্টুকুকে মুহুষ্ঠের মধ্যে পুনস্থাপিত 
করত গেরিলার! । 

অসামরিক যান-বাহন চলাচলে গেরিলার বাধা দিত না। সা;গন 
থেকে উত্তরগণমী সমস্ত অসামনিক যান-ব'হন ওই প্রতিবন্ধক ব্য.হ- 
শ্রেণীর মুখে আটকানো হত। বাসযাত্রীরা সেখানে নেমে কয়েক 
কিলোমিটার হেঁটে ব্যহশ্রেণার শেষ প্রান্থে গিয়ে সেখান থেকে 
উত্তরগামী অন্য কোনো বাম ধরতে পারত । বয়স্ক এবং শিশুসম্তানসহ 
মাভাদের সাহাষ্য করত গেরিলার । কিন্তু সামরিক যান-বাহন বাহ 
শ্রেণীর নিকটে পৌঁছবার অনেক আগেই.পড়ত গেরিলাদের অতফিত 
আন্রমণের কবলে । ফলে তাদের যা্ঠায়াত করতে হত অনেকখানি 
ঘোরা পথ দিয়ে । 

বিখ্যাত ম্যাকনামার1 “পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল গেরিলাদের 
“শায়েপ্া করবার" উদ্দেশ্যে । এবং তার জন্ত প্রারভভিক পর্যায়ে বেছে 
নেওয়া হয়েছিল একটিমাত্র প্রদেশ লঙ-আন্‌কে। বিস্ত নেই 
পরিক্ননাও ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। বস্তত: *শায়েন্তাকরণ' 
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প্রচেষ্টা চালু থাকা কালেই লঙ-আন, প্রদেশে মুক্ত অঞ্চল বিস্তার 
লাভ করে। 

ম্যাকনামার। পরিকল্পনা কার্ধকরী করবার উদ্দেশ্যে মধ্য ভিয়েতনাম 
থেকে সায়গনের নিয়মিত লেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল । মুক্তি- 
ফণ্ট সেই সমোগে পরপর কতগুলো তীব্র আত্রমণ চাঙিয়ে, চারমাসে 
বারো লক্ষ অধিবাদীসহ বিরট এলাক! মুক্ত করতে সমর্থ হয়। 
এটা ছিল ১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসেন নিদারুণ বিধ্বংসী 
তাইফুন এবং বন্যার ঠিক আগের ঘটনা । 

প্রসংগভ বলে রাখি' বন্ঠা-দীড়িত এলাকা থেকে আগত উদ্বান্তদের 
সংগে আমি দেখা করেছিলাম। সায়গনের হিসাব অনুযায়ী 
বন্যায় মারা গিয়েছিল সাত হাজ্জার ম'হ্ুষ ৷ উদ্বাস্তর! সবাই আমাকে 
একখ।কা জ.!ণয়েছে মে, যে নমস্ত স্থানে অধিবাসীদের সট্টরাটেজিক 
হা'মলেট'-এর মধো গাদাগাদি করে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সমস্ত 
স্বুনই মারা গিয়েছিল অধিকাংশ মঃতষ বহু স্থানে বন্থার জল 
হয় কিংবা স:ত ফুটে দাড়াল ও, হ্যামলেট গুলোকে বাইরে থেকে তালা 
বঙ্গ করে রাখা হয়েছিল । শিরুপায় মানুষ পালিয়ে প্রাণ বাচানোর 
তাগিদ দেওয়াল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসার সংগে সংগে তাদের 
উপর চালখুনা হয়ছিল মেশিনগান! এব বনু ঘটনার কথা 
আমি শুনেছি । সব চাইতে ভয়াবহ ঘটনা ঘ:১ছিল কোয়ঙ নাই 
প্রাদেশিক রাজধানীর ৩৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি *স্ট্রাটেজিক 
হাযামলেট-এ। সেখানকার সতী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর তিন শ' অধিবাসীর 
মধ্যে রক্ষা পেয়েছিল মাত্র তিন জন। বাকীরা যখন পালিয়ে প্রাণ 
রক্ষার চেষ্টা করেঃ তখন তাদের গুলি করে মারা হয় । এবং, কোয়াঙ 
তিঙ প্রদেশের তাম-কাই গ্রামের একটি ব"শীশালার ভিতরে জল 
যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে: তখনে৷ প্রহরীরা দন খুলে দিতে 
অন্বীকার করে। ফলে বগ্যার জলে ডুবে মারা যায় ৪০৭ জন 
রাজনৈতিক বন্দী । পক্ষান্তরে পুরনো অথব! নতুন যে সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে 
“স্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোকে ভেঙে ফেল! হয়েছিল, সেই সমস্ত 
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অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে একটিও জীবনহানির ঘটনা ঘটে নি। 
মুক্তফৌজের “শত্রু ঘটি নিশ্চিহ্করণ "তথা বাড়তি সরবরাহ 
ংস করা' কৌশলের একমাত্র ঘে জবাব মাফ্ষিন সায়গন কমাণ্ড 
খু'জে পেয়েছে তা হল ছোট ছোট ঘণাটি পরিত্যাগ করে চলে 
যাওয়া, অথব1 বলপুর্বক বিতাড়িত হওয়া, এবং তৎপরিবর্তে বাযাটেলিয়ন 
কিংবা রেজিমেন্ট আকারের ছাউনী গঠন করে সেখানে কেন্দ্রীভূত 
হওয়া । গেরিলার অবশ্য এগুলোকেও ঘিরে রেখেছে চারিদিক 
থেকে । কিন্তু এই ধরনের একাধিক ঘটি থেকে সায়গন বাহিনী 
যে-কোন একটি গ্রামের উপর একযোগে কামান দাগতে পারে ও 
ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পাচ শ'য়েব মুতো গোলা বর্ষণ করবাব স'মর্থ 
রাখে । বস্তুতঃ মাকিন-সায়গন পক্ষ যুদ্ধকে ক্রমশঃ বিমান ও কাগান 
আক্রমণের দিকে নিয়ে চলেছে । মুত্তি ফৌজের শাক্রমণের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষামূলক কয়েকটি সামরিক তৎপরতা ছাড়া, ১৯৬৪ সালে 
স্থলপথে সামরিক তৎপরতার সংখা। উল্লেখযোগাভাবে কমে আন, 
স্থলপথে বৃহদাকার সামরিক অভিযানের সংখা ১৯৬৩ সালে যেখানে 
ছিল এক ডজনের মতো, ১৯৬৪ সালে তা কমে এস ঈাড়ায় মাত্র 
চারটিতে । এর মধ্যে একটি আবার ছিল আত্মরক্ষামূলক | ১৯১৪ 
সালের সারা "বছরেব মধো মাফিন-সাযগন কমাশড একটি যুদ্ধে 
ক্রয়লাভ কবতে পারে নি। ববং নিদারুণ বিপর্যয়করী পরাজয় বরণ 
করেছে । বছরের শেষের দিকেন পরাজয়গুলো হয় মারো বড 
আকারের । এবং ১৯৬৫ সাল, বিন-গিয়া ও সকত্রাও-এর যুদ্ধে 
সর্বাত্মক জয়মালা পরিষে দেয় যুক্তি ফৌজের কণ্ঠে। 
মাফিন-সায়গন বিমান বহব ও গোলন্দান্ত বাহিনীর হ'তে এই 
যুদ্ধ ক্রমশঃ চলে যাবার সংগে সংগে মাকিন বুক্তরাহের নগ্ন 
আক্রমপকারী চরিজ্রও স্পই হয়ে উঠেছে । কারণ প্রতিটি বৈমানিক 
তথা বিমান-কমীদের মধ্যে অস্ততঃ পক্ষে অর্ধেক হল আমেরিকান ; এবং 
আমেরিকান অফিসারেরাই প্রকৃতপক্ষে চালাচ্ছে প্রতিটি গোলন্াজ 
ইউনিট | সেই 'অফিসার়' পদমর্ধাদায় শুধমাত্র যদি সার্জেপ্টও হয়, 
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তবুও সায়গনের জুনিয়র অফিসারদের উপর তার রয়েছে সর্বময় কর্তৃ্। 

১৯৬৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে যেদ্দিন আমি প্রেসিডেন্ট 
মুয়েন হু থোর সংগে সাক্ষাৎ করি, সেদিন ছিল মুক্তিক্রণ্টের চতুর্থ 
বষিক প্রতিষ্ঠা দিবস । সেই সময় প্রশ্ন করেছিলাম “বিশেষ যুদ্ধের 
জনক এবং অতি-াষ্টরদূত জেনাবেল ম্যাক্সওয়েল টেলর নতুন কোন 
পরিকল্পনা সংগে করে নিয়ে এসেছেন কি না। 

থো জবাব দিয়েছিলেন, “নতুন কিছুই আনেন নি। অতীতে 
ফরাসীরা বছবার সেনাপতি বদল করেছিল; এবং প্রতিটি নতুন 
সেনাপতিই সণগে করে নিয়ে এসেছিলেন নতুন নব পরিকল্পনা । কিন্তু 
জেনারেল ম্যাঝসওয়েল টেলরের কাছ থেকে নতুন কিছু দেখবার জন্য 
এখনো আমরা অপেক্ষা করে রষেছি। বহুল প্রচারিত বিগত ওয়।শিটিন 
ভ্রমণের পরও নতুন কিছুই ভিনি আনেন নি। এনেছেন শুধু আলো 
কক শত মাক্ষিন “উপদেষ্টা এবং আরো কিছু বিম'ন, টাক ও 
কামান। বিস্তবোশ আব কাদন দিযে তো আন যুদ্ধ জর করা 
যাদ না। কোনো এলাক! দখল কলতে হলে তা করতে হর পদাতিক 
বতিরী দিবে । এবং এখানেই হায়োছে ওদের নতিাকুরর স'কট। 
প্রকত তথা হল, মাকাগয়েল টেলপ এখান জ'সবার পর থেক? 
ওদের প' জয় গুলা লচ্ছে অগকো বড গরানেব এব বিপর্ধষ হচ্ছে 
ভাবা গুরুতল আকারেল। দৌধ হল এ গ্র্ী বু.দ্ধর ; অন্যায় 
যু্দেন। এই ধবনের ঘুদ্ধে অতি উচ্চ পর্ধাথে? সামরিক বিশেষজ্ঞ 
সুদ সেনাবহি* অথব তা ধুনিব অন্তত প্রেত প্রশ্ন বড় ব 
নয়। বিভিন্ন শক্তিন পারস্পন্কি সম্পর্কের উপরে চূড়ান্ত নিম্পন্ত 
অবশ্বাই নির্ভরশীল । কিন্তু সেই শক্তি কেবলমাত্র অন্ুশন্ত্র এবং 
সাঙ্সরগ্জামের নয জবার উপরে “য়ে মনবলত এব সেইটিই 
হল আমল প্রশ্ন ৷ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিত ক: মানবিধ শক্তির উপ-.র। 
ফেবলমাত্র অন্ত্রশস্ত্রের শক্তি উপরে জয়-পরাভ- নির্ভরশীল হলে, 
বন পূর্বেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম । কারা ওদের তুলনায় অস্ত্র 
শঙ্ের শক্তি আমাদের অনেক কম। কিন্তু মাল কি হল্চ্ছ ? দিনের 
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পর দিন ধ্বংস হচ্ছে ওয়াই। কোনে ম্যাক্সওয়েল টেঙগরই এর 
কোন পরিবর্তন করতে পারবে না।” 

আমাদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে ছু'বার বাধা উপস্থিত হয়েছিল৷ 
একবার এসেছিল একটি বোমারু বিমান । মাথার উপর চক্কর দিতে 
দিতে বিমানটি নেমে এসেছিল অনেকখানি নিচুতে। আরেকবার 
এসেছিল একজন বার্তাবাহক ; সায়গনে “নবীন জেনারেলদের: 
অভ্ভ্যুতখান ও সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের সদস্যদের গ্রেপ্তারের সংবাদ 
নিয়ে । আমেরিকানদের দ্বার! সায়গনে রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব আনয়নের 
সম্পূর্ণ অসস্ভাব্যতা এবং অনুরূপ স্থায়ীত্ব ছাড়া ওদের পক্ষে যুদ্ধ যে 
চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই বিষয়ে তখন ব্যাখ্যা করছিলেন ন্যেন 
হছথো। এমন সময় হাজির হল বার্তাবাহক ; ঠিক একটি যতি 
চিহ্কের মতো । ( বোমারু বিমানটি সম্বন্ধে আমরা ণোটেই চিস্তিত 
ছিলাম না। কারণ বিশাল একটি অশ্ব গাছের ডালপাঙ্গা বিমানের 
শ্যেনদৃষ্টি থেকে আমাদের উপযুঞ্তভাবে আড়াল করে রেখেছিল । 
ত1 ছাড়া, বোম! বর্ষণ হলে আত্মরক্ষার্থে কয়েক গজ দূরেই ছিল 
চমতকার আশ্রয়স্থল | ) 

মনোবলের উদাহরণ হিসাবে ৩১শে অক্টোবর তারিখেন মধা- 
রাত্রির কয়েক মিনিট পূর্বে বিয়েন হোয়া! বিমান ক্ষেত্রের উপব 
আক্রমণের ঘটনাটি উল্লেখ কর! যেতে পারে । বি-৫৭ বিমান হল 
আমেরিকার পারমাণবিক বোমার বিমান বহরের গরস্বরূপ । 
উক্ত আক্রমণে একুশটি বি-৫৭ বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া, 
আরো পনেবটি বিমান এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, সেগুলো আর 
মেরামত করা সম্ভব ছিল ন|। মুক্তিফৌজের যে দলটি ওই আত্রমণ 
চালায় তার অধিনায়ক ছিলেন হুইন মিন । ছোট-খাটো, হাসিশখুলী 
এই মানুষটির সংগেও আমার সাক্ষাৎকার হয়েছিল । আক্রমণের 
কথ। বলতে গিয়ে একগাল হেসেঞিলেন। 

উল্লেখযোগ্য ষেঃ কয়েক বৎসর পূর্বেও হুইন মিন ছিলেন সাধারণ 
একজন ক্কৃষক। এবং যে স্থানটিতে দ্ধিনি ছাবিবশ লক্ষ পাউও 
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মূল্যের পারমাণবিক বোমারু বিমান ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক সেই 
স্থানেই কয়েক বংসর পূর্বেও ছিল তার ধানের ক্ষেত। সেই ক্ষেত 
তিনি চাষ করতেন । দলের অন্যান্য লোকদের মতো তার বাড়িঘরও 
বুলডোজার দিয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল । তৎকালীন কষুত্রে 
বিয়েন হোয়া বিমান বন্দরের সম্প্রস,রণের উদ্দেশ্যে জমি দখল করা 
হয়েছিল তাদের ধান ক্ষেত ধ্বংস করে । দলের লোকদের পরিবার- 
বর্গ বর্চানে ওই অঞ্চলেরই একটি স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট"এ বন্দী 
জীবন যাপন করছেন। সুতন্াং দলের অধিনায়কের আসল নাম 
ঘদি হুইন মিন না হয়, তব তার কারণও সহজবোধ্য । 

অতি-উন্নত এই বিমান ঘটি নির্মাণ করতে আমেরিকানরা ৩৫ 
হাজ[র কৃষিজীবিকে ৩১০ হেক্টুৰ জমি থেকে উৎখাত করেছিল । 
পণবাঁকালে বিয়েন হোষা প্রদেশের মুক্ত গ্রানগ্তলোতে বোমা বর্ষণ 
এব” [ধষাক্ত রানায়নিক পদার্থ ছড়াবার কাজে তারা বাবহার করত 
এই বিনানঘ'টি'। হুইন মি*ুনন ইউনিটের প্রণ্তিটি মানুষেরই কোনো 
না কোনা আপশজন হয় নিহত হয় নতুবা অকথা অতাচার 
সহা করে। «খনো অনেকে বন্দী-জীবন যাপন করছে ফাসিস্ত 
ক'লাগারে। 

ছুইন মিন-এর ইউনি) প্রথম ছোট্ট একটি গেব্লাদল রূপেই 
গঠিত হয়েছিল । কিন্ত অধিকৃত অস্ত্রশত্ত্র নিঠ়ে ক্রমশঃ তা একটি 
ন্ুনগঠিত ও আলজ্জিত সশ্ত্র ইউনিটে পরিণত হয়। এই প্রসংগে 
1.4 বলেছিলেন, “প্রতথ্ম যখন আমরা মর্টার অধিকার করি, তখন 
নি হ'বে সেগুলোকে বাবহাব করতে হন তা জানতাম না। তাই 
সেগু;লাকে অর্পণ করতাম নিয়মিত বাহিনীর হ'তে । কিন্তু পরে 
স্থির করলাম নিজেদেরই এই বাপারে পাকাপোক্ত হতে হবে। 
এখন আমর! নিখুঁত নিশানায় মার দাগতে পান্ং এমন কি' 
প্রয়োজন হলে তেপায়া অথবা শি র ৮:কতি ছাড়াই । 

মার। দক্ষিণ ভিয়েতনামে যতগুলো! অতীব সুরক্ষিত বিমান ঘাটি 
রয়েছে, বিয়েন হোয়া হল তাদের অগ্যতম | মাকিন সংবাদপত্রগুলে! 
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পরে জানায় যে, উক্ত বিমান ঘাটিতে বি-৫৭ বোমারু বিমানে 
উপস্থিতি ছিল অতীব গোপনীয় সামরিক তথ্য । কিস্তু বি-৫৭ বোমারু 
বিমান যে ওই ঘশটিতে রয়েছে সে কথা মিন এবং তার দলের 
লোকেরা জানতেন। ঘটনার কয়েকদিন আগেই তারা একখানা 
বি-৫৭ বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন। সেই বিমানের 
দলিলপত্র থেকেই বিয়েন হোয়াতে উক্ত বিমান বহরের উপস্থিতির 
কথা তার! জ্ঞাত হন । 

মান ঘাটিটিকে আগলে ছিল প্রধান প্রতিরক্ষা বা,হের তিমটি 
সারি ' প্রথম সারিতে ছিল পর পর সৈঙ্যা ঘটি ও প্রহা-মঞ্চ,। এবং 
সেগুলোর মধ্যে মধ্যে স্ট্রাটেজিক হ্যামলে»"। দ্বিতীয় সারিতে ছিল 
১৮টি প্রহরামঞ্চ ও ১২টি শৈগ্যতঘশটি ; এবং সেগুলোর ভারপ্রাপ্ত 
ছিল সায়গন নিয়মিত বাহিনীব ছটি বাটেলিয়ন । তৃতীয় সারিতে ছিল 
কাটাতারের পাচটি লাইন ও প্রতিটি লাইনের মরধবভীঁ স্থানে মাইন 
পাতা । এ সমস্তর পিছনে ছিল বিমান ঘাটির রানওয়ে, বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান ও আড়াই হাজার মাকিন বৈমানিক ও প্রশাসনিক কথা 
সামরিক কর্মচারীদের জন্য গ্যারিনন সদব কার্ষ্জয় | মুল ঘণটিল 
বাইরে প্রায় আটশ' গজ দূর ছিল নিয়মিত বাহিলীব তীয় এটি 
ব্যাটেলিয়নের শিবির, এবং কত্য়ক মাইল দুরে বিয়েন ভোয়। শহরে 
আরো! ছুটি ব্যাটেলিয়নের ছাউনী । এ ছাড়া বিমান ঘণাটির প্রতিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে সাত মাইল উত্তরে ফুয়োক থান প্রদেশের রাজধানী তন 
উয়েন শহরে ছিল ১৫৫ এম. এম. কামানের একটি গোলল্াাজ দল । 
( এই কামানের পাল্লা হল নয় মাইল ।) 

ঘটনাস্থলের অনতিদূরে অরণ্যের ভিতরে একটু ফাঁকা জায়গায় 
বসেছিল মানাদের চেট্র সাংবাদিক বৈঠক 1 সেই বৈঠকে মিন 
বলেছিলেন, “বিমান ঘাটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পরই 
প্রথম কর্তব্য চল ইউনিটের লোকদেৰ কাছে কাজের মোটামুটি একটি 
খসড়া উপস্থাপিত করা । সৈনিকর৷ সবাই একত্রিত হয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা! করলাম । স্থির হল তিনটি ঘটমার বদলা হিসাবে এই 
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আক্রমণ করা হবে। এক, নুয়ে ভান ভ্রোই'এর হত্যা (ত্রোই 
ছি,লন সায়গনের কর্মী। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাকে গুলি করে মারা 
হয়েছিল ); দুই, টনকিন উপসাগরে আমেরিকার জঙ্গদস্থ্ু সুলভ 
আর্রমণ এবং তিন, খিয়েন হোয়। প্রদেশের নন ক্রচ গ্রামে আমাদের 
দেশভক্ত সাথীদের পাইকারী হন; (কয়েক সপ্তাহ আগে নন ক্রচ 
গ্রামের ধীবরদের সামপানের উপরে বিমান আক্রমণ চালিয়ে চারশ, 
ধাবর ও তাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়েছিল । ) দলের প্রতিটি 
মানুষ, এনন কি অন্ুস্থ ব্যক্তিরাও এই অভিযানে অংশ গ্রহণের দাবি 
জানাতে লাগল । অবশেষ বিশেষ একটি সভায় অসুস্থ ব্যক্তিদের 
বে'ঝান হল যেঃ তাদের সংগে নিলে কাজেরই বর" ক্ষতি হবে। 
আমাদের চলতে হতে ভণ্ডত্গতিতে ; প্রতিটি কাজ করতে হসে 
নিখঁততাবে ।” 
কিভাবে যে হতগুললো সৈন্য ঘাটি ও প্রতিরক্ষা ব্যহ অতিক্রম 
কবে দলবল স্ত মিন ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, সে কথা অবশ্য 
তিনি বিল্ত'দিতভাবে উদ্লেগ করেন নি । কিন্ত 'স্ট্রাটেক্তিক ভা'মলেট?- 
পতল] বাফিল্দদেল কুছ থেকে প্রাপ্ত সহিত যে উদ প্রচ 
সাহাঘ্য করেছিল, পে কথা বলেছিলেন 
মিন আবে বছুলছিলেন, “মনুপ্রবেশের ব্যাপাতটি ছিল খুবই 
জটিল। যাই হোক গুলি ৮'লাবার ত। প্র যখন দেওয়া হল, 
তখন প্রতিটি দলই প্রস্তত হয়ে গেছে। আনাদের সমস্ত মটার ও 
কাম'ন একই নগে সন্নিতষিশিত করা হয়োছল । আক্রমণের প্রথম 
লক্ষা ছিল বিমান বহর। নিমেষের মধো বজ্র নিথধোষে বি-স্ফারণ 
শুরু হয়েগেল আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে লাফিয়ে 
উঠল আবক'শে। উাত্তজন'র আধিহকা গোহন্দাজেরা যেন হয়ে পড়ল 
বেসামাল । প্রভটি গোল! নিখুঁতভাবে গত গড়তে লাগল লক্ষাবস্তর 
উপরে আর বিমানগুলো জরে উঠতে লাগল দাউ ৭।উ করে। সেই 
₹গ গোলম্পাজেরা চীৎকার করে লাফিয়ে উঠতে লাগল : “শুয়োল 
এই নাও আমার স্ত্রীর বদলা, 'এটা হল নুয়েন ভান ত্রোই'এর বদল" 
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“আর কখনো তোমায় বোমা ফেলতে হবে না। বিমানগুলোতে 
বিস্ফোরণ ঘটতে আরম্ভ হল। কোনো কোনোটির মধ্যে আবার 
বোমাও ছিল। বোমাম্ুদ্ধ বিস্ফোরিত হল সেগুলো । প্রচণ্ড গর্জনে 
বয়ে গেল আগুনের ঝড়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা শত্রু 
সৈশ্গের ব্যারাকগুলোর উপবে গুলি চালাতে শুরু করলাম। প্রথম 
আক্রমণেই প্রহরামঞ্চটি ওদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ভীতিগ্রন্ত 
আমেরিকান ও পুতুল সৈন্যরা ট্রেঞ্চ অভিমুখে ছুটোছুটি শুরু করে 
দিল। পুতুল সৈন্যেরা বিদ্রোহ করেছে ভেবে আমেরিকানরা গুলি 
চালাতে আরম্ত করল তাদের লক্ষ্য কবে। জবাব গুলি চালালো 
দিয়েমী সৈন্েরাও। হতাহত হঙগ একুশ জন আমেরিকান । 

“অবস্থা বেগতিক দেখে আমেরিকানব1 বিমানগুলোকে মাকাশে 
উঠে সেখান থেকে আক্রমণ চালাবান আদেশ দিল। কিন্তু প্রথম 
বিমানটিকে আমরা উড়বার মুখেই গুলি করে নামালাম। প্রচ 
শব্দে সেটি ভেঙে পড়ল রানওযের উপরে । ফলে, বিমানের ৪ঠ- 
নামার পথও হয়ে গেল বন্ধ। 

“যে মুহুর্তে বিয়েন হোয়াতে আমাদের মটাবগুতুলা অগ্রাদগার শুক 
করেছিল, সেই মুহুর্তেই আমাদের অপন একটি ইউনিট তান-উয়েন' এ 
অবস্থিত গোলন্দাক্ত বাহিনীব উপর আক্রমণ চালায* এবং কয়েক 
মিনিটের ভিতরেই ১৫৫ এম, এম কামানছটি ধ্বংস করে ফেলে। 
তান-উয়েন-এ তখনো আক্রমণ চলছে ; মেই অবসন্ে আমরা সবাই 
সরে পড়লাম । তারপর গিয়ে যোগ দিলাম তান-উয়েন এ আব্রমণকাখা 
ইউনিটের সংগে। আমাদের ছুটি বাহিনীব কারোরই কোনো 
ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। এবং বিয়েন হোয়া বিমান ঘশাটির অগ্নিশিখায় 
আলোকিত পথ দিয়ে মুল শিবিরে প্রত্যাবর্ঠানের সময়, সেই আলো! 
আমাদের হদয়েও জালিয়ে তুলল আশা-জানন্দের আলো! | 

কাহিনীর সমাপ্তি টেনে মিন বললেন, “কান্তের আঘাতে ধান গাছ 
যেভাবে ধরাশায়ী হয়, সেইভাবে পরে শান্তি পেল পুতুল সৈন্যের! । 
বিয়েন হোয়া বিমান ঘণাটির ভারপ্রাপ্ত লেঃ কর্সেলকে চরম সাজ! 
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দেওয়৷ হল। প্রাদেশিক মূখ্য শাসনকর্তা, আটশ" গজ দূরে অবস্থিত 
ব্যাটেলিয়নটির অধিনায়ক, বিমান বন্দরে অবস্থিত উভয় ব্যাটেলিয়নের 
অধিনায়ক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জনৈক ক্যাপ্টেন, 
সবারই অবস্থা হল তদন্ুরূপ । বিমান ঘশটি রক্ষার্থে কোনো ইউনিটই 
একটি আঙুলও তোলেনি 1» 

কাহিনী শেষ করলেন মিন। হুয়েন হু থো যে “বিশেষ বিষয়টি'র 
কথা পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, তারই একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ 
কন্লেন হুইন মিন। 

এই “বিশেষ বিবয়ে'ন অপর একটি উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৪ সালের 
৯ই ডিসেম্বন তাবিখে উভচন ট্যাণকের একটি বাহিনীকে ধ্বংস করার 
ঘটনাটিৰ উল্লেখ কণা যেতে পাবে । আলোচ্য বাহিনীতে হিল 
চোদ্দটি ট্যা'ক । মুক্তি ফৌজেন আংক্রমণকানী ইউনিটি কেবলমাত্র 
স্ক্সা পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। কিন্তু এত কাছ 
ছেপকে ভারা আক্রমণ কবে যে, টাণকেব ভারি কামানগুলোকে 
পালটা আব্রমণেব উদ্দেশ্ো অবিলম্বে সঠিক নিশানায় স্থির কববাব 
মবকাশই পায নি দিযেমীনা । এই আত্রমদণ চৌদ্টি ট্যাংকই ধ্বংস 
হম) এব" নয জন আমেবিকান নিহত হয। 

নাকিন সাধগন বাহিনী ক্রমশ; পিছু হটে সায়গন, হুয়ে এবং 
শন্যান্য প্রধান প্রধান শহল্বে চারিদিকে “লৌহ বেষ্টনী” গঠনের 
চেষ্টা করছে । ফ্রণ্ট বাহিনী ও জনসাধাবণ বে বর্ষণেব মোকাবিল! 
কনছে ভুগর্ভস্থ সুড়ণগে আশ্রয় নিয়ে; এবং কামান আক্রমুণর 
মে'কাবিলা কবছে জেলা ও গ্যারিসন কেন্দ্রগুলোর উপরে আরো 
ঘন ঘন আক্রমণ চ'লিহ্য | ত'দের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে কামানগুলোকে 
ধর্ম করা। বিয়েন হোয়ার মতো ঘণটিও বক্ষা করা যায় নি। 
স'য়গনের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত “দি ব্রিংক" নামক অফিসারদের 
হোটেল তথা ক্লাবে চরম নিরাপত্তা বাবস্থা থাকা সাত্বও, ওই 
দুটিকে ধৃষ্টমাস ইভ-এর দিন বে। 1 মেরে উড়িয়ে দিয়েছে গেরিলারা। 
এই'ছুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ফন্ট বাহিনী ইচ্ছা করলে যে 
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কোনো স্থানে অনুপ্রবেশ করতে পারে । জনসাধারণ এবং সশস্ত্র 
বাহিনীর মধ্যে সংহতি থাকলে তবেই এ জিনিস সম্ভবপর । 

যুদ্ধে যে ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সেগুলোকে পুরণ কর সায়গন বাহিনীর 
পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ সেনাবাহিনীতে লোক ..তির ব্যাপারে 
যে গ্রামাঞ্চলের উপর তাদের সর্বাধিক ভরসা করে থাকতে হত, তা 
বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফ্রন্টের হাতে চলে গেছে। এবং 
শহরগুলোর উপরে প্রতিটি আক্রমণের সংগে সংগেই নব নিযুক্ত সৈন্যের 
আরো অধিক সংখ্যায় পালিয়ে গিয়ে যোগদান করছে মুক্তি ফৌজে। 
মাকিন-স য়গন কমাগডকে ১৯৬৪.সালে নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার 
ঘাটতি দেখাতে হবে প্রায় ৮* হাজারের মতো । অর্থাৎ, সেনা- 
বাহিনীতে নতুন নিয়োগের সংখ্যার চাইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতির 
সংখ্যা অন্ততপক্ষে আশি হাজার বেশী । বহু ইউনিটের অস্তিত্ব রয়েছে 
কেবলমাত্র কাগজ-পত্রে । বহু রেজিমেন্ট আসলে হল ব্যাটেলিয়ন ; 
এবং বহু ব্যাটেলিয়ন প্রকৃতপক্ষে হল কোম্পানি । যে সমস্ত অফিলার 
সায়গন বাহিনী ত্যাগ করে জাতীয় মুক্তিফণ্টে এসে যোগদান করেছে, 
তাদের অনেকের সংগে কথাবার্ডা বলে জেনেছি যে সায়গন বাহিনীর 
প্রতিটি ইউনিটেই ঘাটতি রয়েছে ৩০ থেকে ৫* শতাংশ লোকের । 
এগারোটি ণইলাইট+ অথবা “শক্‌" ব্যাটেলিয়ন নিয়ে গঠিত সায়গনের 
সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বাহিনীর মধ্যে ৩৩ নং রেনজার্স ও ৪র্ঘ 
মেরিন রাইফেলল, ব্যাটেলিয়ন ছুটি ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ১লা 
জানুয়ারি অবধি স্থায়ী বিন গিয়া'র যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। এবং ৩৫ নং রেনজার্সের ছুটি কোম্পানি ১৯৬৫ সালের ৩র! 
জানুয়ারি তারিখের একটি অতকিত আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 
পক্ষাপ্তরে কার্যকারীতা৷ এবং সর্বোপরি আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তিতে মুক্তিফৌজ 
দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে । বছ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তার! মাফিন- 
সায়গন কমাগ্রের সমান-নমান কার্ষকারীত! শক্তি অর্জন করেছে। 
বর্তমান ভ্রমণকালে যে সমস্ত রেজিমেণ্ট আমি দেখেছি, তাদের 
কোম্পানিগুলোর আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি শক্র পক্ষের চাইতে অধিক : 


ব্যাটেলিয়দ পখ।০দ অন্ততপক্ষে সমান-সমান এবং রেজিমেন্ট পর্যায়ে, 
যেখানে শক্র পক্ষের রয়েছে ট্যাংক, ভারি কামান এবং বিমান বহরের 
সহায়তা, সেখানেই কেবলমাত্র তাদের শক্তি হল শক্র পক্ষের চাইতে 
কম। 


বিমান বহরের সহায়তার মুল্য অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ । বিরেন 
হোরার বিপধয়ের পর, সারগন বিনান বাহিনীর র্বাধ্যক্ষ জেনারেল 
গয়েন কাও কাই শবয়ং একটি বৃহৎ বিদান অঃক্রমণ পরিচালন। 
করেছিলেন । মুক্তি ফৌজেন নে ইউনিট বিয়েন হোয়া বিনান ঘটি 
আক্রমণ করেছিল, আগ্নমানিকভাবে সেই ইউনিটের উপরে এক 
নৈশকালীন বিম'ন আক্রমণে ১২৫ টন বোমা বর্ষণ করা হয়। 
কাঠ দাবী করেছিলেন “শত শত ভিয়েতকং নিহত হয়েছে । বস্ততঃ 
কিন্ত একজনও হতাহত হয় নি। 

ব্মিন আক্রমণের বনু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই 
রয়েছে । সেই দিক থেকে বিচার করলে আমার এই দ্বিতীয় ভ্রমণ 
প্রথমটির চাইতে কিছুটা মে অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, এ কথা 
মানতেই হবে । ভ্রমণের একটি পরায় আমেরিকানরা আমাদের ছোট্ট 
দলটির উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যায়। দলে ছিলেন ফরাসী 
লেখিকা তথা প্রতিরোধ সংগ্রামের নেত্রীস্থানীয়া মেডেলিন রিফেো!। 
তিনি এসেছিলেন ল" হিউমানাইট পত্রিকার রফ থেকে । আর 
ছিলেন কয়েকজন দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফটোশ্রাফা: ও ক্যামেরাম্যান । 
একবার, সারাদিন ধরে টহলদারী বিমান আমাদের ছায়ার মতো 
অন্ুনরণ করবার পর, রাত্রিকালে যে ছোট্ট ঝোপের মধ্যে আমর! 
অংশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম গ্রহণ করেছিলাম, সেই ঝোপের উপর শেষ 
রাত্রে বোমা বর্ষণ করল-_বিশেষ লক্ষ্য ছিলাম তা'মরাই। সাধারপতঃ 
বোমাবর্ষণের পূর্বে বিমানগুলো৷ কয়েকবাব চন্ধব দিয়ে থাকে । কিন্তু 
এবার সে সব কিছুই করল না। সরাসরি আমাদেন ওই ঝোপের 
উপরে এসে বোম! বর্ষণ করল । প্রথম বিস্ফোরপটি হল প্রার ৩০০ 
গজ দূরে । সেটির বজ্জ নির্ধোষ অরণ্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে ন। 
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হতেই আমর। দোলনা বিছানা 'ছেড়ে গৃতীর পারখায় মধ্যে সপ 
গ্রহণ ঝরলাম। এই বিমান আক্রসণটি আমি স্তর থেকে শেখ জনি, 
টেপ রেকর্ডারে ধরে রেখেছি। কারণ সেই সময় কি-এফটি নৈশ 
পাখির ডাক রেকর্ড কববার চেষ্টা কবছিলাম। এমন সময় শুনতে 
পেয়েছিলাম বিমানের শব । 

আর একবার, নিখুঁত নিশানার জন্যই হোক অথব! ভাগ্যক্রমেই 
হোক, ঘণ্টাখানেক আগে যে টেবিলের উপব আমরা আহার পর্ব 
সমাধা করেছিলাম, মেটি বোমাব আঘাতে টুকবে। টুকরো হয়ে যায়। 
অন্য আরেক বার ছুটি বেনজ্তার (কমাণ্ডো ) প্লেটুনেব একটি দল 
চার জন আমেরিকানেব নেতৃত্বে সোজ। এসে আমাদের উপব ঝাপিয়ে 
পড়ে। কিন্ত ওদেব ধারণাই ছিঙ্গ না যে, ওবা যখন অতি সতর্কভাবে 
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল সেই সময় ওদেব দিকেও 
এগিয়ে আসছিল ফ্রণ্টের একটি টহলদারী দল । অপব একটি ঘটনায়, 
বিমান, এম-১১৩ ট্যাংক ও জলযান নিয়ে আমাদের আক্রমণ করা 
হয়। কিন্তু সেবাবে আমাদের রক্ষা করেছিল গুপ্ত বুড়ংগপথ । বোমা 
বর্ষণের সময় মাথার উপরে কয়েক ফিট পুরু মাটি থাকলে অনেক 
নিরাপদ মনে হয। বিমান শক্তির এলোপাথারি ব্যবহারে চূড়াস্ত 
ফলাফলের কোনো ইত্তর বিশেষ হয না। 

আমেরিকানরা কিংবা তাদেব পুতুলেরা পুতুল-সবকারের 
আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অধংপত্নকে কোনোক্রমেই রুখতে পারবে 
না। অবিচ্ছির, অন্তহীন ধারায় অভ্যুর্থান ও প্রতি-অভ্যুথান, 
রাজনৈতিক সংকট, পুতুল ও প্রতৃদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মত-বিরোধ, 
এ সমস্তই দক্ষিণ-ভিয়েতনামে মাফিন দেউলিয়াপনাকেই আরো 
স্পষ্টভাবে লোক সমক্ষে তৃলে ধরছে । আমেরিকানদের পক্ষে তাই 
সব চাইতে !ভালে! হবে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া। 





পিক টিকিটের লাইনে অভাবনীয় ভিড় এবং বিরাট সংখ্যক দর্শকের 
বং তুর্ঘটনার কারণ। তারা লাইনের মাঝে অনুপ্রবেশ 
বা এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে গিয়েছেন । শুধু 
ট্রাই নয়, খেল! দেখার চরম আকজিক্ষা। চরিতার্থ করার জন্য 
ভিড়ের চাপে পড়ে যাওয়া লোকদের মাড়িয়ে যেতেও ছিধা বোধ 
ফরেন নি। 

এর সম্ে অকল্যাণ্ড রোডে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের ব্যর্থতা । 
১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ভোর পর্ধস্ত ওখানকার 
গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে তারা ভিড় নিযিন্তরণের দিকে মনোযোগ 
দেননি। উর্ধতন অফিসারদের সাহায্য চাননি ৷ রাত্রে কোন সিনিয়র 
অফিসারও “রুটিন” ভিজিটে আস! প্রয়োজন মনে করেন নি। 







ঘোড়ার পায়ের নিচে কেউ পিষ্ট হন নি 

শ্রীসেন বলেন, সেদিন সকালে যে ছ'জনের মৃত্যু হয়েছিল তাদের 
কাকর শরীরে লঠি বা অন্য কোন অস্ত্রের আঘাত ছিল না, ঘোড়ার 
পায়েও কেউ চাপা পড়েন নি। ধাকাধাকিতে যারা পড়ে যান, 
তাদের উপরেই আবার অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লে গুদের দম বন্ধ 
হয়ে যায়। 

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরের ওই ঘটনার কথা আজ হয়ত অনেকে 
/ভুলেছেন ; হযত প্রত্যক্ষদর্শীরা বা যারা ঘট্টন সঙ্গে জড়িত ছিলেন 
তারাও) কিন্তু যেহেতু সাংবাদিক হিসাবে সেদিনের ওই মর্মান্তিক 
মকাল থেকে তদস্ত রিপোর্ট পেশ করার দিন পর্যস্ত আমি প্রতিটি 
ঘটনা লক্ষা কবেছি। দেখেছি, ঘটনার পরদিনের প্রত্যেকটি কাগজের 
!নিউজ কাটিং সামনে রেখেজেন শ্রীসেন।  প্রতাক্ষদর্শী হিসাবে আমি 

ছি, আমার রিপোর্টেব কথা । কিন্ত বিস্মিত হয়েছি, ভ্রীসেনের ওই 

১ জন সাক্ষীর তালিকায় এই অধম সাংবাদকের নাম পর্যস্ত ছিল না 
আমি লিখিত বক্তব্যও পেশ করি। 


১৬৭ 







জানিনা, শ্রীসেদ কার নির্দেশে এবং কেন এমন অনেকের সা 
নিয়েছেন, 'বাদের ফেউ কেউ ওই ঘটনা থেকে সাত মাইল বা চু. 
সম়দ্ধর তৈর নদীর পারে ছিলেন ওই দিন! জানিনা! কার নির্দ্ 
তার রিপোর্টের কোথাও ঘোড়া পুলিশের দাপাদাপি সম্পর্কে আমা 
অভিযোগটিও স্থান পায় নি? / 
রিপোর্ট পেশের পর যুক্তত্রণ্ট মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের রঃ 
আমার ওই অভিযোগের কথা বলেছিলাম । কিন্তু কারুর কাছে কোন 
উত্তর পাই নি। তার! বলেন, উনি ঝানু আই. সি. এস। যা! ফ্যাক্ট 
পেয়েছেন, তদনুষায়ী রিপোর্ট পেশ করেছেন । 

আমি কিন্তু একটা মিল পেলাম। লালবাজার ১৬ই ডিসেম্বর 
ভোর বেলাকার ঘটনার প্রেস ব্রিফিং তৈরি করেছিল রাইটার্সের সঙ্গে 
সারাদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর এবং সন্ধায় (সারাদিন পুলিশ 
সুখ খোলেনি ) বলা হয় “ক্যাটিগরিক্যালি' যে, ঘোড়ার পাঁয়ে কেউ 
চাপা পড়েনি । শ্রীকেকে সেনের রিপোর্টেও সে কথা ছিল । এটি 
কাকতালীয় ব্যাপার নয়তে। ? 


১৬৮ 


